গ্ৌৌড্ীন্স-টম্লন্কইভিহ্হাসন 


৬৬ . 4 
বৈষ্ণব-বিরূতি 
57076 50181 111560175 84 ৬ 81517095]0 
০1181. 


শা 
পপ ডি |) চি পাপ 
৪11৬ 


« শ্ীগোবিনানামামৃত। জীগৌরউপদেশামূত। প্রেম ও ছক্ি-সাধনা, 
শ্রীপ্তামানন্দ চরিভ, ভক্তের সাধন, নোদক বিষুক্টোত। জী শিক্ষা মৃত, 
শ্রীরাধাৰঘ্ভ-ীলামৃ্ত প্রতৃশি গ্রন্থ-প্রীণেতা ও বহু গ্রাতীন 
ভক্তি-গ্রন্থ-গ্রক|শক “ শ্রতক্কিপ্রা "-সম্পাদক 
উীমুক্তু ন্ুস্ুদন তস্দ্রবাচস্পত্ি কর্ডুক্চ 


শেপ পি? 


দ্বিতীব্র সহন্ষলল। রত 
টং. 5 রা 


০০০০০ 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৩। 
মুল্য কাগজের মলাট -২২ টাক মাত্র। 
॥ উৎকৃষ্ট বাধান--২।* টাকা মাজ। 
ভাঃ মাঃ স্বডদ্তর। 








 শ্রকাশক-_ 
আীহরেজ্রমোহন বিদ্তাবিনোদ, 
“ শ্ভক্তিপ্রভা » কার্যালয়, 
আলাটা পোঃ, জেলা হুগলী । 





11727660৮9৮, 
চাচা বি এপার 1১6 
86025 


4 285300525 ০7585) ৪9::2237007:৩, বর0০981815। 


ভূঙ্িক্চা। 


অধুন! যদিও বৈধ ধর্প ও বৈষব-সমাজের প্রতি শিক্ষিত বাতির দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইয়াছে_অনেকেই এখন বৈঞ্চব-সাহিত্যের ও ধর্শের আলোচনা 
করিতোছন বটে, কিন্তু এরূপ অনেক লোক আছেন, হাহারা বৈণব ধন্দরকে ও 
বৈষবজাতি-সমাজকে অতীব দ্র চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা অসত্য নে, 
বৈষ্ণবজ।তি-সমাজের আবর্জনা স্বরূপ এমন কতকগুলি ত্রষ্টাচারী বৈবক্রৰ 
আছেন, ধাছার! সমাজের দু্-ক্ষতরূপে সমগ্র বৈষ্ণবজাতি-সমাঁজের অঙ্গকে দুষিত 
ও কলঙ্কিত করিতেছেন। ইহা কম হঃখের বিষয় নহে। সে বাহ! হউক, বৈষ্ঞৰ 
ধর্ম যে বেদ-এতিপািত মুখা ধর্ম, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈষ্বজনের আগার-ব্যবগার যে 
সম্পূর্ণ বেদ-বিধি-সক্মত, বৈদিক দিদ্ধানতানবকৃল গ্রমাণ-মুখে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাছা 
প্রদর্শনের যথাসাধ্য চেষ্টা কর] হইয়াছে। কিন্তু এই ঢুনহ বিষয়ের আলোচনা 
যে গভীর জ্ঞান ও গবেষণ! সাপেক্ষ, ভা বলাই বাছল্য। ভাদৃশ শক্তির অভাবে 
এই গ্রন্থে সংক্ষেপে কেবল আভাল মাত্র বণিত হইয়াছে । বৈষ্ণব ধশ্ম ও বৈষ্ঞব- 
জাতির বিরাট ইঠিহাস-সন্ধলনের কত যে উপকরণ-্ত,প সম্মুখে বিদ্যমান রহি্নাছে, 
গজ আমি, ভাহার যথাসাধ্য দিগদর্শনমারর করিলাম। আশা করি, অদূর 
গবিষ্যতে কোন না কোন শক্তিমান বৈষ্ণব-স্থধী বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিরাট-সৌধ 
নির্ঘণ করিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বৈষ্ণবজাতি ধর্শেৎপক্জ জাতি, সুতরাং বৈষণব-ধর্ের সহিভ এই জাতির 
সম্বন্ধ ওত: গ্রতোভাবে বিজড়িত । বৈষবের স্থান অতি উচ্চে হইলেও শুদ্ধ বৈষব- 
জন শ্রীমহাপ্রতুর )মুখোক্ত 'ভূগাদপি নুনী5' ও 'অমানী" হইয়া মানদ হইবাঁ় 
উপদেশকে হৃদয়ে ধরিয়া আত্ম-সম্মান লাভের প্রতিও ৬ঁদাসীনা প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। ক্রমশঃ শিক্ষার অভাবে আত্মসম্মান বোধশক্তি হারাইয়া ও সমাজের 
বন্ধন-শৈথিলা-প্রযুক্ত অবাধে আবর্জনা গ্রবেশের ফলে বিশুদ্ধাচারী গোড়া 
বৈমিক-বৈফধজাতি হিনদুলমাঞ্সের একটা প্রধান অল হইয়াও দিন দিন কলুষিত 
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হইয়া শবস্থানচাত হইয়া পড়িতেছেন। তাই এক্ষণে এই বৈষবজাতির মধ্যে ধীরে 
ধীরে শিক্ষালোক গ্রাবি্ট হওয়ায় সাধারণ্যে আব্ব-পরিচয় দিবার কালে শিক্ষিত 
জনের হৃদয়ে আত্মসম্মমনবোধ ও জাতীয় গোৌরব-খ্যাপনের স্পৃহা স্বত;ই জাগরিত 
হইতেছে । বিশেষত: এই জাতীয় আন্দোলনের যুগে বরেণা ব্রঙ্গণ হইতে নিয় ভম 
গরের জাতি পর্যান্ত সকল জাতিই শ্ব স্ব জাতীয় ইতিহাস-সক্কলন করিয়া স্ব স্ব 
জাতীয় গৌরবকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু এই অবসন্ন বিপন্ন 
 বৈষ্ণবজাতির এমন কোন জাতীয় ইতিহাস নাই--যদ্দারা দেখান যাইতে পারে, 
এই বৈদিক বৈষ্ণব জাতির শানে কিরূপ গৌরব বণিত আছে, উহীদের সামাজিক 
গ্থানই ৰা কোথায় এবং তাদের অধিকারই বাকি আছে? জাতীয় সাহিত্যই 
অবসন্ন সমাজকে পুনর/য় উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করে। 
এই উদ্দেশে কতিপয় শিক্ষিত শ্বজাতি বন্ধুব উপদেশে ও উৎসাহে বৈদিক কাল 
হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণবঙ্জাতির উৎপত্তি, বিশ্তুতি, ধতিহাপিক তথ্য, 
সামাজিক অধিকার-শিরূপণ, আচার-ব্যবহারের বিবরণ ও পরিশেষে গভর্ণমেন্টের 
সেন্সাস্‌ রিপোর্ট বৈধব জ।তি সম্বন্ধে ষে অথ! মস্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, 
তাহার যথাশাম্্ যুক্তিমতে তীত্র সমালোচনা করিয়া প্রথম »ংস্করণের পুম্তক 
অপেক্ষা প্রায় আট গুণ বদ্ধিতায়তনে এ ভ্হিতীম্ম লৎক্রব্রণ বৈষ্ণব-বিবৃতি 
“গোৌডীস্ লৈ ইত্তিহাস্ন? (5১০1৮5০0191 1315001 ০% 
৬8151010255 10 136759) নামে প্রকাশিত করিলাম। এই সংস্করণে আন্তস্ত 
পাবর্তিত ও পরিৰর্ধিত করা হইছে এবং এত অপিক বিষয় বিন্যাস করা হইয়াছে 
যে, ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণের নিকট একখানি সম্পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ বলিয়াই 
বোধ হইবে। নুতরাং ধাহাদদর নিকট প্রথম সংস্করণের অনম্পূর্ণ “বৈষ্ণব বিবৃতি 
আছে, তাহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ পাঠ্য । গ্রস্থ-সঙ্কলনের ও দুদ্রণের ক্ষিপ্রতা 
বখতঃ এই গ্রন্থে বহর ভ্রম-গ্রবাদা দ থাকা অনন্ত নহে। এজন্ত একটা শুদ্ধি-পন্র 
এবং গ্রন্থ পেষে একটা পরিশিষ্ঠ দংযোগ্িত করা হইগ, তদৃষ্রে সহৃদয় পাঠকবর্গ অশুদ্ধ, 
স্থান অগ্রে সংশোধন করিয়া ইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিলে পরম বাঁধি হইব। 
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তর্দতিরিক্ত ক্রুটা ক্ৃপাপূর্ববক নির্দেশ করিলে পরবর্তি-সংস্করণে অবশ্ত সংশোধন করা 
হইবে। ্‌ 
মানব-সমাজের শাস্তিপখ-প্রদর্শক সতানিষ্ট গুগগ্রাহী ব্রাঙ্গণ-সমাজকে উদ্দেশ 
করিয়া যাহা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তাহা সমালোচনা-প্রসঙ্গে মাত্র। কটাক্ষ 
করিয়! কি ঈর্ষা প্রণোদিত হুয়া কোন কথারই অবতায়ণ! করা হয় নাই। আশা 
করি, উদার-স্বভাব ব্রাঙ্মণ-সমাজ ও আচার্ধাসগাজ নিজ গুণে এই গ্রন্থের আলোচ্য 
বিষন্গুলি গ্রাণিধান পূর্র্বক দোঁধাংশ পরিহার করিয়া বৈদিক বৈষ্ণবজাতির যাবতীয় 
স্তাযয অধিকার অনুমোদন করিতে কুঠিত হইবেন না, ইহাই করপুটে প্রার্থনা । 


এই গ্রস্থ-সঙ্কলন বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ কৃতিত্ব কিছুই নাই। 
আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই গ্রস্থ-প্রণয়ন পক্ষে আননাব।জার 
পত্রিকা, সমাজ, বৈষ্ণবৰসেবিকা, হিনুপত্রিকণ কায়ন্থপত্রিকা, বঙজের জাতীয় 
ইতিহাস_্রহ্ষণকাঁঞ, ব্রাহ্মণ ইতিহাস, সনধন্ধ-নির্ণয়, জাতিভেদ, গৌড়ীয় গ্রভৃডি 
এবং বিবিধ শান্ গ্রন্থ হইতে সাহাধ্য পাইয়াছি। স্থৃশ্ুরাং উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদক ও গ্রন্থকারগণের নিকট চিরক্তজ্ঞতাখণে আবন্ধ। বিশেষতঃ 
শ্ীবন্দাবন-__সন্দর্ভসদন হইতে প্রকাশিত মাধ্ব-গৌড়েস্বর।চাধ্য শ্ীপাদ মধুস্দন 
গোস্বামী সার্বভৌম মহোদয়ের গ্রস্থাবলী হইতে, পণ্ডিত ৬রাসবিহারী সাধ্যতীর্থের 
« বৈষ্ব-সাহিতা ” নামক প্রবন্ধ হইতে ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-এতিহাসিক শ্রীযুক্ত 
মুঝারিলাল অধিকারী মহাশয় কত “ বৈষ্ণব-দিগর্শনী '” নামক গ্রন্থ হইতে 
আমি প্রহৃত সাহাযা পাইয়াছি, এজন্ত তাহাদের শ্রীচরণত্তপ্তে (চরক্কৃতজ্ঞতা-পাশে 
আবদ্ধ এবং যে সকল ম্বজ।তি বৈষ্ঞববন্থু আমাকে এই গ্রস্থ-সঙ্কগনে উৎসাহিত 
ও সাহাষ্য করিয়াছেন তাহাদের নিকটও চিরকৃতজ্র রহিলাম। আরও উপসংহারে 
নিবেদন-_মমাঞ্জের যে কোন মহাত্মা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন অভিমত বা সমালোচনা 
গ্রকাশ করিলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং বংশের বিবরণ লিখিয়! পাঠ|ইলে 
গরব্তা সংস্করণে ছাপা হইবে। 











বাঙ্গলার উপসম্প্রদায়ী তান্ত্রিক বীরাচারী বৈষ্ব-সম্প্রদায় হইতে গৌড়ান্ত- 
বৈদিক বৈষ্ুনজা তি-সমাজের পার্থকা শুচিত করাই এই গ্রন্থের অন্তত উদ্দেশ । 
অতএব ধাহাদের জন্ত এই গ্রন্থ লিখিত হইল, ভাহারা যদি এই গ্রস্থপাঠে কিঞ্চিংও 
হ্ীতিলাভ করেন অথবা এই গ্রন্থ-প্রধাশে সমাজের যংসামান্তও উপকার সধিত 
হয়। তাহ! হইলে আমি সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইৰ। ইত্তি-_ 


গশ্চিমপাড়া, 

আলাটী গৌ; জেলা হুগলী । 

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের পাট, বৈধবজনানুগদা 
পরীজনমাষটমী, শ্রমধুসূদ্ন তত্তবাচস্পতি। 


সন ১৩৩৩ সাল। 
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স্ুজগীস্ভ্র। 


সপ ও (৫) ১ পা 


প্রথম অংশ । 
বদি প্রকল্প । 
প্রথম উল্লাম। 


বিধুঃ ও বৈষব শব্দের শ।ব্দিক বুযুৎপন্তি ১ বেজ কি ২ চতুদ্ধিশবিস্তা! ৩ বেজ 
কর্তা কে ৪ বেদের স্বরূপ ৫ বেদের বিভাগ শ বিষুউপাপনা অবৈদিকী নহে ৭ 
বৈদিক বিষু-স্তোত্র ৮ বৈদিক বৈষ্ণব কাহার ৯ বিষুর শ্বরূপ ও অবতার ১০ বেছে 
তক্তিবাদ ১২ বিষুুর ললাট হুইতে বৈষ্ণবের জন্স ১৫ বধু স্বতন্ত্র দেবতা! ১৬ বিধুংর 
ধাম মাধুর্য্যময় ১* বেদে কুষঃলীলা-_“মন্ত্রভাগবত” ১৮ খিষুই সর্বোত্তম দেবতা ১৯ 
বৈষ্ণব শব্ধ বৈদিক ২৭ বেদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম ২১ উপনিষদে বৈষ্ণব দিদ্ধান্ত ২২ 
ভক্তিই বিষুঃর সাধন ২৩ বেদে শ্রৰণ-কীর্ভনাঙ্গ ভক্তির সাধন ২৭ তত্তিতন্ব 
 মোক্ষেরও উপরিচর ২৮ বিষুই যন্তেশ্বর ২৯ বৈদিক কর্দাহুষ্ঠান কেবল রুচি 
উৎপাদনের নিমিত্ত ৩১ বিজু সর্বদেময় ও৩। 


দ্বিতীয় উল্লাস। 
বৈষব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ৩৫ পুরাণের লি ৩৫ পুরাপ বেদের অঙ্গ ৩৭ 
অস্তান্ত উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ৪* পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় &১। 


তৃতীয় উল্লাস। 
বৈষ্ণব ধর্ের গ্রতিষোগী ম্মার্তধর্মী ৪২ শাক্তধর্শা ৪৪ মনুস্থতির আধুনিকতা 
৪৬ শ্ম্থযত ও বৈষ্ণব মত 8৮ শ্রিখারহন্ত ৪৯ গায়ত্রী রহস্ত ৫১ বিভূতি রহন্ত ৫৩ 
শ্বৃতির বিরুদ্ধভাব ৫৫ শাক্তমতই শ্মার্তমত ৫৬ ব্রয্ীত ৫৭ অথর্ববেদের প্রাধান্ত 
৫৯. বৈধব বেদ ৬১ থেদভান্তকার সায়নাচার্ষের পরিচয় ৬১ শ্থার্তের মাংস ভক্ষণে 
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জাগ্রহ কেন ৬২ বেণ রাজার সময় বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি ৬৪ বেদে পত্যন্তর-গ্রহণ ও 
[বিধবা বিখাহবিধি ৬৫ বেদবাহা! স্বৃতি ৭৭। 
্‌ পৌন্সালিক প্রক্ন্ণ । 
চতুর্থ উল্লাস। 
.. সাত্বত সম্প্রদায় ৬৯ বৈদিক কালে লাত্বভ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক »* সাস্বড 
ধর্মের প্রচারক ৭৩ রমমপ্তগবত বোপদেব কৃ নহে ৭৪ শ্রীভাগবতের সর্ব 
শ্রেষ্ঠতা ৭৭ প্রাচীন বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থ ৭৮ শ্রীভাগবতে বৈষুব-সম্প্রদায় ৮* 
খাঁচীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের স্থান নির্ণয় ৮১ বৌদ্ধনীতি ও বৈষ্ণব ধর্ম ৮৪। 
| পঞ্চম উল্লাস । 
তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধন্দদ ৮৩ বৌদ্ধ মত ও তন্ত্র মত ৮৮ তন্বের পঞ্চতত্ব ৯০ শান্ত 
বর্ণ বা জাতিতুত্ব ৯১ তস্ত্রে বীভংস আচার ৯২ নিয়োগ-প্রথা ও পোষ্পুক্র ৯৩ 
মাক্জাবাদে ব্যভিচার ৯৪ তৃলনায় বৈষ্ণব ধশ্বের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন ৯* বৈষ্ণব তাঙ্জ্রিক 


কাহার! ? ৯৮। 
ভ্রীতিহাদিক প্রকল্ণ। 


ষষ্ট উল্লাস । 
কুমারিলভট ৯৯ শ্রীমৎ শক্করাচার্ধের মায়াবাদ ১*০ শকঙ্ষগ্াচাধ্যের সময়ে 
বৈষ্ব-সম্প্রায় ১১ শ্ীধরস্বমী ১০৩ শ্রীবিবমঙ্লল ১০৫ । 
গৌড়াছ্য বৈ । 
সপ্তম উল্লাস । 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্্ম ১০৭ ্রীহ্ষবর্ধন ১০৮ আদিশুর ১০৯ গৌড়ান্-বৈদিক 
বৈষ্চধ ১১ জাত বৈঝ্ব ১১১ বঙ্লাল দেন ১১৩ লক্ষণ লেন ১১৪ রাঁজা-গণেশ 
এ চিতুঃম্প্রঙীন্্। 
অধম উল্লাস। | 
চারি সন্্রদাযের প্রবর্থক ১১৬ আচার্য পঠকোপ ১১৭ প্রাচীন বৈষবাার্য 


৩৩ 





১১৭ রীনাগ মুনি ৯১৮ রীাুনাচারধ্য ও গৌতমীয় বৈধ ধর্ম ১১৯ ্রীামুনচারধযের 
ভাতিমত ১২* উল্তী-সম্প্রদীয্্র ১২১ প্রারামানগুজাচাধ্য ১২৩ শ্রীভাম্ত ১২৫ 
আচারি-বৈষব ১২৭ শ্রী-মস্প্রনায়ের গুরু-প্রণালী ১২৮ রামানন্দী বা রামাৎ 
সম্প্রদায় ১২৯ ভ্রন্গ-সম্প্রদদীস্ত্র ১৩০ শ্রুম্ধবাচার্যের মত ১৩১ শ্রীয়তীর্থ 
১৩২ আ্লভ্রসম্প্রদীয্ত, ১৩ শ্রবিষুস্থামী ও শ্রীবল্পভচার্যয ১৩৪ শ্রীমীরাবাই 
১৩৭ সনক্চ স্ম্পূদ্দাম্্র ১৩? শ্রীনগ্বাদিতাচার্ধ্য ১৩৮ শ্রীরুষ্ত-উপাসন! 
'অবৈদিকণ নহে ১৪ মাধবগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ১৪৯ গুরু-গ্রণালী ১৪২ 
আগোবিন্দভাস্্ ১৪৩ শ্রীমদ্‌ বদের বিদ্তাভূষণের পরিচয় ১৪৫। 





দ্বিতীয় অংশ । 
নৈষ্ণ্ব-সাহিত্য। 
নবম উল্লাস। 
যৈধষ সাহিত্য ১৪৭ বৈষ্ংব গ্রন্থক।র ও গ্রস্কের পরিচয় রস্ত ১৪৯ পঞ্চুত্ব-- 
জীত্রীগৌরজমছাগ্রহূ, প্রনিত্যানন্দপ্রভু ১৪৯ প্রঅবৈতপ্রতু ১৫০ শ্রীবাস পণ্ডিত . 
জরীগদাধর পশ্ডিত ১৫১ পাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীমৎ কেশবভারতী, প্রীমাধবমুক্ন্দ 
কেশব কাশী ১৫২ শ্রীলোকনাথ গোম্বমী, স্ত্ীমুরারি গুপ্ত, শ্রী গ্রবোধানন্‌ 
সরশ্থতী ১৫৩। শ্রীপাদ সনাতন গোন্বামী ১৫৪ ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫৫ যৃহস্কা- 
শ্লবতামূতমূ, প্রপাদ রূপ গোস্বামী ১৫৫ উজ্জলনীলমণি, নাটকচক্তরিকা, বিদদ্ধমাধৰ 
৯৫৭ ললিতমাধব, দানকেলী-কৌমুদী, স্তবমালা, জ্রীগোবিন্দ-বিরুদবলী ১৫৮ গীতা 
বলী, পন্ভাবলী* হংসদূত, উদ্ধব-সন্দোশ ১৫৯ মথুয়ামাহাত্মা, ্রীউপদেশা মৃত, শ্রীরূপ- 
চিন্তামণি, শ্রীরাধারষ্ণ-গণোদ্দেশ-মীপিকা, ্রাপাদ জীব'গোম্বামী, তাগবত*সনদর্ড, 
জ্রীগোপাল চষ্পুঃ ১৬০, মর্ঝ-পঙ্থাদিনী, সঙ্কল্প-কমক্রম, মাধব-মছোতসব, উহরিনামা- 
স্ৃত-ব্যাকরণ ১৬৯, হুত্র-ম।লিকা। ধাতু সংগ্রহ, শ্রীপ1দ গোপাল ভট্ট গোস্বামী, 
সৎক্রিজা-সার-দীপিক1 ১৬২ হিরঘুন।খ ভট গোস্বামী ও ্রীুমথ দাম গোস্বামী 





১৬৩ শ্ীশিলার্চন-প্রসঙ্গ ১৬৪ স্তবাবলী, যুক্তাচরিজর, শ্রীরামানন্দরায়, শ্রীজগন্পাথ 
বত নাটক ১৬৯ শ্রীষরূপ দামে।দর গোস্বামী, শ্রীবান্ুদেব পার্বতৌম ১৭৯ শ্্ীকবি- 
কর্ণপুর গোম্বামী, শ্রী্ৈতন্ত-চরিতামৃতম্‌, শ্রীচৈতগ্ঘচক্ত্রোদয় ১৭১ শ্রাআনদবন্দাবন- 
চষ্পুঃ অলঙ্কার-কৌনভ্বত ১৭২ শ্রীগৌরগণোঙ্গেশদীপিকা, শ্রীঈশাননাগর, শ্্রীদৈবকী 
নন্দন দাস ১৭৩, শ্রীবৃন্দাবন দীস ঞ্ীচৈতন্ত ভাগবত ১৭৪, শ্রীঠাকুর লোচনানন্দ, 
শ্রীচৈতয মঙ্গল, শ্রীরুষ্চদাস কবিরাজ গোস্ব।মী ১৭৫ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি 
১৭৬ শ্ীমুকুন্দদাস শ্রীবারচন্ত্র গোস্বামী ১৭৭ বৃহৎ পাঁষগুদলন, গ্রীনরোত্তম দাস 
ঠাকুর ১৭৮ শ্ররামচন্ত্র ও গোবিন্দ কবিরাজ, একান্নপদ, দিব্য সিংহ ১৭৯ শ্্রনিবাসা- 
চার্ধ্য, শ্রীশ্তামানদ ১৮০, শ্রীনিত্যানন্দদাস, প্রেমবিলাস, শ্রীনরহরি দীস, ভক্তি- 
_ব্বদ্ধাকর, শ্রীনরোত্তম-বিলাস প্রত ১৮১ শ্রীযনন্দন দাস ঠাকুর, কর্ণানন্ন, 
শ্রীবৈধব দাস, পদকল্প হক, শ্রীজ্ঞানদাস প্রভৃতি ১৮২ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীরু্ণ- 
ভাবনামৃতম্‌ ১৮৩ শ্রীপ্রেমদাস সিদ্ধস্তবংগাশ ১৮৪ শ্রীপ্রেমানন্দ দাস, শ্রীনরহরি 
সরকার ঠাকুর ১৮৫, বনু বৈষ্থব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম, ১৮৬, ১৯শ১ শতাব্দির 
বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম ১৮৭ বর্তমান বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণের পরিচয় ১৮৯। 








তৃতীয় অংশ । 
বর্শ-প্রকবল। 
দশম উল্লাস। 
বর্ণ প্রকরণ ১৯১ বৈষ্ণবের সামান্ত লক্ষণ ১৯১ দীক্ষার আবশ্বুকতা ১৯২ 
বেদে মুখ্যার্থ ১৯৩ দীক্ষার্থণি বৈদক ১৯৪ বিষুই দীক্ষান্থানী ১৯৫ বৈদিক 
দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষুব ১৯৬ দীক্ষা শব্দের বুযুৎপত্তি ৯৯৭ বৈষ্ণব স্বতন্ত্র জাতি বা 
বর্ণ ১৯৭ বৈষ্ণব শৃদ্র নহেন ১৯৮ বর্ণ-নির্ণর ১৯৯ টাঞ্চবের ছিজত্ব ২** বৈষবের 
ছিজত্ব বেদ-পিদ্ধ ২০১ বৈ্থবাচাধ্যগণের অ।ভমত-_বৈষ্ণব বিপ্রতুল্য ২০২ ব্রাহ্মণ 
নির্র ২+৪ চতুবর্ণের উৎপত্তি ২০৫ ্রাঙ্ষণ কে ২+৯ বৈষ্ণব কোন্‌ বর্ণ ২১১ বৈফব- 
রীত! ২১৭ আক্মণ বৈষৰে তুল্যতা বিচার ২৯৯ 
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একাদশ উল্লাস । 
গুণ-কর্মগত জাতিভেদ ২২১ প্রাচীন ব্রাহ্গণ-সমাজ ২২২ প্রাচীন ব্রাহ্মণ 
সমাজের উদারতা ২২৪ লোমশমুনির উপাখ্যান ও বৈষ্ণব মাহায্্য ২২৮ দশ 
প্রকার ব্রাহ্মণ নির্ণয় ২৩০ কলির ব্রাঙ্ধণ ২৩৩ প্রকৃত ব্রাহ্মণ-নির্ণয় ২৩৫ ধর্মই 
জাতীয়তার মূল ২৩৯ উপনিষদে বর্ণতস্থ ২৪১ । 


দ্বাদশ উললাস। 

ংস্কার তত্ব ২৪৩ তন্ত্র কাহাকে কহে ২৪৪ উপবীত-তত্ব ২৪৫ উপবীভ 
কাহাঁকে কছে ২৪৮ ত্রবুৎ ত্রিদ শী ২৪৯ যজ্জোপবীত্ত ধারণের মন্ত্র ২৫১ এক জীবনে 
একাধিকবার উপনয়ন, শৃর্দের৪ উপনয়ন-বিধি ২৫২ পবিব্র ( পৈতা ) আরোপণ 
বিধি ২৫২ বৈষ্ঞবের উপপীত ধারণের বৈধতা ২৫৩ উপবীত ও মালায় প্রভেদ 
কি ২৫৪ দীক্ষা্থত্র ২৫৫ বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের প্রয়োজনীয়তা ২৫৬ বৈদিক 
বৈষ্ণব ২৫৭ বৈষ্ণবের উপবীত-ধারণ অবৈদিকী নহে ২৫৮। 

ত্রয়োদশ উল্লাস। 


বৈষ্ণবের অধিকার ২৬* শ্রীশালগ্রামশিলার্চন ২৬১ প্রণবে অধিকার ২৬৩ 
শ্ীতাগবহ পাঠে অধিকার ২৬৯। 


চতুর্দশ উল্লাস। | 
দীক্ষাদানাধিকার ২৭* পূর্ববপক্ষ-মীনাংসা ২৭৪ শুদ্ধ বৈবই দীক্ষানা- 
ধিকারী ২৮*। 
পঞ্চদশ উল্লাস। 
গো ও উপাধি-প্রপগ ২৮৪ মায়াবাঁদিদের গোত্র ও সম্প্রদায় অবৈদদিক 
২৮৫ বৈষবের অচাত গোত্র-ধর্ঘ-গোত্র ২৮৬ বৈদিক গো ও প্রবর-মালা ২৮৭ 
বৈরাগী বৈষ্ণব আধুনিক নহেন ২৯১ বৈষ্ণবের ছাসোপাধি শূদ্রবাচক নহে ২৯২ 
বৈধণবের উপাধি-প্রলঙ্গ ২৯৩ সমাপ্র-গঠন ২৯৫। 
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ষোড়শ উল্লাস। 
বৈষ্ঠবের মুৎ-সমীধি ( সমাজ-পদ্ধপ্ধি ) বিশুদ্ধ বৈদিক-প্রথা ২৯৬ সমাধি 
কালে পাঠ্য মন্্ু ২৯৭ দাহ ও মৃতসমাধির উৎকর্ধ বিচার ২৯৮ সন্্যাসিদের মৃত- 
লংকার ২৯৯ লব-দান অশান্ত্ীয় নহে ৩*৩। 
সপ্তদশ উল্লাস। 
রাত ৩* শ্রাচ্ধ শব্দের নিরুক্তি ৩*৪ পিতৃষজ্ঞ ৩*৫ প্রাচীন কালে 
জীবিত ব্যক্তির শ্রান্ধ বিধান ৩৬ শ্রাদ্ধে তিন পুরুষের নামোল্লেখ হয় কেন ৩০৮ 
বৈষব-শ্রাঙ্ধ ৩০৯ মৃত্তেন্ উদ্দেশে কোন্‌ সময়ে শ্রাদ্ধানু্ঠান বিহিত হয় ৩১২ 
বৈষঃব-আদ্ধ কিরূপে করা কর্তব্য ৩১৩ শান্্বাবনি ৩১৪ শ্রান্ধ-বিষয়ে শ্রীমহা প্রভুর 
অভিমত ৩১৬ বৈষ্ণবই আন্ধ-পাত্রের অধিঞ্চারী ৩১৭। 
আমাজিক প্রকব্রল। 
অক্টাদশ উল্লাস। 
সামাজিক গ্রকরণ ৩১৮ বৈঝুব জাতির উৎপত্তি সন্থন্ধে একটা টেবেল বা 
ক্রম-তালিকা ১৯ পিতৃ-সবণ ৪ বর্ণ-সঙ্কর ৩২২ বৈষ্ণব বর্ণসঙ্কর নহে ৩২৩ কুলীন 
সমাজের মেল-বন্ধন ৩২৩ কুলীন ব্রঙ্গণ সমাজের কুলগত ও জাতিগত দোষ ৩২৪ 
৩২৪ কুলীন কলঙ্ক ৩২৫ গৌডাস্ক বৈনিক-বৈষবই বাঙগলার আদি বৈষ্ন-মমাজ 
৩২৮ বৈষ্ঞব-কুলপ্রী ৩২৯ জগন্ন।থ গোস্বামী (জগোগৌস।ই) ৩৩২, বৈষবের সংখ্যা 
৩৩২ নাগ বৈষ্ণব ৩৩৩ রামাৎ ও নিমাৎ বৈষ্ঞর ৩৩৪ কতিপয় হিজাতিবর্ধোপেত 
. গৌড়ান্চ-বৈদিক বৈষণবের বংশ-তালিক1 ৩৩৫ গ্রস্থক1রের বংশ-বিবরণ ৩৫১ কতক . 
গুলি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের নামোল্লেখ ৩৫৫। 


উনবিংশ উল্লাস। 


ৃ দেন্সাদূ রিপোর্টের সমালোচনা ৩৫৭ প্রাচীন কালের জাতি-বিতাগ ৩৫৯ 
 খ্যবস্থা-পত্রত় ৩৬১ গ্ীপাট গোপীবন্লভপুত্র ৩৬৩ বাস্তাশী কাহাকে কছে ৩৬৫ 
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বাস্তাণী কি টবঞ্চব ৩৬* নে|টম জাঁতি ৩৬৯ বৈষ্ুবের পরিবার ৩৭১ বৈষ্ষের 
লাদ'ছিক মধধ্যাদা ৩৭৭ বৈষণব-্র ক্ষণ জগৎপুজা, ৩৭৯ অশৌচ শ্চার ৩৮১। 
বিংশ উল্লাস । 
উপদশ্প্রদারী বৈষ্ণব ৩৯৮ উদদ।সীন বৈষ্ঞব ৩৯৮ বয়! কৌগী নয়া ৩৯৯ 
কিশোরী তঞ্জন ৩৯৯ গগৎ মোহনী ৪** ম্পষ্টদায়ক ৪০০ কবীন্দ পরিবার ৪৯১ 
বাউল সম্প্রণায় ৪০২ দরধেশ, সাঁই, কর্তাীভজ| ৪০৩ সাহেব ধনী, আউল ৪০৫ 


একবিংশ উল্লাস। 
অন্থাগ্ত গ্রাদশের বৈষ্ণব ৪*৬ আসামের মহাপৃক্ষষীয় ধর্ম মম্প্রদ.র ৪৯৬ 
উৎকল 'দরশীয় বৈধ্ণব, মান্জ্রাজ দেশী] বৈষ্ণব ৪০৮। 


পরিশিষ্ট । 
আ্যাধন্্। আর্য্যাবর্ত ৪৯৯ হিন্দুশব্বের উৎপত্তি ৪১৭ খৈধবের জন্ম ৪১১ 
বৈষব সন্যাসে |শখা-সৃতাদিধ।রণ ৪১১ শ্রীচণ্ীদাপ ৪১২ শরীপাদ গ্রবোধানন্দ ৪১৩ 
বৈদিক ১৮ লংস্কার 8১৪ নাভাগারিষ্ট ৪১৫ উপবীত-ধারণের কাল ৪১৫ গাড়ী 
বৈষ€ ৪১৬। 


সম্পুর্ণ । 


ৃষ্ঠা। 
১২ 
১৮ 
২২ 
২৪ 
৯২ 


৯৭ 
৯৭ 
৯৮ 


১০৫ 
১২৯ 
১৩৩ 
৯৩১ 
১৩৩ 


১৪২ 


১৬০ 
১৬১ 


পংক্তি। 
সি 
১৯ 
৪ 
১০ 


১৪ 


১৭ 
১৮ 


শুল্ক সক্র। 


বাগ 


অশ্ুদ্ধ। 

ভগবানের জ্ঞান 
শ্রীরাস লীলা 
বিজ্মত্রেরই 
সতস্তাভহিতং 
এই জন্যাই বৈষণব__ 

তান্ছ্িক 
বৈষব রল সাধনে 
এই মত্ডের 


শুদ্ধ। 
ভগবানের ভজন। 
শ্রীরাম লীলা । 
বিজ্ঞমাত্রেরই। 
সত্যস্তাপিহিন্ং। 
এই জগ্কই প্রবাদ আছে, বৈষ্ণব-_- 
তান্ত্রিক। 
বৈষ্ণবরস সাধনার অস্থকরণে। 
বেষ্চব রসতত্বের। 


“আচার”-ইহার পর *ম, লাইনের প্রারভের "পরিরৃষ্ 
হয়”--এই পদ বসিবে। 
ভক্তিপ্রতিভা-লে ববৈষৰ ভক্তি-প্রতিভাবলে বৈষব। 


গীতীয়া 
ধুনুরি ছিলেন 


অচ্যুতপ্রেচ, 
মধব দদিগ্জয় 
বণশ্রহা 
নৃবরি 
নহগির 

ক্রমে পরিপাটি 
কলত্ব: 
প্রণবূরক্ত 


গীতায়া। 
ধুনুরি কুলে উৎপন্ন হ্ইয়া- 
ছিলেন। 
অচ্[তপ্রেক্ষ। 
মধ্ব-দিগিজয়। 
বর্ণশ্রম। 
নুহরি। 
নৃহরির। 
ক্রম-পরিপাটি। 
কলতঃ। 
প্রণবমুন্ধ। 
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১৭৫ 


২৩ 


২১৭ 
২২১ 
২২২ 
২২৬ 
২৪৭ 
২৪৭ 


চর 


৬৪ 


৩১৩ 
৩৫৩ 


৩৭৪ 


পংস্তি। 


খ) 


অশ্ুদ্ধ। 
চৈতলীল৷ 
অশ্বখতরূ 
নিদ্দিন্তততরাং 
মন্ত্রোপাসকান্নাং 
তথেলব্য।ঃ 
মেদগল্য 

ঝরিগপ 

বজ্ঞোস্তত্র 

উচ্চতে 

কথিত হইয়া হস 
করত্ক্ষেকার 
খ্রবমচং 

সঙ্গ+ 

চারপায়ঃ 

গুদ।ন 

ইতিপূর্বে 

পিতামহ অভিহিত 


হইতেন 
বপুং 
অন্ন 

১৬৪ ৪৮ 


পরি-বর্তে 


চারার 


 শুদ্ধ। 
চৈতন্তলীল]। 


অস্থথতরু, গো, বিগ্র ও। 


নিদ্দিশ্ততেতরং | 
মন্ত্রোপাসকানাং ৷ 
তথোলুক্যাঃ। 
মৌদগল্য । 
খষিগণ। 
যজ্জন্ত্র। 
উচ্যতে। 
কথিত হইয়া! । 
কল্পতরুকারঃ | 
ফ্বমচরং। 
সঙগ__। 
চারণায়। 
প্রদর্শন। 
ইতঃপূর্বে। 
অভিহিত । 
হইলেন। 
পৃর্বং | 
অনদেবতাগণকেও । 
১৫৪৯--- | 


পরিৰর্তে। 





তবছিক কল । 


প্রথম উল্লাস। 

শ্মরণা হীত প্রাচীন কাল হইতে যে এক মহান্‌ ধন্মমত ভারতের বক্ষে 
মন্যাহু-তপনের ন্যাস্ উদ্ভ!সিত রহিয়াছে, সাধারণতঃ তাহা সনাতন আয্য ধন্ম বা 
হিন্দুধন্ম নামে অঠিহিহ। এই বিশাল হিন্দধম্ম আবার বনু উপাসক-সম্প্রদাযে 
বিভক্ত ; তন্মধ্যে বৈষব, শান্ত, শৈব, সৌর ও গাণপতা এই পঞ্চ উপাসক 
সম্প্রদারই প্রধান। আমাদের আলোচ্য বৈষওব-সঞ্গ্দাগ ও বৈষ্ঞবধম্ম ষে 
অনাদি-সিদ্ধ+ অতি প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ বৈদিক, শাস্ত্রে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ 

পরিদৃষ্ট হর। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইতেছে। 
বি বৈদিক দেবতা, স্ৃতরীং বিষ্ণ-উপ।সনা যে বেদপিদ্ধ তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। খক সাম, যু: ও অথর্ব এই চারিবেদেই বিষু-উপাসনার 
বিষুঃ ও বৈষুব শাকর বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি-স্থৃতি- পুরাণ দি শান্ত যে 
শাকিক বুৎপত্তি। পরতন্ব পরমেশ্বরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই 
সষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা সব্ধনিয়স্তা শ্রীভগবানই বিষুর। বিষণ শব্দের বুৎপ'ত। 
যথা“ বেবেষ্টি ব্যাপ্পোতি বিশ্ব যঃ” অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন 
অথবা « বেষতি সিঞ্চতি আগপ্যায়তে বিখমিতি ৮ অর্থাৎ বিশ্বকে আপ্যারিও 
করিতেছেন, তিনিই বিষু। কিন্বা “ বিঞা।ত বিযুনক্তি ভক্তান্‌ মার়াপসারণেন 


হ বৈষব-বিবৃতি | 





লংসার[দিতি ” অর্থাৎ মায়াপসারণ পূর্বক ধিনি ভক্তগণকে সংসার হতে বিমুক্ত 
করেন, তিনিই বিষু। পরস্ত “ বিশতি সর্বভূতানি বিশস্তি সর্বভূতানি অস্রেতি।” 

নমা্িশ্ব মিদং সর্ব তত্ত শক্তা! মহাত্মনঃ। 

তণ্মাদেরোগতে বিষুধিশবাতে।: প্রব্শনাৎ ॥”, 

ইতি বিষুপুরাণম্‌। 
অর্থাৎ দর্বভূতে যিনি অনু প্রথিষ্ট রহিয়াছেন এবং সর্বভূতও ধহাতে 

অনু প্রবিষ্ট রহিয়।ছে, তিনিই বিষ্ু। এই জন্যই অগ্নি-পুরাণে লিখিত হইয়াছে-_ 

* স এব স্জাঃ সচ সর্গকর্তা 

স এব পাতা সচ পাল্যতে চ। 

বর্ধাগ্ধবস্থা ভিরশেষ মৃদ্তি 

বিষুর্বরিষ্ঠো বরণে বরেণ্য: ॥ 


অর্থাৎ দেই বিষুই হৃজ্য, আবার ঠিনিই অষ্টা, তি'নই পাল্য, তিনিই 
পালগ্িতা, ত্রঙ্মাদি নিখিল দে'তা তাহাই মুস্তি; সুতরাং বিষুরই বরিষ্ঠ) বিষুই 
বরদ, বিষু্ট বরেণ/। 
বৈষ্ণব শব্দের শাব্দিক বুৎপত্তি, এই বিষু শব্দ হইতেই নিশপনন। 
বখা--« বিষ্ুদেবিতা অন্ত ইতি বৈষবঃ। হম্বন্ধা্থে ফট প্রত্যয়: | দেবনেতি 
ইঈদেবত্বে প্রয়োগ: অর্থাৎ ঝিছুন্ত্েণ দীক্ষিত: 1 | 
যিনি বিষ্ণুর সহিত স্বন্ধবদ্ধ হইয়াছেন অর্থ|ৎ বিষুই বহার উপাস্ত 
দেবতা হইয়াছেন ব! বিঞুনস্তে দীক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব । 
 বিষু-ও বৈষ্ণব শব বেপমূলক প্রতিপন্ন করিবার অগ্রে বেদ কি, 
তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত করা! আবশচক। যেমন 
আদার ব্যভীত কোন বস্ত থাকিতে পারে নাঃ 
সেইরূপ ধর্মের আধারও এস্থ। সন।তন হিন্দু ধর্শের আঁধার বেদ'। হিনু, 


বেদকি? 
নল 


 বিধুর ও বৈষ্ব। ঙ 





ধর্পের একটাঁ মহান্‌ বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্ম প্রচলিত অন্তান্ত ধর্ধের স্তায় 
কোনও একজন মহাপুকষ বা তদ্রচিতি কোন মহাপুস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । 
এই সনাতন ধন্পের আধার বেদ__অনাদি, অনন্ত অপৌরুষের-_শ্রীতগবানের 
তনুস্বরূপ। বেদ কোন খধি-প্রণীত গ্রন্থ নহে কিঞ্ধা মানব বুদ্ধির কল্পনা-কুনুম 
নহে _বেদ ভগবানের করুণামাখা সাক্ষাৎ অভয়বাণী। % ণেদং ভগবস্বাকাং ৮ 
ইহাই শান্ত্ের দিদ্ধান্ত। কন্ধিপুরাণ গিতেছেন__” বেদ] হরেক ।৮, অর্থাৎ 
বেদ সকল শ্রীভগব/নের বাকাস্বব্প। মানব-সমাজের কলা]ণের নিমিত্ত সম/হিত 
খষিদের হৃদয়ে ্ীভগব.নের এই বেদবাঝ। শ্বতঃই প্যুরিত হইয়া থাকে । এই জন্ত 
ভিন্ন ভিঃ মন্ত্র ধষি ভিন্ন ঠিন্ন পরি-ক্ষিত হুইয়। থাকেন । আবার বৃহদারণ্য ক 
উপনিষদে কথি ঠ হইয়াছ-_ 
“ ন বথার্রদ্ধাগ্নের ভা| হিতাৎ পৃথগ খমা 
বিনিশ্চরস্তি এবং দৈ আরে মস্ত মহত ভূতস্য 
নিশ্বসিত মেতত যত ক্বাগেদো যজুর্কবেদ: সামবেদ: 
অথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিগ্ভী উপনিষদঃ 
ক্লোক £সুত্রাণি অনুাখ্যানানি বাখানানি অগ্য 
এব এহানি সর্ব্াণ নিংস্বসিতানি ॥ ১ ॥৮ 
হে মৈত্রেয়ি! ষে প্রকার আর্দরুকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ হইলে ত,হা হইতে 
পৃথগভাবে ধূমরাশি নিগত হয়, সেইরূপ পরমাস্মা হইতে খকবেদ, যব, স।মবেদ, 
অথর্ব্ববেদ, ইতিহাল, পুরাণ, চতুর্দশ বিস্তা(১) উপনিষদ, সৃরসমূত, ঝাখ্যা ও 
অনুব্যাখ। সকল নির্গত ভইয়াছে। এই সমুদয় দেই পরমেশ্ববেরই নিংশ্বসিত স্বরূপ । 
(১) চতুদ্দশ বন্ত। |" অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা শ্তায়নিস্তরঃ | ধর্ম 
শীস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিগ্তা হোত।স্চতুর্দশ 1 শিক্ষা ১, কল্প ২, ব্যাকরণ ৩, নিরুক্ত 
৪, জ্যোতিষ ৫, ছল ৬, খথেন ৭, য্জুর্বেদ ৮. লাম'বদ ৯, অথর্ব ১০, মীমাংসা) 
১৯ স্তার ১২, ধর্দশান্ত্র ১৩। পুরাগ ১৪ । | 





2৪... বৈষব-বিবৃতি | 








যে সময়ে ব্রঙ্গার জোষ্ট পুত্র মহর্ষি অথর্বা অরণি সং ঘর্ষণ দ্বারা প্রথম 
অগ্নির উৎপাদন করিয়া যজ্ঞানুষ্টান করেন, এবং তাহার পিতৃব্য মহষি সূর্যযদেক 
তাহাতে যোগদান করেন, তৎকালে সেই যন্ঞের নিমিত্তই বেদ ও ছল সকল 
. আবিতুর্তি হইয়াছিল। তাই স্বয়ং খণ্থেদই বলিয়াছেন__ 
রঃ « তন্মাৎ যন্াৎ সর্বহত খচঃ সামানি জঙ্ভিবে। 
ছন্যাংসি জজ্জিরে তন্মাৎ যজুন্তত্মাদজামত ॥ ১০ম, ৯০স্থঃ | 
্‌ অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রঙ্গার মুখ হইতে বেদের স্মটি হইয়াছে। 
বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রঙ্গা বেদের ন্মর্তা অর্থাৎ স্মরণকর্তী মাত্র । যেহেতু 
_পরাশর বলিয়াছেন__ | 
“ন কশ্চিং বেদকর্তা চ বেদন্মর্তা চতুদ্মু থঃ।” 


এই জন্যই ব্রহ্মা বেদের বিশষ মাস্তি করিয়া থাকেন-_ 
« ব্রহ্মণা বাচ সর্কে বেদ] মহীয়ন্তে |” 


শ্রীভগবান্‌ এই আদি কবি ব্র্ধার হৃদয়ে বেদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন_ 
* তেনে ব্রন্ধ ঘা য আদি কবয়ে।” শ্রীভাগবত। 
এ বিষয়ে শ্েতাশ্বর শ্রতি বলেন_. 
“যো বঙ্ধাণং বিদধাতি পুর্ন 
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তন্মৈ | 
তং হ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং 
মুমুক্ষু বে শরণমহং গ্রপণ্থে ॥ ৬অঃ) ৮1 
যিনি পূর্বে বঙ্গাকে স্্টি করিয়া তাহার নিকট বেদসমূহ প্রেরণ 


করিয়াছিলেন, সেই আত্মা ও বুদ্ধির প্রকাশক শ্রীভগবানের আমি-ুমুক্ষ 
শরণ ল্লইতেছি। 


বেদের স্বরূপ । ৫ 








এই বেদ নকল ভগবানের অঙ্গ । যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে__ 
? তন্য যজুরে শির: খগ. দক্ষিণ: পক্ষঃ 
সামোত্তরং পক্ষঃ, অপর্বাক্সিরসঃ পুচ্ছং প্রৃতিঠা ॥ ৩ অঃ, ২। 
যজুর্কেদ দেই ভগবানের শির, খগেদ দক্ষিণপক্ষ, সামধেদ উত্তর পক্ষ 
ও অথর্ববেদ পুচ্ছ বা পশ্চাৎ ভাগ । 
অতি প্রাচীন কালেও জড়-বিভ্ঞানবাদী এমন অনেক লোক ছিঞ্েন, 
তাহারা বেদের এঠ নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সপ্ন্ধে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। 
বাযুপুরাণে লিখিত আছে__ ্ 
“* সন্ভি বেদেবিরোখেন কেচিদ্‌ বিজ্ঞানম।নিনঃ। » 
উত্তরকাণ্ড ১৬ অঃ, ৪৬। 
সুহরাং বর্তম।ন কালে বেদকে যে, “চাঁষার গন ৮», বা খষিদের 
“ মুখ গড়া ” বলিয়। বেদের নিতাত্ব ও অপৌরুষেযন্বাকে উড়াঈয়! দিতে চেঠা 
করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু ইহ! বলাই বাহুল্য যে, ইহা 
সর্বাবিধ লৌকিক ও অলোকিক জ্ঞানের ভাণ্ডার বণিয়া স্রণাতীত কাল হইতে 
সনাতন আধ্য-দমাজে শ্রীতগবদিপ্রহ স্বরূপে সমাদৃত ও পৃজিত। জীব প্রাণের 
পিপাস। মিটাইবার জন্য যে শাস্তি-নুধার আশায় জন্মে জন্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, বেদ 
মিন বা শ্রুতি জননীর হ্যায় সেই সর্ববাননদায়িনী 
55 শাত্তি-্ধাধারা প্রদান করেন__ প্রেমপুরুযার্থের 
পথ প্রদর্শন করেন। ইহাই বেদের মাহাত্ব্য- ইহাই বেদের বিশেষত | 
বেদ মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের স্তায় অপূর্ণ ঝা ভ্রমসঙ্কুল নহে-_চির অত্রান্ত। 
এই ভগবন্থখণনিংনত মঞ্জলমযী উক্তি গুলি দেশকাঁলাতীত পদার্থ, নিতাই একরূপ। 
সমাহিত খধিদের হৃদয়ে ইহা ভিন ভিন কালে তিনন ভিন্ন রূপে আবিভূর্ত না 
হইয়া একই রূপে পরিস্ক/রিত হয়, সুতরাং ইহ! নিতা। ইহা অন্ত সাগরের 
 লহরীলীলার স্যার নিরস্তর শবদিত হইতেছে, গ্রহণ করিতে পারিলেই, উপলব্ধ হয়। 


ও বৈষ্ব-বিবৃতি | 














অধুনা, বেদ বলিলে যে চ!রিখানি বেদসংঠিত!কে বুঝাইয়া থাকে, 
বস্ততঃ তাহাই বেদের সীমা নহে। খাহিগণ বেদকে অনন্ত অনীম বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । বেদের আজ প্রায় সবই হিলুপঁ_বেদ-মহীরুহের এখন বু 
শাখা-গশাখা [বনষ্ট ভইয়! গিয়াছে । সুতরাং বর্তমান আকারে আমরা যে সংহিত। 
গুলি দেখিতে পাই, উহা! কতিপর মন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র। আবার এই সংগ্রহও যে 
পরস্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট খা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, তাহ! অভিজ্ঞ বেদ-পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেন। অতএব বেদের তথ্য- নির্ধারণ যে কিরূপ পররূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই 
অনুমেয় । বেদই ব্রহ্ম নামে সংজ্ভিত। স্থুভরাং বেদালোচনা ব্রহ্মতত্ব অ।লোচন।র 
স্তায় গভীর সাধন সাপেক্ষ । এই টৈদিক পিঞ্ধাত্ত অবলম্বন করিয়া কত যে ধর্ম 
মতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা না এবং ভবিষ্যতেও ক্ত যে হুইবে, তাহ! 
কে বলিতে পারে? ভগবাঁন্‌ হইতে প্রকাশিত আদি বেদ লক্ষ শ্লোকাঝ্মক ছিল। 
পরে মহহি কুষ্ৈপা়ন বেদব্যাদ দেই চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত হইতে দেখিয়! 
বেষের বিভাগ । পুনরায় চারিভাগ বিভক্ত করেন। তাহার বেদ-পারগ 
স  চারিজন শিষ্ঠকে চারিবেদ অর্গণ করেন। পৈলকে 
: খে, বৈশল্পাদনকে যজুব্রেদ, জৈযিতিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ প্রদান 
করেন। যজ্ঞের সমঙ্ক খগ্বেদ্র দ্বারা হোন কর্ম, যুর্কেদের দ্বারা অধ্বধ্যব- 
কণ্ম। সামবেদের দ্বার! গদগাত্র কর্ম এবং অথর্কবেদের দ্বারা মন ত্রপরিদর্শন রূপ 
্রন্বত্ব কর্মের সংস্থাপন করেন। অনন্তর তিনি খক্‌ সমুদয় উদ্ধার করিয়া খ্েদ 
সত্তা, যু: সমুদায় উদ্ভার করিয়া যঙ্গুর্দেদসংহিতা, গীতাত্মক সাম সমুদয় 
উদ্ধার করিয়া বামবেদ সংহিতা এবং যঙ্ছাদি পরিদর্শন-সচক কর্ম এবং শাস্তি, ও পুষ্ট 
আভিচারাদি কর্সমূদায়ের প্রকরণ উদ্ধার করিয়া অথর্াবেদ প্রণয়ন করেন। 
অতপর শিয্-প্রশিব্য কর্তৃক এই বেদচতুই় ক্রমশ; বহুশাখাগ্রশাখায় বিভক্ 
কইয়! পড়ে । - 


বিষ উপাসনা অবৈদিকী নহে। ৭ 








মনীবিগণ এই বেদচতুষ্টরের মধ্যে ধর্থেদকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া 
নির্ণয় করিয়াছেন। বৈদিক ধর্থের প্রথম অবস্থার ইতিহাণ যেরূপভাবে খণ্েদে 
সন্কলিত আছে, অন্য বৈদিক সংহিতায় সেরপ দৃষ্ট হয় না। এই জন্তা শান্তরকারেরা 
সাম ও ঘভুর্ধেদকে পগ্বেদের অনুচরস্বরূপ বছগিয়াছেন। যথা কৌধীতকী ্াঙ্ম,প-_ 
« তৎপরিচরণাবিতরোৌ বেদৌ। ৬।১১॥ » 
আবার খাগ্বদভাষ্যের অনুক্রমণিকায় সাক্সনাচাধ্য লি খিয়াছেন-_ 
“ মন্তরকাণ্ডেঘপি যজুর্বদগতেষু তত্র তত্রাধ্বযু[ণা 
প্রয়োজ]া খচো বহব আয়াতাঃ। সাম়ান্ত 
সর্কেষাং খগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্বণিটক 
রপি শ্বকীয় সংহিতায়৷ মুচএব বাছল্যেন ধীয়স্তে | 2). 
অর্থাৎ যুর্দেদের অন্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডের মণ্যে ব্ছতর মন্ত্র, সামবেদের 
প্রায় সমুদয় মন্ত্র এবং অথর্বাবেদের অনেকাংশ খগ্বেদ-সংহ্তার মধ্যে সনি- 
বিষ্ট আছে। 
এই প্রাচীনতম গ্রন্থ খগ্েদের বহ্স্থানে বিষ্ণুর নাম ও তন্মহিমা বাঞ্জক 
মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত [বধ বর্ের প্রারন্তে যে মন্ত্রী উচ্চারণ 
করিয়া জ'চমন করিতে হয়, উহা বিষু্ই মহিমা প্রকাঁশক। যথা 
“ওঁ তথিষ্চো: পরমং পদং সদা পশ্তন্তি স্ুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুকাতত্তমূ। 
| বি উপামনা | হর ১২৭২৫ এবং শুরু ডুকে ৬1৫। অর্থাৎ 
অবৈদিকীটহে। বিষুর দেই পরমপদকে জ্ঞানিজন সর্বদা দিবালোকে 
শশা উদিত হুর্যের হ্তায় দর্শন করেন; সুতরাং বিষুর 
পরমপদ লাভ যে ব্রগজ্ঞানের গ্ভায় কাল্লত অন্কভব মাত্র নয়, তাহা এই খক্‌ ছায়া 
প্রধাণিত হুইল। আকাশে শুর্য্যোদয় হইলে যেমন তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা 
যার, শ্রী বস্কুম্বরূপকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। বিষুর মহিমাব্যঞজক 


৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
কতিপয় খক্‌, খখেদ হইতে এক্কলে প্রমাণ ম্বরূপ উদ্ধত করা যাইতেছে। 
তদ্বথা-_ 
(১)  « অতো দেবা অবন্ত নো যতো বিষু্বিচিক্রমে | পৃথিব্যাঃ সপ্ত- 
ধাঁমভিঃ | '” ১ম, মঃ ২২ সু) ১৬1 
(২) ইদং |সুগ্তবাচক্রমে ভ্বেধা, নিদ্ধে পদং। সমুড় মস্ত- 
পাংশুরে॥ ত, ১৭। | 
(৩) ভ্রিণি পদাঃ বাচক্রমে বিষু্গোপা অদ্াভাঃ। অতো ধন্মাণ 
ধারয়ন॥ এ ১৮। 
(৪) বিষেগ কম্মাণি পশ্ততঃ যতো ব্রতানি পদ্পশে। ইন্স্ত যুজাঃ 
দখা ॥ শর, ১৯। 
(৫) ততথ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগ্রিবাংসঃ সামদ্ধতে। বিষে ধৎ 
পরমং পদং।” এ ২০। * | 
এই সকল পবিত্র খক্‌ মন্ত্রে যে সকল আধ্য খধি বিষুওর স্তব করিতেন 
বিষ্ণুর মহান্‌ মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন, সেই খাষিগণই প্রাচীন- 
তম বৌদক খৈষ্ণব। এই বৈদিক বৈষ্বগণের মধ্যে সকলেই যে খিষুওর 
উদ্দেশে মাংসদ্বারা যজ্ঞ করিতেন_হবিঃ প্রান করিতেন তাহা নহে, 
তন্মধ্যে এক শ্রেণীর উপ|সক শুদ্ধ সাত্বিক ত]বে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। 
তাহারা কেবল আজ্য সমিধ সহযোগে বির হোম করিতেন। বিষুর 
নামাদি শ্রবণ কীর্তন. কারতেন। তাহারা জীব-বালদান কি সোমপান 
করিতেন না। তাহাদের স্বর্গা্দি ভেঃগ-স্থথ-কামনাও ছিল না। হারাই 
৮ সাত্বত” নামে অভিহিত। আর যাহারা জীব-বলিদ।নাদি দ্বারা বিষ্র 





* এই সকল খক্‌ মন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মৎ-সম্পাদিচ্ঠ ' বৈদিক 
বিষু্তোত্রম্‌ ” নামক গ্রস্থে পর্ব । 


বিষুঃর স্বরূপ ও অবতার । ৯ 








উদ্দেশে যন্ঞানুষ্টান করিতেন, তাহাদিগকে যাঞ্জিক বৈষ্ণব নামে অভিহিত বর 
যাইতে পারে। ভোগ-নুখ-ম্বগা্ি যাঁজতিকগণের নিত্য বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু জ্ীঁভগবৎ- 
পাদপন্স লা অর্থাৎ ভগবদান্ত লাঁভ বৈষ্তবগণের চরম লক্ষ্য । বৈদ্িককালে বিষুঃ 
উপাসক ব1 বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাজিক ও সাত্বত ভেদে যে দিষিধ সম্প্র্নার় ছিল, 
নিম্নলিখিত খক্টা আলোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা-_ 
« যঃ পূর্ববায় বেধসে নবীয়সে স্ুমজ্জানয়ে বিষ্তবে দ্াশতি। 
যো জাতমন্ত বহাতো মহিক্রবং সেছু শ্রবোতিযু'জ্যং চিদভযসৎ ॥.. খঃ ২২1২৬ 

অর্থাৎ হে মানব! যিনি পূর্বতন নানাবিধ জগতের কর্তা এবং নিত্য নবরূপ 
ও স্বয়ং উৎপন্ন বিষ্ুকে হুবিঃ প্রধান করিয়া থাকেন এবং যিনি সেই মহাম্‌ বিষুঃ 
মাহাত্মা কীর্তন কয়েন, তিনিও কীত্তিযুক্ত হইয়া একমাত্র গন্তধ্য সেই বিষুর চরণ 
সঙ্গীপে গমন করেন। 

খণ্েদে অগ্নি, সুর্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ, রুত্র, সরশ্বতী প্রভৃতি দেবতার 
উপাসনা! বিষয়ে ষতগুলি খক্‌ ব্যবহৃত আছে বিষুর উপাঁপন! বিষয়ে তদপেক্ষ। নন 
নাই। বরং কোন কোন দেবত। অপেক্ষা অধিক। এই ঝিষু ব্রঙ্গবার্দিদের মতে 
নিরাকার নিবিবশেষ__-এক ধারণা তীত বন্ত নেন। বিষুর সবিশেষত্ব বেদে প্রতি 
পদেই পিদ্ধাস্তিত হ্ইয়াছে। প্রাগুক্ত খকৃগুলি অনুশীলন করিলে তত্বিষয়ে আর 
সন্দেহ থাকে না। সুর্য যেমন আলোকের কারণ তদ্দরপ চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত 
্রহ্ধরূপ চিৎসত্বার আশ্রয় হ্থরূপ সবিশেষ ও সগুণ মুর্তি শ্রীতগবান্‌ বিষুঃ। বিষুঃ যে 
ব্রিবিজ্রমাবতার হুইয়! বলীকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন খণ্েগের প্রথম মগ্ডলে « ইং 
বিষু। বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদ্দং + এবং « ত্রিণি পদ্ধাঃ বিচক্রমে ” ইত্যাদি মনত 
ভাঙার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং অবতারবাদও যে বৈদিক, তাহ! ইহা হইতে 
্পষ্ট গ্রতীত হয়। বিশেষতঃ অবস্ধীর সকলের মধ্যে দ্িতুদ নরাকারে এই বামনা- 
বতারইগবানের প্রথম অবতার। দ্বিভুজ- কিনি তাহার নিতান্বরূপ। 
বিশু স্বরূপ ও অবতার। অন্তান্ত বেদসংহিতাতেও ৰিষুরর মহিমা! কীর্ডিত হইয়াছে। 


হ 


১৪ বৈষ্কব-বিবৃতি । 





(এই ভগবান্‌ শ্রীবিষুই যহাদের বরেণ্য ও শরণা, প্রধানতঃ তীহারাই বৈষ্ণব ; 
ুতরাং বৈষণবন্ধ সামান্ত সাম্প্রদায়িকতার সন্থীর্ঘ গম্ভীর মধো সীমাবদ্ধ নহে। বিষুর 
স্বরূপ যেরূপ বিশ্বব্যাপক, সেইরূপ বৈষ্ঃবন্বও সঙ্ীর্ণ নথে_বহুব্যাপক। ফলকথা 
: নি বিষ প্রধান শ্বীকার করেন, সামান্যতঃ তাহাকেই বৈষ্ণব বলা যায়। 
- বিষুর জন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি ভক্তির সহায়তা ভিন্ন এই বৈষ্ধবত্ব লাভ সম্ভবপর নছে। 

এই জন্তই বৈধবের অপর নাম ভ্তক্ত, এবং বৈষ্ণবতক্বের অপর নাম তক্তিবান। 
কিন্তু কাল-মাহায্সযে অসাম্প্রদারিক বৈষ্ৰদিগের আচা় দোষে এমন সনাতন বৈদিক 
বৈষ্কব ধর্দটা সাধারণের চক্ষে কেমন হীন নিশ্রুত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। 
এখন বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেই সাধারণের হৃদয়ে এক বিজাতীয় দ্বণার ভাব 
উদর হয়। তাহারা জানেনা, ৰৈষণবের এই বৈষ্কবত্ব আধুনিক নহে-_শ্রীগৌরাঙগ 
মহাপ্রভুর সময় প্রবর্থিত নহে, ইহা নিতা--অনা্িসিত্ধ। হিন্দুর মহাগ্রন্থ বেদ যত 
দিনের বৈষবের বৈষ্ণবত্বও ততদিনের। শ্রুতির প্রত্যেক মন্ত্র, বিষুরই মহিমা 
স্তোতক। প্রত্যেক প্রার্থনাতে ভক্তির মহীগসী শক্তি, বিনিহিত-_ প্রতোক খকে 
প্রেম-ভক্তির অমল ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত । বৈদিক বৈষ্ণব-তক্তিতে 
তম হই] কেমন সুন্দর ভাবে ঝিুর মিম কীর্তন করিতেছেন দেখুন। 
“ বিষ্বোনু কিং বী্ধ্যাণি প্রবোচং যঃ পাধিবানি বিমমে রজাংসি। 
যো অন্বত্ায়দৃত্রং সংস্থং বিচক্রমাণ স্তরেধোরুগায়ঃ 
বিষুবে স্বা॥ শুরু যজুঃ ৫ম, অ:। 
.. ফিনি পৃথিবী অততরিক্ষাদি লোকস্থানসমূহ হৃষ্টি করিয়াছেন অথবা পাধিব 
গঞ্চতৃতাত্মক কির উপকরণন্বরূপ নিখিল অগুপরমাণু নির্দাণ করিয়াছেন, সেই 
গবান্‌ প্রীবিুর অলৌকিক কর্শের মাহাত্ম্যনিচয়ই আমি ফেবল কীর্ডউন করি- 
তেছি। সেই আরাধ্যতম বিষ্ু, উপরিতন অতিশ্রেষ্ঠ দ্েরগণের সহ্বাসম্থান 
ছ্যালোককে-_যাহাতে অধঃপতিত না হয়, এমনভাবে স্তস্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
আইন্ধপে তিনি পৃথিবী, অস্তরিগ্ষ ও ছালোক হি করিয়া অর্থাৎ « ভূতূর্বগ্থঃ / 


বিষুখর শ্বরূপ ও জৰতার। ১১ 


নিন্মাণ করিয়া এই ভ্রিলোকেই তিনি অগি, বায়ু হুর্ধয, এই ত্রিবিধ শ্বব্ধপে পদত্রয় 
স্থাপন করিয়া! আছেন বা সর্ববাপী “ ররেণ্য ভর্গ ” দেংতা রূপে বিচয়্ণ' 
করিতেছেন । এই বিশ্বব্যাপী গতির কারণই স্তাহাকে ' উরুগার 7 বলা হইয়া 
থাকে । অথবা সাধু মহাজ্মাগণ সর্ধনণ! তাহার মহিমা গান করিয়া থাকেন বলিয়! 
তিনি “উকুগার » নামে অভিহিত। অতএব হে আমার হৃদয়নিহিতা ভঞ্ষি ! 
সেই ভগবান্‌ রবিষুর গরীতির নিমিপ্ত আমি তোমাকে নিয়োজিত করিভেছি।” 
আবার খথে? মন্্রষাহাজ্ম্যে মহধষি শৌনক কহিয়াছেন-- 
* বিষ্গোনুকিং ” জপেৎ সুক্তং বিষু-ভক্তি ভবিষ্যাত। 
জানে।দয়ং তপঃ পশ্চািষু-সাধুজ্য মাপ্র,যাৎ | ৃ 
৭ বিষুঙ্থকিং ৮ ( ১ম) ১৫৪কু। ১৬ ৭) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে 
বিষুভক্তি লাভ হয়, এবং জ্ঞান ও তপন্তা সিদ্ধ হয়, পরে বিঙ্ু-সাধু্কা প্রাঞ্ডি ঘটে। 
অ হএব কৃষ্ণতত্তি যে অবৈদিকী নহে গাঁহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। 
এই হৃদয়-নিহিঠ। শুগ্ব।ভ(ক্ত ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত হইলে 
ভগৰান্‌ আবশ্ত প্রীত হুয়া থাকেন। কারণ ভগবৎগ্রাপ্তির একমাত্র সাধন! 
ভক্তি। শ্রুতি বলেন__ 
“ ভক্তিরেবৈনং নয়তি, 
ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, 
ভক্তবশঃ পুরুষ, 
ভক্তিরেব ভৃষঈনীতি।” | 
ভক্তিই জীবকে আননাময় ভগবদ্রাজেয লইয়। যান্‌, ভক্তিই জীতগবানের 
চন্লণকমণ দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্‌ ভক্তির বশীভূত, হ্তরাং' শক্তিই 
শ্রীভগবৎ'প্রাগুর শ্রেষ্টসাধন। শ্রীগোপালতাপনী বলেন_ 
_.. শ ভক্তিরস্যতজনং।  বিজ্ঞানঘনানন্দ-সচ্চিদানলৈকরসে ওদ্ষিযোগে 
ভি্ঠতি।” 


১২ বৈষব-বিবৃতি। 





অর্থাৎ তক্তিই ভগবানের জ্ঞান। সেই বিজ্ঞানঘন, .আননঘন শ্ীভগবান্‌ 
সচ্চিদানন্দৈকরসন্বরূপ তক্তিযোগেই অবস্থিত। 
2 কক্ষজ্রান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্ত দ্বারাই বে ভগবানের পরম সস্তোষ লাভ 
হয়, তাহা শাস্ত্রে ভূরি ভুরি কীত্তিত হইরাছে। “ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ, ” 
_ * তক্তিলভাত্নন্তয়” ভক্যা। মামভিজানাস্ধি,» অর্থৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই 
গ্রাহ, ভক্তিরই লঙ্য, অন্ত কোন সাধন গ্বারা! নহে, ভক্তি দ্বারাই আমাকে অবগত ৃ 
হওয়া যায়, ইত্যাদি গ্রমাণই উক্ত বাক্যের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করিতেছে। “ বিফবে 
ত্বা' এই বেদবাকোর অর্থ, পুরাণে বিশদভাবে ব্যাথ্যাড হইয়াছে। 
« সর্ধদেবময়ো বিষু শরণার্তি-প্রণাশনঃ | 
স্বতত্তবংসলো৷ দেবে ভক্ত্যা তৃষ্যুভি নান্তথ! ॥ ” 
হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বৃহম্ারদীয় বচনং। 
অর্থাৎ যিনি শরণাগতজনের আন্তি-বিনাণক ও স্বভক্ত-বৎসল সেই সর্বদেবময় 
ভগবান্‌ বিষুণ কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্ত প্রকারে তাহার তুষ্ট 
ঘটে না। | 
তাই শ্রীমন্তাগবতে সপ্তমস্থন্ধে নৃসিংহস্ততিতে বর্ণিদ্ধ আছে-- 
“মন্তে ধনাভিজনরূপ তপ: শ্রতৌজ 
স্তেজঃ প্রভাববলপৌরঘবুদ্ধিযোগঃ। 
নারাধনায় হি ভৰস্তি পরস্ পুংসো 
তক্ত্যা তুতোষ ভ্গবান্‌ গজযুখপায় ॥ ” 
অর্থাৎ, আমি অনুমান করি, অর্থ, সংকুলে জন, দেহের রূপ, তপোবল ৰা 
্ধর্মীচরণ, পাণ্ডিত্য, ডেজ, ইন্জিয়-পটুতা, প্রভাব, শারীরিক শক্তি, পৌরুষ (উদ্থম) 
গ্রক্ত। (বুদ্ধি) ও অষ্টা্যোগ গ্রতৃতি ইহারা কেহই যখন পরম পুরুষ ভগবানের 
ভজনেরই উপকরণ নহে, তখন, তাহার গ্রীতি উৎপাদনে কিরূপে সমর্থ হইবে? 
: ধেহেছু ভগবান্‌ কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্্ের প্রতি এরূপ পরিতুষ্ হইয়াছিলেন। 


বেছে ভকতিবাঠ্‌ | ] ও এজ 
অতএব ভগবান্‌ কাহারও কা 
করিয়াথাকেন। কেননা _ 
“বাধস্যাচরণং ক্রবস্ চ বয়ে। বিস্তা গজেন্ম্ক কা 
কুজায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুষধায়ো ধনম্‌। 
বংশঃ কো। বিদুরস্ত ষ/দবপতে গ্রস্ত কিং পৌরুষং 
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেৰণং ন চ গুণৈভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ 8৮, 
অর্থাৎ ব্যাধের কি আচার ছিল, ঞ্রবের এনন কি বয়স ছিল, গজেন্্রয়ই ব| 
কি বিদ্যা ছিল, কুজারই ধা এমন কি রূপ-গৌরবের সুনাম ছিল, সুদামার ধন 
মধাঁদাই বা কিঃ [বছুঃরর বংশনর্ধযাদাই বাক? (দাণীগর্ভজাত ) যাদবপ'ত 
উগ্রসেনে রই বা পরাক্রমের কি পরিচয় ছিল? অতএব কর্ম, বয়স, বিস্তাদি গুণের 
দ্বারা ভগবান্‌ প্রীত হয়েন না, কেবল ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়৷ থাকেন। 
বান্তবিকই এইডন্য ভিনি ভক্তিপ্রিয় মাধব বলিয়া কীন্তিত। 
এই জন্যই বৈদিক বৈষ্ণব ওুথমে স্বীয় হ্ৃদয়-নিহিতা। ভক্তিকে ভগবানের 
সস্তোষের নিমিত্ত নিয়ে'জিত করিয়াছেন। ভক্তির প্রেরণায় ভগবান্‌ সস্তে।ষলাভ 
করিয়াছেন জানিয় স্তক্ত, ভগবানের নিকট প্রেমধন গার্থনা করিতেছেন। 
পরিবর্তী মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়ছে। যথা-_ 
* দিবো বা বিষ্ণো৷ উত বা পৃথিব্যা মহে] বা 
বিষু) উরোরস্তরিক্ষাৎ। 
উত্া হি হস্ত! বন্তুনা পৃণস্থা প্রযচ্ছ 
ঈক্ষিণাদেভি সব্যাৎ 
বিষাবে ত্বা॥” শু: যুঃ ৫1১৯ 
অর্থাৎ হে বিষে ! হে ভগবন্‌! আপনি হ্যুলোক হইতে কি ভূলোক হইতে 
কিছ্বা অনস্ত-গ্রসারী- অন্তরিক্ষলোক হইতে পরম ধন বাঁ প্রেম ধন লইয়া আপনার 
উর হস্ত পুর্ণ করুন এবং দক্ষিণ ও বাম হ্ত অর্থাৎ উভয় হস্ত দিয়াই অবাধে 





১৪ | বৈষ্ণব-বিৰৃতি | 





বিচারে আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। আথবা আপনার যে করুণা 
« ভুভূবি স্বঃ? এই ত্রিলোকে অনস্তধারায় উৎসারিত রহিয়াছে, সেই করণাধার! 
খআমাঙ্গের প্রতি বর্ণ করিয়। আপনার প্রেমধনের অধিকারী করুন| ৮ 
সদ্ধাভক্তির উদয় না হইলে এই ভগবপ্রেদলাভ স্ুদুরপরাহ্ত | ভাই « হে 
আমার হদয়-শিহিতা শুদ্ধাতক্তি! তোমাকে ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত 
নিয়োজিত করিতেছি 1” 

বিষুর দ্বিতুজ নরাকারতা| সম্বদ্ধে এই খক্ই প্রক্কষ্ট প্রমাণ । এই 
ঘ্িভূজ নবাকারই “সই জগৎংকারণ পর হত্বের নিত্যন্বরূপ। ভক্তি কেবল ভগবানের 
প্রেমধন লাভ করাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, ঞভগরানের শ্ীপাদণন্স পর্য্যন্ত লাভ 
করাইয়া দেন। ইহাই ভক্তির মহীরসী শক্তি ।) অব]ভচারিণী ভক্তির প্রভাবেই 
ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া বায়। বৈরিক বৈষ্ঃব, ভক্তির সহায়তায় ভগবান্‌ 
বিষুর স্বরূপ অবগত হইয়াই যেন, এই পরবর্তী মন্ত্রে বিষ্ণর মহিমা! গান 
করিতেছেন । - 


* প্রতি স্তবন্তে বীধ্যেণ মৃগো! ন ভীম: 
কুচরা গিরিষ্টাঃ ॥ 
যন্তোরুতু ভ্রিষু বিক্রমেণেঘবিক্ষিয়স্তি 
ভুবনানি বিশ্বা ॥”” এর ৫1২, 
সেই অনপ্তণীর্ধ্য অনস্ত মহিমাশালী ভগবান্‌ শ্রবিষু। অসাধারণ 
বীরকর্মা বণিরা নিখিল লোঁক তাহার প্রকুষ্টরূপে স্তব করিয়া থাকেন। সিংহ 
যেরূপ পশুদিগকে [বনাশ করে বলিয়৷ তাহাদের ভীতিজনক, সেইরূপ ভগবান্ও 
পাপাত্মগণের নিখিল পাপরাশি নষ্ট করিয় বিনাশ করেন বলিয়া পাপাত্বগণের 
পক্ষে ভীতিদনক | অথবা তিনি ভক্তের হৃদয় নিহিত কুবাসনাদির সংশোধক 
এবং পাপী-অভক্তের পক্ষে দ্গাত| বলিয়। ভীষণ | তিনি কুচর অর্থাৎ কু অর্থে 
পৃথিব্যাদি লোকজয়ে বিচরণ করিয়1 থাকেন। কিন্তা কু শবে জল বুঝায়। স্থৃতরাং, 


বেদে ভক্তিবাদ । ১৫. 








: প্রগয়কাঁলে মতন্ত-কুম্মাদিবূপে পৃথিবী ধারণ করিরা হ্তিরক্ষ! করিয়া থাকেন। 
আবার তিনি গিরিষটা অর্থ/ৎ [গরিব উন্নত লোকস্থায়ী অথবা গিরি অর্থাৎ মনত্রাদি- 
রূপ বাক্যে বা বেদবাণীতে সর্বদা বিরাজিত-_মন্ত্ীত্বক, কিঘ1 গিরি শবে দেহ 
বুঝায়, স্থৃতরাং অখিল জীবদেহে অস্তর্ধযামী রূপে নিত্য বিরাঁজমান। সেই ভগবান্‌ 
খিুর অনস্তবিস্তার « তৃতুস্ব % এই তিনলোকে বিশ্বের ভূতজাত তাবৎ পদার্থই 
অবস্থিত রহিয়াছে । এই জন্তই বিষুট নিখিল জীবের বরেণ্য ও শরণ, তিনিই 
আরাধা তত্বের মূল। 

এইরূপে ভদ্ভিবলে ভগবান্‌ বিষ স্বরূপ ওমহিমা অবগত হুইয। ভগবানের 
স্তবকারী সেই বৈদিক ধাঁষ পরিশেষে ভক্তিদেবীর ও ভক্তের ( বৈষ্ণবের ) মহিন 
কীর্তন করিতেছেন-_ 
« বিষণ ররাট মসি। বিষ্ঠোঃ শবপত্রে স্থ:। 
বিষে: হ্যারসি। বিষে গ্রবোহসি। 
বৈষবমপি | বিষবে ত্বা।”। ও ৫২১ 
হে শুছা! তক্তি! তুমি ভগবান্‌ বিষুর ললাট ন্বরূপা*7 অহেতুকী শুছা 
ভক্তি তগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি বলিয়৷ এবং ভগবাঁন্‌ এই ভক্তিরই একান্ত 
বশীভূত বলিয়া তাঁহার ললাটস্বদ্নপা বলা হইয়াছে অথাৎ এই শুদ্ধ! ভক্তিই 
সব্বশ্রেষ্টা। তারপর যেই তুমি জ্ঞান বা কর্মাঙ্গভৃতা হইয়া মিশ্রাভক্তিতে অপনীত 
হও অমনই জ্ঞান বাঁ কর্মের ফোগে তোমর! উভয়ে ভগবান্‌ বিষ্ুর « পত্রে ” 
অধাৎ ওষ-সন্ধিরপে অবস্থিত কর। ওষপন্ধি ষেরপ ভোগের ও বাক্যের যন 
সেইনপ তুমিও করের যোগে কণ্মমিশ্রা ভক্ত হইব পুণ্যভোগ্নের সহায়তা কর, এবং 


গতক্ত-মাহায্য ও ভক্তি তবতঃ একই বঁধয়া অনেক বৈষ্ঃব-মহাতা। 
“ললাটাবৈফবো জাত: অর্থাৎ ভগবান্‌ বিশু ললাট হইসে বৈষ্ণবের জন্ম এই কথ 
হূলেন। তাঁহাদের উক্তি এই মন্ত্রের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই অঙ্থৃমিত হয়। 


কড বৈধঞ্ব-বিবৃতি | 








জানের যোগে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইয়া জ্ঞানীর শবদ-বরঙ্গ লাভের সহায়তা কর। 
হে শুদ্ধাতক্তি! তুমই ভগব।নের « সথযঃ ” অর্থাৎ গ্রস্থিরূপা হও-_ভক্ত তোমার 
স্থারাই ভগৰান্কে বন্ধন করিয়া! খাকেন। হে ভক্তি! তুমিই ভগবান্‌ বিষুঃয় “ফু” 
অর্থাৎ নিত্য সত্যন্থরূপ! হও । নিগ্য সম্য তগবানের অস্তরঙ্গা শক্তি বলিয়া তুমিও 
নিত্য সত্য স্বক্ধপা। আবার হে ভক্তি !,তুমিই “বৈষ্ণব” অর্থাৎ ভক্তস্বরূপা হও । 
কারণ, ভক্তের মাহাত্ম্য ও ভক্তি পৃথক্‌ বন্ত নহে । এই বৈদিক গিদ্ধাস্ত অনুলারেই 
.* প্র্মহরিতক্তি-বিলাসে ”  পুজনীর গোম্বামীপাদ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করিগ়াছেন।-- 
« মাছাত্মাং যচ্চ তগবস্তক্তানাৎ লিখিতং পুরা। 
তন্তাক্তেরপি বিজ্ঞেনবং স্বেযাং ভাব তত্ব: ॥ 
১১শ, বি, ৩৬১ শ্লে।কঃ। 
অর্থাৎ ইড্ডি পূর্বে যে তগবস্তক্ত মাহায্মযের কণা লিখিত হইয়াছে তাহাফেই 
ভক্তির মাহাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, তক্তদিগের মাহাত্মা ও তক্তি 
ভত্বনত: একই প্রকার । 
অতএব হে ভক্তি! তোমাকে বিষুঃর গ্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি । 
আবার কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, আদিত্যকেই বিষুত বলা 
হইয়াছে ;-_বিষু স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। যে হেতু, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একটা 
বিষ হ্তন্্র বিষ নামে অভিহিত। কিন্তু বাহার! বৈদিক গ্রস্থ 
মজার অলোচনা৷ করেন, তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, 
বিধু।-ও সুর্য এক দেবতা নহেন বা! বিষু, হুর্য্যের 


নারাস্তর নহে। বৈদিক দেবতাগণের যে ত্রিবিধ বাসস্থান ভেদ নির্দিষ্ট আছে 
ভাহাদৃষ্ট করিলে বিষ ও আিত্যের স্থান প্রতিপন্ন হয়। বাসস্থান ভেদে 
বৈদিক দেবগণ তিন শ্রেনীতে বিভক্ত । যথা__ দ্যুলোকবাঁণী, অন্তরিক্ষবাপী ও 
ভুলোকবামী। ছালোকবাদীর মধ্যে ছা, বরুণ, মি ু্য, সাবিত্রী, গুণ, বি 


দেবতা । 





বিধুর ধান মীুর্হাসয়। ক 
বিবশ্বৎ প্রভৃতি । এস্বলে বরুণ যেমন পণ হইতে পারেন না, সেইরপ কুর্যঙ কিছ 
হইতে পারেন ন!। যেহেতু সকলেই পৃথক্‌ দেবতা । 

বেদ বিভাগ-কর্ত। ভগবান্‌ ক্-ছ্ৈপায়ন বিুকে কুর্ঘট হইতে পৃথক্‌ 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং দ্বিভুজ শ্ামনুনার শ্রীবিধুদই যে সর্কেশ্থর পরতন্ব তাহা, 
সুক্তকণ্ঠে পরিব্ক্ত করিয়াছেন-_ 
« জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দিতুকঝাং শ্তামনুন্দরং |” 
আবার গীতা! শ্রীভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন 
« হ্দাদিতাগতং তেতন্তত্েজে। বিদ্ধিমামকাম্‌।” ১৫১২। 
অর্থাৎ আদদিত্যের যে তেন্স, সে তেজ আমার বলিয়াই জানিবে। 
আবিষ্কুর ধ্যানেও বিষু। ও আদত্যের পার্থক্য স্পষ্টতাবে বর্ণিত জান্ছে। 
বথা-- | ৃ 
« ও থে সদা! সবিতৃষণ্ুলমধাবর্তী 
_. নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্বিবিষ্টং। 
কেম়ুরবান্‌ কনককুগুলবান্‌ কিরিটা- 
ধারী হিরপরগ্নবপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ] 
অর্থাৎ নূর্যামণডলের মধ্যবর্তি কমলাসনে সঙ্গিবিষ্ট, কেয়ুর ও শ্বর্ণকুণল- 
ভূষণে ভূষিত, শিরে মুকুট, গলে হার, এবং ছুই হস্তে শঙ্খ, ও চক্র ধারণ করিয়াছেন, 
লেই ছেমমঞ্জবগু নারায়ণকে ধ্যান করি। 
সুতয়াং গ্রার্টীন বৈদিক কাল হইতে যে, শুদ্ধসত্ব খবিগণ কর্তৃক দ্বিভূজ 
শ্ামস্থদর বিফুর আরাধনা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা 
1828 সহজেই অন্থমেয়। খাখেদে এই বিষ ধাম মাধুরযমর 
মাধুর্য বর্ণিত আছে। নিক্নলিখিত থকে ভাহার সুস্প্ 
তি আভাল পাওয়া বা। 


তু 


৮ . বৈষ্ঞব-বিবৃতি | 


ননী 





“ তান্ত িয়মভিপাঁথো অস্তাং নর দেব ধন্র মবো মস্তি 
উরক্রমন্ত স হি বন্ধুরিখা বিষ্টোঃ পদে পরমে মধবা উৎসঃ ॥ 
তাবাং বাস্তম্খাসি গমণ্যে যত্র গাণে তৃরিশৃঙ্গা অয়াসঃ 
অত্রাহ তহরুগায়ন্ত বৃষ পরমৎ গদ্মখভতি ভূরিঃ ॥” 
| ২২২৪1৫-৬ 
সেই পরমধামে যে মাধুর্যোর অমৃত-উংস নিরন্তর উৎগ/রিত এবং মাধুর্ধা- 
যুদ্তি গোপবেশ বিষ্ুই যে সেই দামে নিত অবস্থান করেছেন, তাহা উক্ত 
খকের অথে অবগত হওয়া যায়। শ্রীতৃন্দ।বনের অদ্বয় জ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই থে 
এই গোপবেশ বিষণ, তাহা ধীর চিত্তে বিচার করিলে অন!য়াসেই উপলব্ধ হয়। 
এই গোপাল ব্রিষুর নাম খাণ্বেদ ৩য়, মণ্ডল ৫৫ সুক্তে উক্ত হুইয়াছে-- 
? বিজ্ু্গে'পাঃ পরমং পাতি পাথঃ 
প্রিয়' ধামাগ্তমুতা দধান:॥* ১০ম্‌ খক। 
₹ এই মন্ত্রের বাখ্া ম-সম্পাদিত " মন্ত্র-ভাগবত ৮ নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 
শ্রীমদ্গোধন্দ সথরির পুন শ্রীমংশীলকঠ স্ুরি ভট্ট « মন্ত্রভাগবত ৮ (১) 
নাগে একখান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। খ্ণ্েদ হইতে রামক্ৃষ্জ বিষয়ক মনত 
লংগ্রহ করি এই গ্রন্থে গে »কল মন্ত্রের ব্যাখা করিয়ছেন। বাখায় শ্রী, 
লী পণিস্কু? কণা হইরাঠে। ফলতঃ শ্রীনপ্ভাগবত যে বৈদিক সনর্ভ খৈদক 
মন্্েও যে শ্রীযসণীণা ও শ্রীনকধচণীগার বীজ নিহিত আছে, এই গ্রন্থে তাহা মন্ত্র 
প্রমাণ, দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়ছেন। গ্রন্থকার ষে প্রাচীন সাম্প্রদাগিক বৈষ্ণব 
ছিলেন তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 
* দে ধাধা হউক, বৈদিককালে সকল দেবহাই যে তূলযরূপে উপাদিত হইতেন 
(৯ « মন্ত্-ভাগবত ”*২-খগেদায় মন্ত্র, ভাঙ্ত এবং বঙ্গান্থধাদ সহ ২ক্প্রতি 
প্রকশিত হইয়াছে মূল্য ১২ টাক । « স্্ীন্কি ভা *: কার্যালয়ে প্রাপ্তবা। 


বিষুই সর্ধেবোত্বম দেবতা । ১৯ 





পাপাসপাাটিসিপাি 


তাহা বা যায় না। যে হেতু, দেবতাগণের উত্তমাধমত্ব বেদের ব্রাঙ্গণ 
ভাগে ম্পইভ।বে উল্লিখিত অছে। বেদের ছুইটী ভাগ? গন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ। বেদ 
বলিগে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বুঝাইর়া থাকে । এই বর্ষণ ভাগে অরণ্যে ও নগরে 
বন কালে যজ্ঞাদি, জীবনের যাবতীয় বর্তবা কর্থে মন্ত্রভাগের কিরূপ প্রয়োগ 
করিতে হয় তাহ|র বিবরণ এবং তুছুপলক্ষে উ.তহাস, পুরণ, বিদ্কা, উপনিষদ, 

শ্লেক, স্ত্র, বাখ্যান ও অনুধ্যাখ্যান্‌ রূুগ অষ্টবিধ 


বিষুই সর্ব ক্ষির বর্ণিত হইয়াছে | খগেদীয়-_“ তরে 
দেবতা । ্রাহ্মণে ৮ বৈদিক দেবগণের মধ্যে বিষুণকেই সর্ষে্ধা- 
নর তম বলয় দিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । যথা 


£ অগ্রদেপানামবমে। বিঃ পরণঃ পদ স্তরে সর্ব্বা অগ্ঠ। দেবত।£+ ১১ 
“অর্ধাং অগ্ন আবম, বধুঃ গরম, ইহাই অন্তরে অন্ত সাাস্ত দেবতা । 
অবম ও পরম এই ছুইটী শ.ববঃ অর্থ যখক্রমে ছে।ট ও বড় ভিত আর কিছুই 
হইতে পারে না। অর্থ।ত অগিই কনিঠ, বিষুই দর্কোন্তন এবং অন্ত সমস্ত দেবতা 
যখন ইহার অন্তর্গত তখন তীহা্দিগকে মধাম বলা যাইতে পারে। ফলতঃ অস্থি 
হইতেই সনপ্ত দংতার পূজা আরগ্ হইয়া হিজুতেই তাহায় পরিনমান্তি বা পূর্ণতা 
সম্পাদিত হয়) সুতরাং এক বিঝুঃ আর।ধনাতেই এমস্য দেবঠার আরাধনা সংপিদ্ধ 
হইয়। থাকে । সুতরাং বিষ্ুউপাসনাই বৈদিক মুখ্য বিধান। অন্য-দেবোপাসন! 
কেবল কর্ধাঙ্গভৃত। এই জইই বাহার] কেখল খিঝুঃর উপাদন! করেন তীহাদ্র 
অন্ত-দেবোপ।সনা আর প্রয়ে'জন হয় না। উক্ত “ ইচরেয হাক্গখে” এবিযায় 
প্রমাণ লাক্ষত হব । বথাঁ-- 
« বিজু সব্বাঃ দেবতা: রাখ 
অর্থ।ৎ বিষুঃই সকল দেবতার যূল। উহাতে আরও বর্ণিত আছে-_ 
« অগ্রিশ্চ বৈ বিষুল্চ দেবানাং দীক্ষপাল )৮ ১১ 
অর্থাৎ জগি ও বিষুই দেবতাগণের দীক্ষা পালক | 


হ৪ বৈষব-বিবৃতি । 








এইন্ধপ শুরু যভূর্বেদীয় *' শতপথ-ব্রাঙ্গণে "ও বিজু ও বৈষাবের প্র।ধান্ত 
উক্ত হইয়াছে । তদ্‌ ঘথা_ | 
“ তদ্বিষু্ প্রথমং প্রাষা স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোইভবৎ 
তন্মাদাছুবিষুদে ব্তানাং শেষ্ঠ ইতি।৮  ১৪।১/১৫ 
অতএব এই সকল বৈদির নিদ্ধান্তে বিষুুই যে সমস্ত দেবগণের মধ্যে পরম 
জজর্থাত সব্ধোভম তাহা প্রতিপন্ন হুইল। নুতরাং তদেতর কোন দেবতাকেই 
সাহার সমতুল্য করনা করা যাইতে পারে না। করিলে, তাহা বেদ-বিরুদ্ধ হেতু 
পরাধের কারণ হয়। এই শ্রোত-বাক্যাগ্রসারেই পৌরাণিকগণ ঘোষণা 


করিয়াছেন__ ৃ 
“ ষস্ত ন।রায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈ:। 


সমদ্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ফ্রবং |” হুঃ ভঃ বিঃ ধ ১1৭ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণ বিষুদকে ব্রঙ্গরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান জ্ঞান 
করে, সে পাও নামে অহিহিত। 
উল্লিখিত শ্রতি-বাকে] এক্ষণে এই মীমাংপিত হইল ফে,(বৈষবধ্ বে 
প্রশিহিত ধর্ম এবং বিষু ও বৈষ্ণৰ শব্দও সম্পূর্ণ বেদ-মুলক 1২ বেদের প্রাচীন 
সংহিতা ভাগে যে বিষুঃ ও বিষু-উপাসনার উল্লেখ আছে, তাহ ইত-পূর্বে বিবৃত 
হুইক়্াছে। সেই বিষুর উপাসক মাত্রেই যে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইতে পারেন, 
ই সহজেই অনুমিত হয়। তথাপি বৈদিক্রন্থে বৈষ্ণব” শের যে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে, এন্থলে প্রদশিত হইতেছে । যথা প্রতরের ব্রাঙ্গণে-_ 
| « বৈষবো ভখতি বিষ বৈ বক্ত স্বযমেবৈনং 
তদ্দেবতয়। স্বেন চ্ছন্দস সন্বর্ধয়তি ॥” ১1৩1৪ 
অর্থাৎ বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত বাক্তিই' বৈষ্কব নামে অভিথিত। যজ্ঞই বি্চর 
ন/ম। সেই খিঞু। শ্যয়ংর়ের শ্বয়ং? তিনি ম্বয়ংই 
স্বাধীনভাবে সেই পুরুষের ( ধিনি দীক্ষা! লইয়া বৈষ্ঞব 
ইইলাছেন, তাহার ) বদ্ধন করিয়া থাকেন। 


বৈফব শর বৈদিক । 








4, ০ হে 
| ্ রর নি ২১ 
টি এই ০৮1০৮ রর 
স্ব 

গু কেবল “ বৈষঃব * শব্দ দেখা যাঁয়। শৈব, শাক, 
সৌর, গাণপতা কিন্বা স্মার্ড আদি শব্দ পুরুষ-বিশেবণরূপে বেদে দৃষ্ট হয় না সুতরাং 
বৈধ্চবন্বই বৈদিক মুখ্য বিধান | শুয়ং বেদই বৈদিক দেবতাগপের মধ্যে বিষুকে 
সর্বোত্তম নির্দেশ করিয়!'ছেন | এইজন্য বেদার্ধ প্রঠিপাদক পুরাণে ও ইতিহালে 
সেই বিশ্বব্যাপী ঝিষ্ণুর সমুজ্জল প্রতিচ্ছশি এবং ৪উপাসন।র উপাদের প্রণালী 
বিশদরূপে গুকটিত আছে। সেই সঙ্গে তছুপ।সক বৈষ্ণ'বর মহিম।ও ভৃরিশঃ 
কীন্তিত হইয়াছে । বেন-বেদাস্তে, তত্গে, ম্্ে সর্বত্রই সনাতন বৈষণবধর্থেয় বিখল- 
উৎস উৎসারিত আছে। সুতরাং বৈষ্ণবধম্থ যে অনাদিকাল হইতে প্রবস্তিত, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । 
অনেকে বেদে কর্খ।জভূত রুদ্র দেবগণের মন্ত্র দেখিয়। রুদাদির সাম্প্রদায়িক 
হি নি জী নো উপাননাকেও বৈদিক বণপিঞ্া মনে করেন? কিন্তু 
বেদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম তাহারা অবগত নেন। 
বেদের ছয়টা বিভাগ । শ্রুতি, শি, বাঁক্য, প্রকরণ, স্থান ও স্মাখ।| বেদের 
এই ছয়টা বিভাগের মধ্যে অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু পর-দৌর্ধল্যই নিয়ম.। এই বিভাগ 
সকলের লক্ষণ ও বাব্যবাধকঠা-জ্ঞান ভিন্ন বেদার্থ-নির্ণয় সহ্জ-সাধ্য নছে। 

« জৈমিনিস্থত্তে ” লিখি আছে-__ 

"শ্রতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যান।ং সমবায়ে পরদৌর্ধল্যমর্থ-বি প্রকর্ধীৎ।” 
উক্ত হুত্রাহ্দারে বুঝা ঘাইতেছে, শ্রুতির বাঁধক কিছুই ন|ই। শ্রুতি 
সর্বপ্রধান। নিরপেক্ষ ও সর্ববাধক | *' নাম মারেণ নিদ্দেশঃ ক্রুতিঃ ” অর্থাৎ 
না মাত্রে নির্দেশের নামই শ্রুতি ; হাই শ্রুতির লক্ষণ। এইট বিভাগ নিদ্দেশ 
অনুসারে বি614 করিয়া দেখিলে পূর্বোক্ত “ বৈষ্ণব! ভবতি » ইত্যাদি বৈদিক 
ৰাক্যটা শ্রুতি ও নিরপেক্ষ বলিয়াই সিদ্ধাত্তিত হইবে। সুতরাং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত যে 
সম্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরস্ধ বেদের ফড়বিধ বিভ্তাগ, লক্ষণ ও 
ভাঙার বাধ্য-ব।ধকতা সম্বন্ধ ন! জাঁনিয় বেদমন্র নাত্র দেখিলেই বুঝিতে হইবে 





২২ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 








পিপিপি 





ষে, ইহাই প্রমাণ ও এতত-প্রতিপাগ্ভ বস্তু উপান্ত, তাহা কদাচ স্ধীজনের 
অনুমোদিত হইতে পারে না। ফল+£ শ্রুতি. £ তিপান্ঘ বৈষ্ুবত্বই বে মানবজীবনের 
চরম লক্ষা_ বৈষ্ঞবত্বঈ যে মানবজীবনের চরন পরিণাতি, নিরশেক্ষ-বগারপর।য়ণ 
রিজ্ঞমতেরই শ্বীকার্ধয। 
ধেঁদের ব্রন্ষণ ভাগের এজাবার ছুইটা বিভাগ আহে। যথা ব্রাঙ্গণ ও 
আরথ্যক। গমন্ত উপনিষদ এই ব্রাহ্মণ ও অ.বণাক [বভাগের অন্তর্গত। এই 
কন্তই উপনিষদ্‌ ভাগকে বেদে অন্তিগ ভাগ বলা হইয়া গাকেণ এই উপন্ষদেই 
বেদের জ্ঞান-কগ্ডের মীমংসা অছে। মন্ত্র ও 
্রাহ্মণ ভাগ অপৌরুষের, ইহার অপর নাম শ্রুতি । 
সুতরাং ব্রাঙ্গণ ও আরণ্যক ভ|গের অন্তর্গত উপনিষদও আর্ত নানে অভিহি»। 
বিচ ও বৈষ্ণব ধর্খের প্রাপান্ত এই উপনিষদ ভাঁগেও পরিরৃষ্ট হর। 'শচরং 
সংহিতার কাল হইতে এইট উপনিষদ প্রচারেন কাল পর্যান্ত যে বিষ্ণু-উপাসনা 
জব্যাংতভাবে চপিয়া আ.সয়াছে তাহা এতদ্বারা পরিস্চিত হয়। বৃহনারণ্যক 
উপদিষদে কথিত আছে-_- 
« বিষ্ণু ধনং কল্পয়তু হুষ্টা রূপাণি পিংশতু। . 
আপিঞ্চতু গজাপতিধতা গর্ডং দদাতু তে. ৬1৪২১ 
 তৈত্তিণীয়োপনিষদে __ 
“ শু শক মিত্র: শং বরুণ: | শঙ্পো ভবত্্যামা | শঙ্ন হীন্জ্রী বৃহস্পতিঃ। 
শন্নো বিষুরুরুক্রমে; ৮ ১1১২১ | 
আবার কঠেপনিষদে বর্ণিত তাছে-- 
এ বিজ্ঞান; সার থর্বস্ত মনঃ প্রগ্রহবারর: । 
মোধবনঃ পরমাপ্পো ত তদ্বিষেগো: পরমং পদ্দং |” '৩৯ 
-অর্থ/খ বিজ্ঞান বাহার লারথিম্বরূপ এবং মন প্রগ্রহ ('স্থাদির লাগাম) 
স্বরূপ 'পে ব্যক্তি অধ্ব'র "পার বিস্তার পরমপ্কে লাভ করে। বিষুর পরহপণ 


উপনিষদ বৈষ্ণব সিষ্ধান্ত। 





বেদে ভক্তিবাদ । ২৩ 





লাভই সে জ্ঞানের চরম সীমা লাভ, তাহ। “ অধবার পার” বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে । 
বিষুঃর পরমপদ লাভ যে ব্রদ্ধনমা ধর গায় কত অনুভব মাত লয়, তাহা ইতপূর্বে 
প্রিব্যক্ত হইয়াছে । উপনিষদ? বিভীগের সময় জ্ঞাননিষ্ঠ গ্রধিগণ ভগবজ্জেতি- 
স্বরূপ [নার্ববশেষ ব্রচ্গেরই যে কেবল অনু/ন্ধান কারতেন তাহা নভে, তাহার সেই 
্রক্মজ্যোতিৰ 'আাশ্রয় ভগবান্‌ ত্ষুঃ। সাক্ষাৎ দর্শনর নি মন্তও অহরহ চেষ্টিত ছিছেন। 
এই বিধু দর্শদের সাধন এইরূপ নিণীত আছে। যথা 

| “ আয়ম্য তপ্তাগবতেন চতসা।” 

স্যাথব্বণ উপনিষদ, ৪র্থ খণ্ড । 

অর্থাৎ ভগবৎ-প্রবণ চিত্ত দ্বারাই সেই বিষু"দর্শন আরন্ত। এই তগবৎ- 

গ্রধণতাই 'ভক্তি' ননে অঠিথিতা। বের সংহত ভাগে কোন মন্ত্রে তক্তি শবের 


নিযে স্পষ্ট উল্লেখ ন। থাকলেও কর্ম-জ্ঞ|ন-যোগাদি শাসনের 
এ অতীত এক স্ব/ভাবকী চিচ্গত্তিনয়ী উপামন! 


গ্রুণ।প ঘ্বাৎ1 য শ্রীভগব। নর উস।সন।৷ বিহিত ছিল তাহা উক্ত শ্রুতি প্রমাণে 
স্ুপ্রতীত হয়। « ভগবং-প্রবণ চিত্ত” এই বাক্যে শ্রীভগবৎ শরণাপত্তির ভাবই 
পরিবাক্ত হয়। এই শরদাঁপত্তি বা অনুরক্তির নামই ভক্কতি। মহধি শাগ্ডিল্য 
ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছন__* ভক্তি; পরাণুরক্তিরীশ্বরে ” অর্থাৎ 
ভগবানে পরম তম্ুরাগের নামই ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীভগবানের স্বন্নূপ-শক্তি 
বিশেষাত্মিফা বনিয় শ্রীভগবানের কুপা-সাপেক্ষ। যেহেতু শ্ীতগবৎকপ।' ডিন 
শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। 
শ্রতি বলেন- 
নায়মাত্মা গ্রবচনেন লভ্যো ন মেধা ন বহন! 
শ্তেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভাঃ ॥ 
কঠোপনিষৎ। ১1২২৩ 
এই আত্মাকে 'অর্থাৎ বিষে প্রবচন দারা প্রাণ্ত হওয়া যায় না, কি বুদ্ধি দ্বারা 


২৪. | বৈষ্বস্বিকৃতি 





কি বিবিধ শান্ত শ্রবণ দ্বারাও নয়, কিন্তু ধাহাকে তিনি কপ! করেন তিনিই তাহাকে 
পাইতে পারেন। 
এই ধিশদ বৈদিক সিদ্ধান্তের নামই বৈষ্ণব ধর্ম । শুদ্ব-সত্ব খবিগণ সাত্বিক- 
ভাবে আ্ীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়! তরী নাষ শ্রবগ-কীর্বনাদি দ্বারা যে তাহার 
উপাসনা করিতেন, এই লকল শ্রতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। অথর্বশির উপনিষদ 
বলেন_ 
“ বিষণ দেখা কষগাবণেন যপ্তাং ধ্যাতে নিত্যং 
স গচ্ছেদ বৈধবং পদ্ম” ৫ 
আবার মৈত্রায়ধ্যুপনিষদ বলেন-_ 
“ হিরশ্সয়েন পাত্রেণ সত্যস্যাভিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পুবঞ্জপাবৃণু সত্যধরন্ট্ায় (বষবে |” ৬1৩৫ 
পতি-প্রতিপান্ত অধ বরগতবও হে ্রীবিষুরই আশ্রিততব এবং সেই জীবিকুই 
বে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্খ, নারায়ণোপনিষদে তাহা স্পু্ট পরিব্যক্ত আছে_ 
* ব্হ্মণ্যো দেব কীপুো ব্রহ্মণ্যো মধুহ্দনঃ | 
র্বণ্য; পুণুরীকাক্ষো বুদ্ধণ্যো বিষুরুচ্যতে 8” ৫ । 
শ্রীবৃন্দাবনে ননাপত্রী যশোদার একটী নাম " দেবকী ” বলিয়৷ কথিত আছে, 
স্থতরাঁং এই শ্রত্যুক্ত ' দেবকীপুত্র * বাকা সেই যশোদানন্দন শীকষ্ণকেই যে নির্দেশ 
বিভুর'ঙ্গণ। করিতেছে, এরপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন|। 
ও আবার ছান্দে]াগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে __ 
“ অধৈত্দ্‌ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্টায় দেবকীপুত্রায় উদ্ধী। উবাচ।” 
অর্থাৎ অনস্তর আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর নামক খবি দেবকীপুঝ শ্রীক্ণকে 
সন্যোধন করিয়া কহিলেন । আব।র বিঞুই যে রুদ্র স্বরূপ তাহা “ নমে৷ রুজায় 
'বিফবে সৃত্যুর্ধ্ে পাহি ।”__ এই বাক্যে প্রমাণিত হইল। এই বিষয় লক্ষণ শ্রুতি 
এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । যথা নৃসিংহতাপনুপনিষদে--২।৪ | 





বেদে ভক্তিতত্ব। ২৫ 





« অথ কম্মাহুচ্যতে সহাবিষুমিতি যঃ সর্ধাল্লে কান্‌ ব্যাপ্লোতি ব্যাপয়তি 
ন্েহো৷ যথা পললপিগ মোতগোত মনু প্রাপ্তং ব্যতিষক্তে ব্যাপ্যতে ব্যাঁপয়তে। 
যশ্মান্ন জাতঃ পরোহান্যাইস্তি য আখবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা । প্রজাপতিঃ প্রজয়া 
সংবিদান স্ত্রীণি জ্যোতিংঘি সচতে স যোড়পীতি তন্মাহ্চ্যতে মহাবিষুণমিতি 1” 
ফলত: যিনি নিখিল জগতে অন্তর্যানীরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নিষ্নম করিতেছেন, 
সেই সর্বব্য।পক পরতত্বই বিঞ্ণু নামে অভিহিত। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুও 
বিষু) হইতে পৃথক নহে। শ্রীভগবান্‌ স্বীস স্বরূপ-শক্তিতে. অচিস্ত্য-তকৈরথ্য- 
মহিমবলে বিশ্বব্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রপঞ্চে তাহার বিবিধ শ্রীমৃত্তি 
প্রকটিত করেন। নৃসিংহতাপনী শ্রুন্তি বলেন_- 

“ তুরীয়মতুরীয়মাস্মানমনা্মানমুগ্রমনুগ্রং 
বীরমবীরং মহাস্তমমহীস্তং বিষুঃমবিষুং 
, জলন্তমজলত্তং সর্বতোমুখমসর্ববতোমুখমিত্যাদি 1 ৬ 
র্ঠাঝানের শক্তি ও বিশ্বধ্য একবারেই অমি্ত্য । তিনি বিভু হইয়াও 
পরিচ্ি্ন, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বিভু। তবে তাহার বিজ্ঞান ময় আন্তদঘনত্বই স্বরূপ 
ৃত্তি। ক্রমবৈপিষ্ট্য প্রকাশের জন্যই শ্রুতি শ্রীভগবানের « সচ্চিদানন্দ ” 'নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ স্নগ্রে সৎ তৎপরে চিৎ, অবশেষে আনন্দ 
এইরূপ পদ-বিস্ত।স করিযছেন। (এই আনন্দঘন-্বরূপ শ্রীভগবানই বৈষ্ব-দর্শন 
মতে ভক্তগণের পরম উপান্ত-তত্ব।) সচ্চিদাননৈক রসস্বরূপিণী ভক্তিই তাহার . 
সাধন। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন 
* ভক্কিরন্ত ভজনং তদ্দিহামুক্রোপাধি নৈরাস্তে 
নৈবামুম্মন্‌ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষন্ধ্যম্‌।” 
অর্থাৎ ভক্তিই ইহার ভজন। তাহা কিরূপ? ইহলোক ও পরলোক-সম্ীন 
কামনা! নিরাসপুর্ববক এই কৃষ্ণাখা পরত্রদ্ধে মনের ্য অর্পণ অর্থাৎ প্রেম তন্থারা 


তম্ময়ত্ব হওয়া, এইটাই ইহার ভজন--এইটাই নৈক্কন্মা অর্থাৎ কর্মাতিরিক্ত জ্ঞান। 
৪ 


২৬ ... বৈষণব-বিবৃতি ) 





পাস 


_বৈদিকভাষার , অনেক স্থলে উপ।সনাকেও জ্ঞান বলা হইয়াছে। বেদানতহুতরের 
খাটীন ভাব্যকাঁর বৌধাঁয়ন বলেন__ 


“ বেদন মুপাঁসনং ্াততদ্বিষয়ে শ্রবণাৎ 1” 


অর্থাৎ উপাদন।ই জ্ঞান, যেহেতু তথ্বিষয়ে বহু শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই জ্ঞান বা উপাসনার চরম তত্বই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই 
পরাভক্তি নামে অভিহিত। এই পরাতক্তি-প্রভাবেই 
ধীর ব্যক্তিগণ সেই আনন স্বরূপ শ্রীভগবান্কে দর্শন করিয়া থাকেন। যথা! 
তি_- 
৭ তথ্বিজ্ঞানেন পরিপত্যাস্তি ধীরা; আনন্দরূপমমৃতং যদ্দিভাতি।” মও্ুকে ২২৭ 
গোপাল তাপনুী অতি তাই মুক্তকণ্ঠে ভক্তির জয় ঘোষণা! করিয়া বলিয়াছেন-- 
“ ভক্তিরেবৈনং নয়তি তক্তিরেবৈনং দর্শরতি 
তক্তিবশঃ পুরুষো৷ ভক্তিরেব তূয়সীতি বিজ্ঞানানন্দ- 
ঘন: সচ্চদানন্দৈকরসে তক্তিযোগে তিষ্ঠতি।” 
অর্থাৎ ভভ্ভিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান, ভগবানের চরণ দর্শন করান, 
জভগবান্‌ ভক্তিতেই বীভৃত, ভক্তিই ভগবৎ-প্রান্তির শ্রেষ্ঠ সাধন বিজ্ঞানানন্দ- 
ঘনু ভ্রীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দৈকরসরূপিণী ভক্তিযোগে অবস্থিত। 


এ 


তক্তিই বিষ্ুর সাধন। 


অতএব বৈদিককালেও ভগবন্তক্ত খাষিগণ কর্প ও জ্ঞানের উপরিচর এই 
বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে নাম শ্রবণ-কীর্ভনাদি দ্বারা যে ভগবানের ভজন! করিতেন তাহ! 
নিয়লিখিত শ্রতি-প্রমাণে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে । বথা--শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ:, 
বিঃ বত শ্রুতি 
০ দঙ আন্ত জানতো নাম চিদ্‌ বিবিদ্তল মহগডে বিষে স্থমতিং ভজামহে।+ 
॥খেদ ২ (২ আক, ইঅঃ ২৬সু। 


ভক্তির সাধন। ২ধ. 








অর্থাৎ হে বিষ্চো ! যে সকল বাক্তি তোমার এই বিষণ, নামের অনস্তাছূত 
মাহাত্মা অবগত হইয়া বাঁ বিচার করিয়া উহাই সতত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের 
তজনাদি নিয়মের কোনও অগ্রথা হয় না। কারণ, নাষোচ্চাঁরণে দেশ-কাঁল- 
পাত্রের বৈষম্য নাই । নামই মহঃ অর্থাৎ সর্কপ্রকাখক, পরমানন্দ ও ্রহ্ম-সবরূপ, 
সুমতি অর্থ[ৎ সুজ্ঞের, আত্মস্বরূপাদিবৎ দুক্দে় নহে। অথবা (স্ু--শোভন! মতি 
_ বিদ্ারূপ) সাধাসাধনাত্মিক। শোভন! বিদ্তারূপ সেই নামকেই আমরা ভজনা করি। 
ভঙ্গ ধাতু হইতেই ভক্তি শবের উৎপত্তি। নাম শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ 
ভজনাই ভক্তির সাধন। শ্রুতি আরও বলেন-_ | 
৭ পদং দেবস্ত নমসা বান্তঃ শ্রবস্তবশ্রব আন্নমৃক্তম। নামানি চিদ্দধিরে 
যজ্জিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণযস্তঃ সংদৃষ্টৌ।'' এাতী। ৃ 
অর্থাৎ হে পরমপুগ্য ! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার নমস্কার করি। 
“যেহেতু তোমার এ শ্রচরণ-মাহাস্ম্য শ্রবণ করিলে তক্তজন যশঃ ও মোক্ষের 
অনিকারী হইতে পারে। অন্য কথা কি, ধাহাঁরা এ শ্রীপাদ-পদ্ম নির্বাচনের জন্ত 
বাদবিতণ্ড করিয়া থাকেন এবং পরম্পর কীর্তনে উহার অবধারণ করিয়া থাকেন, 
সেই ভক্তগণের হৃদয়ে আদক্তির বিক।শ ঘটিলে তাহারা সাক্ষাতের জন্ত চৈত্র 
স্বরূপ আপন!র নামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। 
শ্রুতি আরও বলেন-_ ৃ 
“ও তমুন্তোতারঃ পূর্বং যথাবিদ খতন্ত গর্ভং জন্য! পিপর্কন। 
আস্ত জানস্তো নাম চিদ্‌ বিধিক্তন মহস্তে বিষ্কো স্ুমতিং ভজমছে।” এর 
অহো! সেই পুরাতন, বেদের তাৎপর্ধ্য-গোচর ব্র্গের সারভূত সচ্চিদাননাধন 
শীতগবান্‌ সর্ন্ধে তোমরা যেমন জান, সেইরূপ কীর্তন করিয়া জীবন সার্থক কর। 
কিন্ত আমরা তাহ পারিতেছি না। অতএব হে বিষ্কো! আমরা-যধন তোমার 
শুব বা কীর্তন কিরূপে করিতে হয় জানি না, তখন তোমার নামকেই তঙনা 
করি। নিরবচ্ছিন্ন নাম করাই আমাদের নিত্য কার্য । 


২৮ বৈষব-বিৃতি । 





এই যে বিশুদ্ধ শ্রবণকীর্তন|দিময়ী উপাদনা ইহা ভক্তিবাদেরই অন্তর্গত 
লর্ববযাপী বিশাল বৈষ্বধন্ম এই ভক্তিখাদের সু ভিত্তির উপরই প্রতিষ্টিত-_ 


ভক্তিতত্ব মোক্ষেরও ভক্তিবাদই বৈষ্ণব+ন্মের প্রাণ। জ্ঞানের চরম ফল 


যেমোক্ষ। সেই মোক্ষেও ভক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি 
উপরিচর। রি 


হর। ব্রক্-সুত্রক।র বলেন 
* আগ্রারণ।ৎ তত্রা।প হি দৃষ্টমিতি 1৮ ৪1১১২ 
কোন কেন শ্রুতিত মুক্তি পথাস্তুই উপ।সনা উপদিষ্ট হইয়াছে । আবার 
কোন কোন শ্রতিতে উহার পরেও উপাসনার উপদেশ পরিরৃষ্ট হয়। অতএব 
ংশয় হইতে পারে, উপাগনার ফল যখন মুক্তি, ৩খণ মুক্তি পর্যন্তই উপাসনার 
কর্তব্যতা স্বীকৃত হউক | ইহাঁরই উত্তরে বলা হইয়াছে_-” আগ্রায়ণাৎ গোক্ষাৎ 
তত্রাপি মোক্ষে চ তক্তিরন্ববন্তুত হাতি।” 
মোক্ষ পর্যাস্ত তো উপাসন1 করিতেই হইবে, আর্রার তাহার পরও উপাসনার 


 কর্তব্যতা আছে । কারণ, শ্রুতি বলেন-- 


« ষুর্বদৈন মুপাসীত থানিমুক্তি। মুক্তা অপি হোন মুগাঁদত ইতি।” 
লৌপর্পোপনিষদ্‌। 

অর্থাৎ ত।বৎ সর্ব] উপাসন। কর, ফাঁণৎ বু না হয়। মুক্তির পরেও 
এই যে বিমুক্তি, ইহাই"পঞ্চম পুরুষর্থ পেম। ইহাই পরাভক্তির ফল। অতএব 
মুক্ত-পুরুষগণও এই প্রেন লাভের ০০) সর্বদা উপাসনা করিবেন | এই শৌত- 
প্রমাণে মুক্তির পরেও যে উপাসণা কর্তবাতা আছে তাহা পরিব্যক্ত হইল। মুক্ত 


, ব্যক্তিগণ ফলাকাজ্ষারহিত, ধিধি-নিবেদের অতীত হইলেও শ্রীভগবানের অন্ত 


সৌনারধ্য-মাধুর্া দিতে সমাকষ্ট হইয়। উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পিত্-দগ্ধ 
ব্যক্তির শর্করা ভোর্জনে পিত্ত নাশ হইলেও যেরূপ শর্কর! ভক্ষণে প্রবৃত্তি দেখ 


. খায়, তক্জরপ ভগবছুপাসনারও নিতাত্ কুচিত হইয়াছে। 


বিষ্ুই যজ্ঞের | ২৯ 


শাশাীশীীাশীাশীঁশাীাাীশািাাাশাশাশীশাশীশশীশাাাশী্াশীীাাশীশীশাশীাাটীশশীশিশীশশীশীশীিপছি 


. (অতএব ওপনিষঢ্‌ জ্ঞান -মএন জ্ঞানরূপ ব্রন্মের সদন, সাধন তক্তিও 
তেমনি প্রেমরূপ ভগবন্তক্তির সাধন । জ্ঞান যেমন বোদক কাল হইতে ত্হ্ধ 
সাপনার দস্ণ্ট ভক্তিও সেইরূপ বৈদিক কাল হ:তে শ্রীভগবানের সাধন-সঙ্ধল টু 
বৈদিক মন্তগুলি ভক্তিময়ী উপাসনার সুম্পষ্ট উদ্াদ। বৈদিক উপাসনায় 
ভক্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপাসণ1 ভক্তিরই পর্যায়। আরামানুজ-ভাষ্যে 
কথিত আছে 

* ধবান্স্মৃতিরেব ভক্তিশবেনাতি ধীয়তে। 
উপ|সন পণায়ত্বাতাক্ত শবান্ত ॥৮ 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, যাহা বেদন (জ্ঞান ) তাহাই উপাসন। উপ্াসন 
পুন:পুনঃ অগ্ুিত হইলেই ফ্ুবানবশ্বাঠি নামে অভিহিত হইয়া! থাকে, এই প্রবানুস্থৃতিই 
ভক্তি। স্থৃতগাং জ্ঞান এই ভঞ্জিরই অন্তর্গত। খেতাশ্বতর পুতি বলেন__ 
“ যস্ত দেবে পরা শুক্তিধথা দেবে তথা গুবৌ। 
তত্তৈতে কথিতা৷ হর্থা প্রকাশস্তে মহী বন: ॥” ৬২৩ 
রি যে ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বৈষ্ণববন্ম প্রতিষিত, সেই 
ভক্তিবাদও যে সপ্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই |) 
সে যাহা হউক এক্ষণে অনেকেই এই আপত্তি করিতে পারেন যে, বিষ্ণুর 
 সর্বাবেদবেগ্ত্ব যুক্ত বাঁ অধুক্ত ? কারণ বেদসমূহে প্রায়ই কর্মের বিধান দর্শনে 
বিষ যন্তাঙ্গতৃত বিষ্ণুর সর্বাবেদবেহত্ অযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। 
বৃষ্টি, পুত্র ও ন্বর্গাি প্রাপ্তির নিমিত্ত কারীরী, 
পুতেষ্টি ও জ্যোতিষ্টোম।দি যজ্ঞ সমূদায়ই কর্তব্য 
বলিয়া বেদে উক্ত হইছে, বিষ্ণুর প্রীধান্ত ব্যক্ত হয় নাই। তবে যে বিজুর 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা কেবল যজ্ঞের অ্ভূত দেবতারূপই জানিতে 
হইবে।-এরপ পূর্বপক্ষ কদাচ সঙ্গত বৌধ হয় না। বিষুর সর্ববেদবেদ্তবই যুক্ত 
কারণ, জুবিচারিত উপক্রম-উপনংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্ধ্য লিঙ্গ দ্বারা বেদের 





দেবতা নহেন। . 
ররর 


৩৪ বৈষ্ুব-বিবৃতি । 





তাৎপর্য্য, ব্রদ্ধেই পর্যবসিত হয়। শ্রুতি বলেন__ 
: « যোহদৌ সর্ব বেদৈর্গীয়ত | ইতি গোপাল ভাপম্যুপনিষদে | - 
* সর্কে বেদ! যৎ পদম|মনস্তীতি ”_কঠবন্লী। ২১৪. 

« অর্থ।ৎ যিনি সকল বেদে গীত হয়েন, এবং “ সকল বেদ ষহার স্বরূপ 
কীর্তন করিয়। থাকে » ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য গুঁলই বেদে ঝিষুর প্রাধান্ত ঘোষণ! 
ফরিতেছে। গীতায় শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন_ 

| * বেদৈশ্চ সব্বৈরহমেব বেছে 
বেদাস্তরুদ্েদবিদেব চাহম্‌।” ১৫1১৫ 

.অর্থাৎ সকল বেদ কেবল আম|র বিষয়ই বলিয়া থাকেন_আমিই বেদাস্ত- 
কর্তা ও বেদবেতা । 

মহাভারতেও উত্ত হইস্গাছে__ 

“ সর্ব বেদাঃ সর্ববিদ্ভাঃ সর্বশান্্রা 
সর্ববোধজ্ঞাঃ স্বর ইজগ্যাশ্চ কৃষঃঃ 1 
. বেদাস্তের প্রধান ভাষ্ত শ্রামন্তাগবৎ বলেন-_ 
« কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদ্ত বিকল্পর়েং। 
ইত্যন্তা হৃদয়ং লোকে নান্তো মদ্বেদকণ্চন ॥ 
মাং বিধত্তে২ভিধত্তে মাং বিকল্পযাপোহাতে হাহং 1৮ ১১1২১৪২ 
* কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্য ঘর কি বাক্ত হয় দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বার কি 
খ্যক্ত হয় এবং জ্ঞানকাণ্ডে কি উক্ত হয় তাহা আর কেহই জানে না, আমিই জানি। 
বেদ দকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বলিয়৷ থাকে আম|কেই দেবতা্গপে প্রকাশ করিয় 
খ্বাকে এবং অমাকেই প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্‌ এবং প্রপঞ্চকে আমারই স্বরূপে ব্যক্ত 
করিরাথাকে। অতএব আমিই দর্বান্বরূপ।” আবার সাক্ষাৎ'পরম্পরা ভাবে : 
বোসকল তাহাতেই (ব্রদ্গেই) প্রবৃত্ত হইস্জা থাকে। শ্রীভগবানের স্বদ্ঈপ-গুধ 
নিক্ষপণের দারা বেদের . জঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ্খ ২স্বন্ধে এবং ভ্ঞানাজতৃত কর্ণ 
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প্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরা সম্বদ্ধে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । বৃষ্টি-পুত্র-্্গাদি- 
ফলদায়ক কর্ম সকল জীব-রুচি উৎপাদনের নিমিত্তই বিছিত হইয়াছে। বৃষ্্যাি 
ফল দর্শনে রুচি উৎপন হইলে সে ব্াক্তি যাহাতে বেদার্থ বিচার পূর্ব্ণক নিত্যা নিত্য 
বন্ত-বিবেক ছারা সংসারে বিভৃষ্ণ ও ব্রহ্মপর হন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেস্তা। বৈদিক 
কর্ম নকল কাম্যফল-বিধায়ক হইলেও, কি জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেও 
বৈদ্দিক কর্মানুষ্ঠীন কেবল উহারা চিত্তশুদ্ধি রূপ ফলও প্রধান করিয়। থাকে । 
55557 ইন্দ্রাদি দেবতা সকল ভগবাঁনেরই শক্তি, এবং তাহারা 
কর্ধাঙ্গরূপেই বেদে অচ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব 
যে যে শান্তে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, ুর্ধয ও ইন্জাদি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, 
সেই সেই শাস্ত্রে তাহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নিগুর ব্রচ্ম লাভের কল্পিত উপায় 
বলিয়া স্থির করা হইয়াছে । ীতায় প্রীভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন 
৭ যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তী যজন্তে অন্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকং ॥» ৯২৩ 
অর্থাৎ হে অক্জুন! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ত দেবতাগণের তঙ্গন! 
করিয়া থাকে তাহারা! অবিধি পুর্ব্বক আমারই ভজন! করিয়া থাকে। 
হুতরাং ভগবৎশক্তিভূত ইন্্রাদি দেবতার অর্্নে গৌণ ভাবে শ্রীভগবানেরই 
"অর্চনা সিদ্ধ হুয় এবং তত্থারা চিত্ত-শুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এস্থলে আরও সংশয় হইতে পারে যে, শরত্যুক্ত রুদ্র।দি শব শিবাদি দেবত 
বিশেষেরই বাচক অথবা উহার! ব্রহ্মবস্তকেই বোধ করাইতেছে কিন্বা' সকল শব 
. দেবতা বিশেষেই প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে? এরূপ আশঙ্কা কদাচ 
সঙ্গত বোধ হয়না। যেহেতু হুয়াদি সকল শব ব্রহ্মপররূপেই নির্ণীত হইয়াছে। 
সকল নাম তাহাকেই নির্দেশ করিস! থাকে। শ্রুতি বলেন_- 
_ * নাষানি রিষ্বীনি ন সম্তি লোকে যদাবিরামীৎ 
পুরুষহ্য সর্বং | নামানি সর্ব্ানি যথ! বিষস্তি 


রুচি উৎপাদনের নিমিত। 





৩২ | বৈষ্ণব-খ্িবৃতি | 





তং বৈ বিষ্ণং পরমমুদাহরস্তীতি।” ভানবেয়শ্রুতি। 

(অর্থাৎ এই বিশ্ব বা নাম কিছুই “ছিলনা; সকলই সেই পরমপুক্টষ ভগবান 
হইতে আবিভূতি হইয়া, সমস্ত নাম$ বাহাতে অন্থুপ্রবিষ্ট ভি'নই বিজু নামে 
অভিহিত। তাই পুরাঁণ সকলও মুক্তকণ্ে ঘোষণ| করিয়াছেন । যথা ব্রহ্ধাণ্ডে__ 

“ কৃতিবাসম্ততো দেবা বিরিঞিজ্চ বিরেচনাৎ। 
বুংহনাদ্‌ ব্রহ্ধনামাস।বৈশ্বর্যাদিজ্দ্র উচাতে ॥ 
: এবং নানাবিণৈঃ শব্দৈরৈক এব ত্রিবিক্রমঃ | 
বেদযু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুযোত্তমঃ 0৮ 
পুনশ্চ স্কানো-- ূ 
“ খতে নারায়ণাদিনি নাম|নি পুরুযোত্তম£ | 
প্রাণাদস্ ত্র-ভগবান্‌ রাজবং শ্র্য্থ কং পূরং॥৮ 
পুনশ্চ ব্রাঙ্গে__ 
“ চতুনু খঃ শতাননো। বর্মণ: পদ্মভূরিতি। 
উগ্রে! ভগ্ষররো নগ্নঃ কাপালীতি শিব চ॥ 
বিশেষ নামানি দণৌ স্বকীয়ান্তপি কেশবঃ ৮ 
ফলত; বেদ-পুরণাপিতে নানাবিধ শব্দ দ্বারা সেই এক প্রিবিক্রম বিষুঃই 
কত্তিত হইয়া থাকেন। শরীভগবান্‌ শবয়ং, হরি-নারায়ণাদি ভিন্ন হ্রাদি নাম প্র. 
'শিবাদি দেবতাকে প্রদান কথিয়াছেন। স্থলে এইমাত্র নিয়ম জানিতে হুইবে যে, 
যেছলে এসকল নাম তন্তকে বোধ করাইলেও কোন বিরোধ হয় না, সেই স্থুলে 
জ্সন্তান্তের অগ্রাধান্ত এবং যে স্থলে বিরোধ হয় সেইস্থুলে উহারা অন্যকে বোধ না 
করাইয়া বিষ্চুকেই বোধ করাইবে। : | 
/ আরও কুম্্পুরাণ, ৪র্থ অধ্য।য়ে উক্ত হইছে । ষথা-- 
« আদিত্বাদাদিদেবোইমাবজাতত্বাদজটস্থৃত:। 
. দেবেষু চ মহাদেবে। মহাদের ইতি স্মৃতঃ | 
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পাতি যন্মাৎ গ্রজা: সর্বাঃ গ্রজাপতিরিতি স্থৃতঃ। 
বৃহত্বাচ্চ স্থৃতো ব্রহ্ম পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ ॥ 
বশিত্বাদপাবশ্ুতব।দীশ্বরঃ পরিভাষিতঃ | 

খষি: সর্বাত্রগত্তেন হরিঃ সর্ব্বহরো যতঃ ॥ 
অনুৎপাদাচ্চাপূর্বত্বাৎ স্বযস্তুরিতি স স্মৃতঃ। 
নরাণামন্গনং যন্মাৎ তন্মাারায়ণো স্মুতঃ ॥ 
হরঃ সংসার-হরণাদ্‌ বিভূত্বাত্িষুরুচ্যতে | 
ভগবান্‌ সর্ববিজ্ঞানাদবনাদে|মিতি স্বৃতঃ ॥ 
সর্ববন্ঞঃ সর্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব সর্বময়ো যত ঃ। 
শিব: স্তানিন্মলো যন্মা দবিভুঃ সর্ধগতো যতঃ ॥ 
তারণাৎ সর্বছঃখানাং তারকঃ পরিগীয়তে | 
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বং বিষুরময়ং জগৎ।”” 


»অর্থৎ সেই বিষুঃ সকলের আদি বণিক তাহাকে আদিদেব কহে, এবং 
অজত্ব হেতু তাহার একটা নাম অজ। দেবতাগথের মধ্যে তিনি মহাদেঞ্ধ অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ দেবত! বলিয়া তিনি মহাদেব নামে অভিষ্থিত। প্রজাীসকল অর্থাৎ নিখিল 
জীব-জগৎ তাহা হইতে রক্ষিত বা পালিত হয় বলিয় তাহার নাম প্রজাপতি। 

: বৃহত্ব হেতুই তিনি ত্র্ধ! এবং পরত্ব হেতুই তিনি পরমেশ্বর নামে উক্ত। বশিত্বদি- 
সিহ্ধিতে তিশি বশীতৃত হুন না বলিয়। তাহাকে ঈশ্বর কহে। সর্কত্রগামী বলিয়াই ঝি 
এবং সর্বহর বলিয়াই তীঁহার নাম হরি । নরের অয়ণ অর্থাৎ আশ্রয় হেতুই তাহার 
নাম নারায়প। সংসার হরণ হেতুই হুর এবং বিভুত্ব ব! সর্বব্য/পকতার নিমিত্তই বিষুঃ 
নামে কীন্ডিত। সর্ববিজ্ঞান হেতু তিনি ভগবান্‌ও অবন হেতু ওম্‌ নামে অভিহিত। 
ফলতঃ তিনিই সর্বজ্ঞ, শিব, বিন এবং সর্ধদুঃখ-বিনাশের কারণ তারক নামে 
কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এস্থলে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োদ্ধন নাই, 
নিখিল জগৎই বিষুঃময়্ বলিয়1 জানিবে। 


৫ 


৩৪. বৈষ্ব-বিতৃতি। 


(আঅভএব জগৎ সংসারে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয় সকলই বিষুময়--সকলই' সেই 
আননস্বরূপ শ্রীতগবানের আনন লীলার মধুর প্রতিচ্ছবি। তাই শ্রুতি বলেন-_ 
« সর্ববং খবিদং বঙ্গ |” ছান্যোন্ত ৩১০১ 
" আবার গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন_- 
« বিষটভ্যাহমিদং কৃতন্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ৯১৪২। 
(সুতরাং এই বিশ্ব্ধাণ্ যে বৈষ্ণব-জগৎ নামে অভিহিত তাহা কিচ্ষণ ব্যক্তিমান- 
কেই স্বীকার করিচুত হইবে। কি শৈব, কি শাক্ত, কি সৌর এমন কোন শাস্ত্রই 
নাই যাহা*বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুগামী নহে । অন্ঠান্ত শাস্ত্রের মন্্র অনুধাবন করিলে 
অঙ্গ মিত হইবে, বৈষ্ণব শাস্্ই সর্ব শাস্ত্রের সার-_বৈষ্ঃব ধর্মুই সকল ধর্ণোর আশ্রয়, 
বৈষ্ঝবধর্ জগতের সকল ধর্ম মতকে সাম্রস্ত ভাবে ক্রোড়ে লইয়া উদারতা! ও মহ- 
তের পরাকাঠঠ ্রার্শন করিতেছে। যাহারা ভরমান্ধ তাহারাই অন্তান্ শান্তর সহিত 
বৈষঞব শাস্ত্রের ভেদ জ্ঞান করিয়া বৈষবী মায়ায় আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে মাত্র) 
: কুতরযামলে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে__ 
৭ সপানতং বৈধবাদনতননদেবঃ কেশবাৎপরঃ।৮ কুদ্রযামলে, উত্তর খণ্ডে | 
এইজন্ বৈষ্ণব ধর্দের উজ্জ্বল মহিমা সকল শাস্ত্রেই আলাধিক পরিমাণে 
বিঘোষিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা ভাগে যে সনাতন বৈষ্তব ধর্মের সুক্ষ ধারা 
ৃষ্ট হয তরান্ষণ ও উপনিষদ ভাগে কিঞ্চিৎ প্রবনতা প্রাপ্ত হইয়া বেদাস্তে তাহা . 
ুষ্টকাঁয়৷ তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়াছে, পরে গীতা, ভাগবত, পুরাণ পঞ্চরাত্রাদিতে 
উদ্ধুসিত হইয়া! অনন্ত-বিস্তার ষহাসাগরে পরিণত হইয়াছে। এই বিশ্বপনাণী 
বৈষ্ণব ধর্ের বিষয় বিবৃত করিতে হইলে একটা স্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ হইয়া যাইবে। 
হুতরাং এস্থলে অধিক আলোচনা অনাবশ্তক। 


দ্বিতীয় উল্লাদ 


বৈদিক কালে শুদ্ধসত্বধিগণ কর্তৃকই যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম প্রথম 
প্রবন্তিত হয়, তাহা ইতঃপুর্কে বিবৃত হইয়াছে । বেদ বিপুল জলধির ন্যায় অনস্ত- 
বিস্তার ও অতল গভীর। এই বেদ-মহসমু'দ্র কত প্রকার যে সাধনতব-নিপি 
নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? বেদে কর্ধা, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারী 
দিগের জন্য বছৰিন বিধি সন্নিবেশিত থাকায় তন্মধ্য 
হইতে শুদ্ধ ভক্ত্নিগের উপযোগী উপদেশরত্র সংগ্রহ 
করা অহীব গহ ব্যাপার। শবের সহজার্থ যে শক্তি দ্বারা উপলব্ধ হয় 
তাহাকে অভিধা কহে। বেদ শান্জে সেই অভির্ধা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় 
তাহাই গ্রাহ্থ। সমস্ত বেদ ও বেদান্ত বিচার করিলে দেখা যায় তগবদতক্তিই বেদ 
শাস্ত্রের আভিধেয়। জ্ঞান কন্ম যোগাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ সম্বন্ধ 
নহে। যে সাত্বিকভাবাপন্ন ঝ।যগণ যক্তাদি কর্ন পরিহার করিয়া শ্রবণ কীর্তন|দি- 
ময়্ী ভগন্তক্তির সাহায্যে শ্রীতগবানের উপাদনা করিতেন তাহারা সাত্বত নামে 
অভিহিত। এই সাত্বত সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি-পরবর্তক)) একই 
ব্ক্তির দ্বারা সমান অনুরাগে সকল দেবতার উপাসনা অসম্ভব । এই জন্যই 
উপাসকের ্বস্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে একনিষ্ঠ সাশ্প্রধায়িক উপাসনার উৎপত্তি। 
ইহারই ফলে বৈদিক কালে যাজ্িক-সন্প্রদায় ও দাত্বত-মন্প্রদায় এই দুইটা বিভাগ : 
ৃষ্ট হয়। তবে বৈদিক কাল হইতেই যে পঞ্চ-উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়|ছে 
দাহ নি:সংশয়রূপে স্বীকার কর! যায়না । বৈষ্ণবধব্ম-সন্প্রদায়-অভ্যুদয়ের অনেক 
পরবর্তী কালে ষে সৌর-শাক্তাদি সম্প্রায়ের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বহুল প্রমাণ 
পরিতৃষ্ট হয়। যেদার্ঘই বৈষ্ণবধন্ম।. পুরাকাঁলে সমস্ত বেদার্থই ভগব- 
ভতমযরপে পরিগৃধীভ হইত। এই ভগবৎ-জ্ঞানমুলক ভক্তিময় বেদ, ক্রমে 


বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। 





৩৬ বৈষ্ণব-বিৰৃতি | 








কামনা-বুহ!/টিকায় আবৃত হইয়া! ত্রেতাধুগের প্রারস্তেই কর্মকাণ্ড রূপে প্রবন্তিত 
হয়। এবিষয়ে ক্ৌত-এরমাণও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে | যথা মুণ্ডকে__ 
“ তদেতৎ সতাং মন্ত্েষু কম্মাণি কবয়ো 
যাহাপস্তুং স্তানি তে্রায়াম্‌ বধ] সম্ততানি 1” ১1২১ 

অর্থাৎ ইথা সত্য যে, কবিগণ বৈদিক মন্্রসমূহে যে সমস্ত ভগবনতত্বযাস্মক 
কর্ম দৃষ্ট করিয়াছিলেন তাই! ভ্রেতাধুগে ক প্রকারে বিস্তৃত হইল অর্থ/ৎ সেই 
ভক্তিময় জ্ঞানের দৌর্বল্যে কর্মান্ষ্ঠানই বেদার্থরূপে পরিকলিত হইল। 

বেদমৃূলক পুবাণও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন__ 

£ নারাজণাৎ বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃত যুগে স্থিতম্‌। 
কিঞ্চিৎ হদন্যথা! জাতং হ্রেতায়াং ্বাপরেহখিলম্‌ ॥/" 

অর্থাৎ সত্য মুগে শ্রীভগবান্‌ হইতে বিনিষ্পন্ন জ্ঞান অবিকৃত ভাবে অবস্থিত 
ছিল। ত্রেতাবুগে তাহার কিঞ্চিং অন্যথা ভাব হয় অর্থাৎ ভগবত্তক্তিময় বোদর অর্থ 
কর্মমন় প্রতীতি হয়। এই সময়েই বিরুদ্ধ দশন-শান্ত্র সকলের স্যটি হুইয়াছে। 

অবশেষে দ্বাপরষুগে কামনা-কলুষিত জীবগণের হৃদয় এরূপ হূর্বল হইয়া 
পড়ে যে, উহ্থার! বিশুদ্ধ বেদার্থণর জ্ঞানকে কোন 
প্রকারেই উপণন্ধি করিতে.সমর্থ হইল 711 ক্রমেই 
জানের বিনাশে ভজ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। এই সময়েই ভগবান, শ্রীকফ- 
ঘবৈপায়ন ব্যাসরূপে অবতীণ হয় বেদের শাখাবিভাগ করিলেন এবং নেই, বিপুল 
বেদের অর্থ ৰিনির্য়ের নিমিত্ত উদ্ভরধীমাংস। বা বেদাস্তদর্শন গ্রণয়ন করিলেন 
নস্তর সেই অজ্ঞান-তিমির।বৃত জন.সমাজকে পুনরায় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার 
নিমিত্ত এবং বেদ উপনিষদ ও,স্থৃতি শাস্ত্রের উচ্চ উপদেশ সকল সহজে বুঝাইবার 
নিমিত্ত সরল সংস্কৃত ভাষায় পুরাণ সমূহের রচনা করিলেন। এইজন্ত বেদোক্ত 
দেবদেৰীর ন্তায় আরও অনেক দেবদেবীর মুর্তি ও পুজাবিধি পুরাণে ,পরিকরিত 
হইয়াছে । শ্রীভগবাঁনের যে অন্ত শক্তি অনস্ত-প্রভাব এই ব্ক্ত বিশ্বঙ্গাঞ্জের 


পুরাণের স্থষ্টি। 


পুরাণ বেদের অঙ্গ । ৩৭ 








প্রশ্টেক অণু পরখাণুতে ওতঃপ্রোত ভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, সেই শংক্তর এক 

একটা বিকাঁশকেই এক একটা দেবতা নামে অভিাহত কর! হঃয়াছে। এইরূপ 

ৰেদোক্ত তেত্রিশটা দেবতা, পুরাণে তেত্রিশকোটা বণিয়া বর্ণিত হইয়াছে । যথা__ 

“ সদ!র! বিৰুপাঃ সপে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ। 

ব্ৈলোক্যে তে ত্রয়ন্মিংশৎ কে।টিসংখা য়াভবন্‌ ॥”” পদ্মপূরাণ। 

: কীলপ্রভাবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদীয়ের আচার ব্যবহার ও খামর্থ্য 

অনুণারে ই সকল দেবতার আখ্যায়িক ও অচ্চনবিবি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 

হইয়াছে। উল্লিখিত পুরাণ সকল যে বেদেরই অঙ্গবিশেষ-_ পৌর।ণিক সিদ্ধান্ত যে 

সম্পূর্ণ শ্রুতিযূলক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়ায় 

পুরাণ বেদের অঙ্গ ।  « বেদে। নামালৌকিক; শব্দঃ”--অথাৎ অলৌকিক 

শবের নামই বেদ। বর্তমান কালে সেই বেদার্থ- 

নির্ণয় অত্যন্ত দুরু বলিয়াই বেদার্থ (বচারস্থলে ইতিহাস-পুরাণাক্মক শব্দই 

অবলম্বনীয়। এই শব্ধ সাক্ষাৎ বেদম্বরূপ এবং বেদার্থনির্ণায়ক | তাই শান্তর 
লিখিত হুইয়াছে_ 

« ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ॥” 
অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারাই বেদকে স্পষ্ট করিতে বা বেদের অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইবে। বেদার্থকে পুরণ করে বলিয়াই ইহার নাম যা ৷ তাই 


“ তক্সন্দর্ভে” লিখিত হইয়াছে_ 
“ পৃর্ণাৎ পুরাণম্‌ ন চাবেদেন বোস্ত বৃংহণং 


সম্ভবতি, ন হাপরিপুর্ণস্ত কনকবলয়ন্ত ত্রপুণ পুরণং যুজ্যতে |” 
বেদ ভিন্ন বেদের পুরণ সম্ভব হয় না। অপূর্ণ কনক-বলয়কে কি সীদক 
দ্বারা পুরণ করা যায়? হদ্দিও সীসক দ্বার! স্বর্ণবলয্ে্ীঅবকাশ অংশ পুরণ হইতে 
পারে কিন্ত তাহাতে স্বর্ণাংশের পুরণ হইল একথা কে স্বীকার করিবে? অতএব 
বর্ণ বলয়ের অতাৰ পূরণে যেমন স্বর্ণই সমর্থ, সেইরূপ অপৌরুষেয বেদার্থ পুরে 
পুরাণই সমর্থ বলিয়া পুরাণেরও বেদত্ব সিদ্ধ হইল। 


৩৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


্পাশাশিশাশাশাাশাাশাী্ীশীশীশীশ্াশীশাশশীশীশীশ্াশীশীঙগি 





* বেদবিভাগকর্তী বেদবান আরও বলিয়াছেন-__ 
“একতশ্ততুরে বেদান্‌ ভারতশ্চ তদেকতঃ। 
পুরা কিল জুরৈ: স্ট্রঃ সমেতা তুলয়া ধৃতম্‌। 
চতুর্ডঃ সরহস্তেভ্যো বেদেভো। হবিকং যদা। 
তা প্রভৃতি লোকেহস্মিণ্‌ মহাভার 5 মুছতে ॥” 
অর্থাৎ পুরাকালে দেৰতাগণ সমবেত হইয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে চারিবেদ 
এবং অপর দিকে ভারতপুরাণ স্থাপন পূর্বক ধারণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সরহস্ত 
চারিবেদ অপেক্ষা ভারতই অধিক ভারধিশিষ্ট | তদবধি ভারত গ্রন্থ ' মহাভারত » 
নান্েআখ্যাত হয়। এই জন্যই লিখিত হইয়াছে__ 
' দো বিগ্যাচ্চতুরো বেদান্‌ সাঙ্গেপনিষদঃ দ্বিজ। 
ন চাখ্যান মিদং বিদ্যাৎ নৈব স স্তাদ্‌ (বিচক্ষণ |” 
অর্থৎ যে ব্যক্তি সাঙ্গ চারিবেদ ও উপনিষদ পাঠ করিক়াও এই ইতিহাস. 
প1ঠ না করেন, তাহাকে.কদাচ বিচক্ষণ বলা যায় না। 
ভথিষ্য পুধাণও বলিয়াছেন__ 
« কাষঃঞ্ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্বৃতং |” 
অর্থাৎ রষ্ণদৈপায়ন-কথিত যে মহাভাষত তাহাকে পঞ্চম বেদ ৰলা হয়। 
আবার বেদাস্তের অকুত্রিমভান্ শ্রীমদ্ভাগবতেরু বেদোৎপত্তি-প্রকরণে উক্ত 
হুইয়াছে-_ 
« ইতিহাস পুরাণনি পঞ্চ মং বেদমীস্বরং | 
সর্ক্ত্য এব বক্তেভ্ঃ সম্থজে সর্বদর্শন: 1” ৩১২৩৯ 
এই ইতিহাস ও পক্ষ সকলও পঞ্চম বেদ | এই সকলও তাহার ৰদন 
হইতে আবিভূতি হইয়াছে । 
শ্রীমভাগবতের আরও বহুম্ছলে ইতিহাদ ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদশ্বরূপ উক্ত 
হইয়াছে। 


পুরাণ বেদের অঙ্গ । ৩৯ 








* ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্‌॥” 
সংখ্যাবাচক ঈদ সমান জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। এক্থলে ইতিহাস ও 
পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলায় উভয়েরই বেদত্ব সিদ্ধ হুইল। বেদ যাহা সংক্ষেপে বা 
অম্পষ্ট ভাবে বলিয়ছেন ইতিহান ও পুবাণ তাহাই সুবিস্তর ও সুস্পষ্টভাবে 
পরিব্যক্ত করিয়াছেন । থেদের খগাদি ভাগে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের 
বিধিবৈধিষ্ট্য লক্ষিত হয়। পুরাণেতিহাস পাঠে তাহার কোন বিশেষ বিধান না 
থাকায় উভয়ের মধ্যে ছেদ সুচিত হইয়াছে । সমস্ত নিগম-কল্পলতার সৎফল হুব্ূপ 
্রীরুষ্চ নামে যেমন জাতি-নিব্বশেষে সকলেরই অধিকার আছে সেইরূপ এই 
পুরাণেতিহাস বেদের অঙ্গবিশেষ হইলেও ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। পুরাণও 
তিহাম অপৌরুষত্ব ব্ষিয়ে যে খগাদির তুল্য, বৈদিক সাহিত্যেও তাহার যথেষ্ট 
মাণ পাওয়। যায়। যথা মাধ্ন্দিন শ্রুতি__ 
* অরেহন্ত মহতোভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদ্‌ 
খথেদে। যদুর্ধেদঃ সাঁমবেদোইথর্ববাজিরস- 
ইতিহাস: পুরাণমিত্যাদি। ( বৃহুদারগ্যকোপনিষর্‌ ২৪1১০ ) 
অর্থাৎ খ্থেদ, যজুর্ক্দ। সামবেদ, . অথর্ববেদআঙ্গিরস। ইতিহাস ও পুরাণ 
এই নকল পরমেশ্বরের নিশ্বাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আবার ছান্দোগ্যোপনিষদেও কথিত হইয়াছে-_ 
« স হোবাচ গণ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্কোদং 
সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিছাস পুরাপং পঞ্চম 
বেদানাং বেদমিত্যা্দি।” ৭1১1২ 
পুনশ্চ তৈত্তিরীয়ে&. 
« যদ্‌ ব্রাঙ্মণানীতিহাসান্‌ পুরাণানি কল্লান্‌ 
নারাশংসীমের্দীহতয়ঃ1৮ 


৪০ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


পুণশ্চ শতপথব্রাহ্মণ, অশ্বমেধ প্রকরণে__ 
« অথ নবমেহহন্‌ তান্ুপদিশতি পুরাণং বেদঃ। 
সোইমিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্গীতৈবমেবাধবযু্: সম্প্েব্য তি।"” 
পুনশ্চ অথন্ববেদীয় গোপথ-্র।ক্ষণে-_ 
« উমে সর্কে বেদাঃ নির্মমতা: সকল্পাঃ 
সরহন্তাঃ সত্রাঙ্গণাঃ সোপ্রান্ষৎকাঃ 
দেতিহাসাঃ সান্বাখ্যানা: স পুরাণা ইত্যাদি ।৮ 
এই সকল প্রোতপপ্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে পুরাণ ও ইতিহাস 
বেধেরই অঙ্গবিশেষ। সুতরাং যাহার! উপন্যাসের কল্পনা-কুস্থম বলিয়া পৌরাণিক 
সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহার! যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই পৌরাণিক উপাসনার কাল হইতেই সাম্প্রদায়িক উপাসকের স্থষ্টি হইয়াছে। 
 তক্মধ্যে বৈষব-সন্প্রদায় যে সকলের আদি এবং সম্পর্ণ বৈদিক তাহা ইতংপূর্বে 
বিবৃত হইয়াছে । বৈষ্ণব-সশ্প্রদ।য় প্রবর্তিত হইবার 
পরবর্থাীকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৌর, শাক্ত, গাণ- 
পত্যাদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান, 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বেদে কুধর্,, গণেশাদি দেবতার নামযুক্ত মন্ত্র দৃষ্ট 
হইলেই বুঝিতে হইবে যে সৌর-গাণপত্যাদি সম্প্রাদায়ও বৈদিক কাল হইতে প্রবর্তিত, 
তাহা কদাপি ম্বীকার করা যায় না। শুরু যুর্বেদে__ 
« গণনাং ত্ব৷ গণপতি হবামহে প্রিয়ানাং ত্বা প্রিযপতিং হবামহে ”--২৩।১৯। 
, এই যে একটা মন্ত্র আছে, ইহাকে অনেকে গাণপত্য সপ্রদায়ের মূল সুত্র বলিয়! 
মনে করেন। বন্ততঃ তাহা নহে; সত্যযুগে এই মন্ত্র ভগবৎ-্তব স্বরূপ ছিল) . 
ত্রেঞ্জয় এই মন্ত্র অশ্বমেধ যক্ঞে অশ্বাভিধানী গ্রহণে ৰিনিষুক্ু হয়, পরে স্বাপরে এই 
নত ্মার্তকর্থে গণেশ পু্গার় বিনিযুক্ত হইয়াছে। আবার খখেদের ২য় মণ্লে, 
২৩ সুক্তে_-২1৬1১৯, « গণানাং ত্বা গণপতিং হুবামহে, কবিং কৰীনাসুপমন্ত্র 


অন্যান্স উপাসক . 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। 





পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় । ৪১ 








সম্তরমমি হাদি” যে খক্‌টী পরিদৃষ্ট হয়, ইহা ও শ্রভগবানেরই স্্ৃতিবাচক। স্থতরাং 
বৈঞ্ব-সম্প্রণয় প্রবন্তীত হইব র বছুপর যে সৌর-গাণপত্যাদি সম্প্রদায় এবস্িত 
হঈর়|ছে তাহ! সহজেই অনুমেষ় । 
উপসণ] গ্রণালীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সর্দবিণ বৈদকন্দ্ের প্রারাস্ত 
“ & তদিষেঞা পরনং পদ মতাদি ” বৈদিক বিষ্ুমন্ত্রে আচমন করিয়া পরে স্ুর্য্যাধ্য 
প্রদান করিত হয়। স্বার্থের পরষ্ট গণেশ পুজার বিধি দৃষ্ট হয়। উহাতে এই 
গিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ষে. সর্বাগ্রে বিষু-উপাসন। বিধি প্রবস্তিত হয়, পরে 
স্ত্ষেপামনা, তৎপরে গণেশ উপাসনা বিধি প্রবস্তিত হইয়াছে । ইহার বহু পরে 
ব ও শাক্তম্প্রদারের উদ্ভব হইয়াছে! কেহ কেহ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ও 
জৈন-ধর্দের প্রাবলো বেদোক্ত সনা হনধন্ম যে সময় নষ্ট-শ্রী ও বিলুপ্রপ্রায় হইয় ছিল, 
সেই সময় হই'তই সাম্প্রাক্মিক উপাদন।র উৎপন্তি। সেযাহা হউক, এই সময় 
হইতেই যে পাঞ্চাপাসক সম্প্রদায়ের অতুদয় আবস্ত হয়, তাহাতে কোন্‌ সন্দেহ 
নাই। . বিশেষত: বৈষ্ণব ধান্দির সহিত প্রতিযে।গিগার ফলেই প্রথম 
“ শ।ক্তধন্ম ” পরে এই শাক্জনন্্র পরিবর্তিত হইর়|ই " ন্মার্তবন্ম ” হইয়াছে । 


তৃতায় উল্লান। 


শপ্পপাশ ৭01 শশী 


বৈষ্বধর্থমের প্রতিযোগী ন্মারতধর্শম । 


সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, * ম্মার্ড ” শব কোন্‌ নময় হইতে বাবঙ্ৃত 
হইতেছে। বৈদিক সময়ে কোথাও * শ্মর্ত” শব ব্যবহৃত হয় নাই। যেহেতু 
বেদের কোন স্থানে ধন্মের বিশেষণরূপে " স্মার্ড ” শফ্ের উল্পধ দেখাত পাওয়া 
যায় না। বেদের কোনস্থানে “ স্মার্ত * শব্ধ এমন ভাবে বাবহৃত হইয়াছে কি ?_- 
যাহার অর্থ “ প্মার্ত ধর্ম” বুঝাইয়া থাকে কিনব স্মার্ভ স্বাবলম্বী বাক্িকে বুঝাইয়। 
থাকে ?--ভবে কোন কোন স্থানে কর্মের বিশবণরূপে * ম্মান্ত * শব্দের উল্লেখ 
বেদে দেখিতে পাওয়া যায় বাট) ষথা-« স্মার্ভবদাজা সংস্কার; ৮১ « শ্বতর্যজ্ঞো- 
পবীত:) “ ম্মর্ত প্রায়শ্চিত্ত; * ইত্যাদি । এই সকল " ম্মার্ত * শবের কেবল 
গৃহসৃত্রোকক কর্মের তাৎপর্য হুচিত হর- আজকালকার আনব ম্মার্ভবশ্মের 
ত।ৎপর্যয প্রকাশ পায় না । আজগাল যাহা শ্রম নামে পরিচিত, উহ] কেবল 
শ্রতি-প্রতিপাদিত নহে, উহাতে তত্ব, পুরাণ, জ্যে।ঠিয, বৈদ্ভক প্রন্কাতি নানা শান্তর 
মত মিশ্রিত আছে। 

আব।র বেদর কোথাও « মমু-যাজ্ঞবন্থা|দি * স্মৃতির নামোল্লেথ দেখা যায় 
না। তবে করগ্রন্থে গৃহ কর্ণের বিষয়ে শ্ব্শকের উন্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাই 
বলিয়া কি উহা স্মৃঠির বাচক হইতে পারে? “মূখং নাস্তি কৃত; শখ”? যখন 
বেদের সময়ে শ্বৃতির €টএনই ছিল না, তখন বেদে স্থার্তবন্মের উল্লেখ কিরূপে 
সম্ভব হইবে? তাণ্ড মহাব্রাহ্ষণ। ২৪ অব্যয়, ১৬শ খণ্ডের এক স্থানে লিখিত 
আছে-- 

« ঘদৈ কিঞিন্ননূরবদভতেষজম্‌ » 


স্মার্বধর্্ম ৪৩ 





শশী তা শপ ৮ শাািশী্াাশাীশা্াাীপাাাশীাশিশাশাীট 


পাপী 


এই বাক্যোক্ত “মনু শব্দের অর্থ আধুনিক কোন কোন স্মার্ত পঞ্ডিত 
মযভূব মন্নু' করিয়। লইকাছেন এবং “ অবদৎ* পাদদের অর্থ ' কহিরাছিলেন '__ 
ক্ুতরাং মনু কি কহিয়।ছিলন ?- মন্ুক্কৃতি | অতএব ভীহাদের মতে বেদে 
মনুস্থতির ইহাই প্রমাণ হইয়। গেল। যদি “ তৃম্যতু দুঙ্জনে। স্ঘ।য়েন ”_উক্ত 
প্রকারে মন্থুস্থতিকে বেদ-গ্রতিপাদিত বলিত্বা মা নয়াই লওরা! যায়, তাহ] ১ইলে সেই 
মন্্থয চ্তত পঞ্চদেবোপ।সন।র বিধান (যাহা হঈতে স্মার্ত হওয়া যার) কোথায়? 
কোথার রুদ্রাক্ষ ? কোথায় ভন্ম? কোথায় হি্য্যক পুগু।? মনুস্থাতিতি এ সকল 
ব্যবহারের ধিধান ত পরিপৃ্টি হয় না? 
বেদার৫থ-নির্ণায়ক ও বেদশাখাসমুহের বিভাগকর্তী ভগবান ব্যাসদেব স্বরং 
« ব্রহ্মন্থনে ” ( বেদান্তদর্শনে ) ম্মার্ভগতের নিন বরিরাছেন-_- 
“ ন চস্মর্তণতদ্বন্ম।ভিলাগাৎ শারীবশ্চ 1? ১২1২5 
অর্থ, ম্মার্ত -স্াত-প্রতিপাদ্দিত গ্রধান এ শাণীর-*রীব'িষ্ঠিত পীর 
কদাচ অন্তর্যামী হইতে পাবে না। যেহেতু অন্তর্ধা।মীর পর্বপ্রুহাদি গুণ কথিত 
হইয়াছে কিন্ত প্রধান ও জীবে? পক্ষে বেগুণ থাকা অসপ্71 
এস্থুলে ' স্মর্ভ” শব্ধ জড় প্রর্ুতিরই গ্রথণ স্থচিত হইমাছে ' প্রীচীনকা'ল 
স্থ৪শান্্রর ল্গণ এইরূপ ছিল-_নে শাস্ত্রে গড প্রঃঠিকেই জগতের কারণ বলা 
সিন্ধাস্থ কর! 5য়, তাভার নাম স্ৃতশান্। অতএব বাহ'রা জড়-গ্ররৃতি হঈতেই 
জগতের স্থষ্টি মনা থাকেন, “ম্মার্ত? শে পাহাদিগ'কই বুধাইঝা থাকে । 
কিন্তু আড়-প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি, এই হিদ্বীন্ত বেদ নিরদ্ধ। সেই ওন্য 
ভগবান্‌ বাদরা়ণ ইহা রন্ষনাত্রৰ পৃ্িগক্ষ মণো গ্রহণ কঠিরাহেন। 
বেদে ঈশ্বরাকঠ জগতের স্থষ্ট-হ্থিটি- গজস্ষে কর্তী এবং প্ররূভিক তাহার 
বঠিরগ্গ| শক্তি বলা হইয়াছে । এই গ্রক্কতি ঈশ্বরেব অনী”1 ও একাম্থ বশবছ়িশী। 
সুতরাং প্রক্ৃহিকে জগতের কারণ এবং পরতন্ব বলিগা স্বাকার কতা সম্পদ বে 
বিরুদ্ঝ পিক্গাপ্ত। 


৪৪ বৈষণব-বিবৃতি | 





শ্বৈষব ধর্ম, হিংসা-মদ্ক ম।ং»-স্ত্রীসঙ্গশৃগ-_নিবৃত্তি প্রধান ধর্শা। যদি বলেন 
গৃহস্থ বৈষ্বগণ ত স্ত্ী-স্গ-বজ্ডিত নাহন ১ ততত্তর এই যে, গৃচস্থ বৈষ্ণবগণ 
খতুগারী স্বদার-নিরত বিয়া তহ্ষটারী রূপে পরিগণিত । এই বৈষ্ঃব ধন্মে_ 
এই নিবৃত্তিগার্গে সংগারে সকল লোকই অনুরাগী হইতে পারে না। যেহেতু এই 
গ্রত্তি-গশোভনময় সংসারে অধিকাংশ জীবই হি"সা, মগ্, মাংস ও শ্ত্রীসঙ্গা/্ত 
পরিদৃষ্ট হা। এই সকল প্রবৃন্তিপরায়ণ লোক বৈষ্ণব ধন্ষের সহিত প্রতিযেধিগতা 
করিয়! ' শংক্ত বন্দর ” নামে এক ধন গড়িয়া তুলেন এএং এই সঙ্গে “ তন্ত্র" ন'ষে 
এক ম্ররের পুগ্তক রচিত হয় । এই তন্ত্র ও শাক্তপন্মের * দ্নে।হাই ” দিয়া দেশে 
তখণ দগ্, মাংস, হিংসা ও ব্যভিচারের এক প্রবল শ্রেত এ্রবাহি 5 হুইয়।ছিল। 

এই রূপ যখন শাক ধর্মের আচার বাবহ।রে এমাজ ব্যাকুণ হইয়া উঠিল 
এবং সমক্তে ভয়ানক শাস্তি দেখা দিল তখন জন-»মাজ সেই শাক্ত ধর্ম ও 
তন্ত্রাক পুণরায় হেয় দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । 

শান্গ ধন্ম বৈষব ধন্মের এবং ভন্ত্র বেদের গ্রতিযোগীরূপে প্রগারিত। কারণ 
বৈষৰ ধর্ম, যাহা বর্জন করিয়।ছে - শাক্তদন্খ্ব তাহা! স|দরে অঙ্গীকার করিয়াছে; 
শাক্ত বন্দ গ হন্্ কেবল হিংসা-ভ্রী-মগ্-মাংস কইয়াই ব্যস্ত, বৈষবধর্মম এ সকলকে 
দূরে রাখিয়াও সন্ত্রস্ত । বিশেহতঃ ভদ্র ও শাক্তধণ্ম বেদবিরদ্ধ জড়খাদেরই গ্রচারক 
অর্থাৎ উহারা পুরুষ (ঈশ্বর) হইতে জগতর সৃষ্টি ন1 মানিয়া শক্তিকে 
( প্রকৃতিকে ) ভগতের কর্রী ও পরতত্ব বলিয়া শ্বীবার করেন। জড়বাদই 
স্মার্তমত। এইরূপে সমাজ যখন শাক্তধর্্ম ও তান্ত্রর প্রচারে বাকুল হইয়াছিল, 
দেই সগযে শাক্তধর্শবণঘ্িগণই সমাজের বিশ্বাস-স্থাপত্র জন্ত অপনাদের “ শান্ত ” 
নাম পরিবর্তন করিয়া “ শ্মার্ত ” নামে পরিচয় গ্রাণন করেন। যেছেতু, শী সময় 
উহারা আঁপনাদিগঞ্চে £ বৈ বলিয়া পরিচয় দিতে& পারে না, অথচ 
সমা্ের ভয়ে * শান্ত » বলতেও সঙ্কুচিত হন; সুতরাং তখন স্মার্ত নামে অভিহিত 
করা একরপ যুঞ্ি-সঙ্গভই হইয়াছিল । 


স্মার্তধর্্ম । ৪৫ 
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শাক্ত-জড়বা৭ এবং জড়-দর্শন প্রতিপাঁদক গ্রস্থই পস্মৃতি” নামে কথিত। এই 
লইয়াই তখন উহার! "ন্মার্ত” নামে পরিচিত হইলেন। ধন শর্দের সহিত এই 
স্মার্ত নামের যে হইতে সংযোগ আরম্ত হয়, এ্রতিহাসিক পণ্তিতগণ তংসন্বন্ধে নান) 
অনুমান কিয়া গাকেণ। শান্তের স্বভাব ছিল কি 1-বৈষ্ব ধর্মের সহিত 
প্রতঠিষোগিতা কর।। বৈষ্ণব মগ্ত-মাংস-হিংসা-ব্যভিগার আদি বর্জন করিরাঁ 
থাকেন, কিন্ত উহাদের পক্ষে এ গুলি পরিত্য/গ করা বড়ই কঠিন ব্যাপ।র হইয়! 
উঠিল; কাজেই তাহার তখন 'ন্মার্ত' রূপ ধাধণ করিয়া এ সকলের প্রতি কিঞ্চি 
ওদাসীন্ত গ্রকীশ ক'রলেন। যথা-_ 

«“ ন ম।ংসভক্ষণে যো ন মগ্তে ন চ মৈথুন । 
গ্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃততিস্ত মহাফলা ॥ ।মন ৫1৫৬ | 

অর্থ।ৎ মাং) ভঙ্গণে দোষ নাই, মগ্ত পানেও দৌষ নাই, স্বী-সগ্মেও দোষ নাষ্ট, 
কেন না, এই গুলি জীবের প্রবুত্তি স্ুঙরাং ইহাতে দোষ টি আছেঃ তবে 
নিবৃত্তিতে মহাঁফল লাত হয়। ও 

শাক্ত'দ্ম ধন আপনার নিজ মুর্তিঠে ছিল, ভখন মগ্য মাংসাদির অথাধ বিধান 
প্রবর্তন করিয়াহিল, পরে স্ম্ত আকারে পরিণত হইয়া এইরূপ তটন্থ ভাব ধ.রণ 
করিল।--ণমগ্পান কর, মাংস ভক্ষণ কর, কৌন দোষ নাই, পরস্ত যদি না কর, 
ভালই হয়।৮ যে সগ্ভ।দি পানের বিদান প্রথমে কর: হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
সম্পূর্ণ ঠিষেব কিরূপেই বাঁ কর! ষ।ইতে পারে ? এবং নিষেণ করিনেই বা বৈষ্ঞণ 
ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতা থকে কই? কাজেই প্র সঞ্ল বিধানের প্রতি 
ওধাসীন্ত মাত্র গরকাশ করিয়া শাক্তবর্ম পরে স্মার্ত' আকারে পরিবস্তিত হইল। 

এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন, আমি শ্ম্ত ধর্শের নিন্দাবাদ করিতেছি, কি 
্মা্তনমন্ত মহাত্মাগণের হৃদয়ে ক্লেশ প্রদান করিতেছি । বেদ-বেদান্তে স্মাধশ্থের কি 
শিন্ধান্ত আছে, তাহ প্রতিপ।দন করাই অ'মার উদ্দোস্ত । বেদে ত কোথাও স্মার্- 
ধর্মের নাম পাত্র! যা না। বেদাস্তশ্ছত্রে উক্ত মতের নাম স্বৃতি-প্রতিপাদিত মত 


৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 





কথিত হইয়াছে । এই »তে বেদবিরুদ্ধ জড় প্রতৃতিকে জগংকর্তা বলয়া মানিয়া 
লওরা হইয়াছে । যদি মনু-যাজ্ঞবন্কণদি সংহি হায় ঈশ্বর হইতেই জগতের স্থষ্ি স্বীকৃত 
হয় এবং উহাদিগকে জঙ়বাদের কলঙ্ষমুক্ত করণ যায়, তাহা হইলে ভগবান্‌ বাঁদ- 
র।য়ণের লক্ষণানুসারে উহ!দগকে স্থৃতি নামেই অভাহত করা যায় না। ম্মার্ভবন্ 
অর্ধাচীন হইব।র আরও এক গ্রমাণ এই যে, উহ! পরম্পর স্থার্থবরোধ-বিজড়িত। 
“ মন্বর্থ-বিপরীতা। যা ১] স্বৃতি ন প্রশস্ততে ॥% 

অর্থাৎ যে স্থৃতি মনু? অর্থের (বপরীত ভাব প্রকাশ করে, সে স্তবতি প্রশস্ত 
নাহ । সহজেই বুঝা যাইঠেছে যে, এ মময় মনুস্থতিব 
বিরুদ্ধ-অর্থ-প্রকাশিকা আরও বছ স্মৃতি বিদ্যমান 
ছিল। মন্গ, আপনিই আপনার স্বৃতির্‌ প্রশংসা এবং আপনার মত-বিরুদ্ধ স্থৃতি- 
সমূহে অগ্রাশস্তা অর্থৎ নিককতা ঘোবণ। করিছাছেন। খেরূপ আজকাপকার 


মন্স্থতির আধুনিক ঠা। 


বিজ্ঞপন-দাতৃগণ আপনার পুস্তকের শতমুখে প্রশংসা করিয়া অন্তেণ পুন্তকের 
হেয়তা গ্রতিপ,দনের চেষ্টা করেন | মন্্ু বেন নি মুখে আপন|র স্বঠির প্রশংসা 
করিয়| উক্ত পথেরই অগ্ুরণ করিয়াছেন ধলিরা মনে হর ! 
'* উদং শাস্ত্র তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বরম||দ 5:। 
বিধবদ্গ্রাহয়াম/স মরীচাাদ.ং স্থহং সুনীন্॥” মম্থ। 
অর্থ।ৎ সৃষ্টির আদিকালে এহ শান্ত্র রচনা করিরা ত্রঙ্গী কেবল আমাকেই 
পড়াইয়াছিলেন, পরে আমিই মরাচ!াদি মুনিগণকে পড়াঃয়|ছি। 
সে যাহা হউক, প্রচলিত অগ্ান্ত স্থৃতি অপেক্ষা মন্ুুঠিরই অধিক সমন্দর 
ৃষ্ট হয়। কিন্তু স্মরণ রখ! কর্তব্য বর্তঘ।ন আকারে আমরা যে মণুস্থ'ত দেখিতে 
পাই উহা আসল মনুস্বৃতি নয়। উহ একখান আধুনিক পুস্তক পরও গণের 
মতে উহ! খুষ্টীর ২য়, শগাকঠে রচিত চুদংহিতা। অপেক্ষাও তাতি প্রাচীন 
বাবহার শাস্ত্র জছে_যেমন “আপন্তদ্ধ ভুত, বৌধারন সর, আশ্বলায়ন সুত্র 
প্রভৃতি, এ সকল গ্রন্থও খুষ্টা় অবের ২০০ হইতে ৬*ৎ বৎসর পূর্বে রচিত। এই 


মনুস্মতির আধুনিকতী । ৪৭ 


৮উিশ১৮১০৯ তি তশিশীশীশ্াশীটিটিপিশার্পিি পাত তি শত উপল 





অনুষ্ঠ,পছনে রচিত মন্ংহিতা প্রাচীন হত্র শান্তর পরিবন্তিত আধুনিক সংস্করণ 
বিনেষ। ভহা কুঝ-যচূর্বেদান্তগত মৈগায়ণ শাখার উপরিভাগ মানপ-্জ।চরণের 
ধর্মহতর হইতে পঞ্ে রচিত হইয়াছে । মতি ভূগুই শী মানবীয় ধর্ধশাসন্্রকে মংহিতা- 
রূপে নিবদ্ধ করেন এবং পধ্যায়ক্রমে আঠার, ব্যবহার ও গ্রায়শ্চিন্ত এই তিন কাণ্ডে 
বিভক্ত করেন। কিন্তু বর্ন কাঁরে এই তগু-দক্কলিত মন্ু্থৃতিই মর রচিত 
বলিয়া কথত। ইহাও আবার লোপ পাবার উপক্রম হইয়াছিল। মেধাতিথিভাম্ক 
পাঠে জানা যায় _-আসল ভূগুপ্রোক্ত মনুস্থতিও লোপ পাইয়াছিল, নানাগীন হইতে 
সাহীরণ নুত ম্দণ উহা! সঙ্কগিত করিয়া বর্তমান আকারে নি€দ্ধ করিয়াছেন। 

শা্তধর্শের অভাদ ছিল-বৈফবধন্মের প্রতিযোগিতা করা । যখন এই 
শাক্তরর্শ মগ্য-মাংঘুদির গ্রাত ওদ1ণীগ একাশ করিরা “স্মার্ড” রূপ ধারণ করিল, 
তখন কি জইযা নৈষণব-ধর্শের সহিত বিরোধ করিবে, ইহা একটা চিন্তার বিষয় 
অব্ঠ হইয়াছিল। বহু অন্থগঞ্জানের পর “তিধাক্পুণডত। ও “বধ” লইয়া শর্ত 
আঁকারেও, বৈষ্ণবধর্থের সহিত এক প্রবল বিরোধের স্ুত্রপাত হইল। 

বৈষবজন ব্রাঙ্গমুহূর্তে উঠিয়। ক্রিয়া-কল।প »ম্পন্ন করেন। এই কারণ 
« অরুণোদয়বিদ্ধ। ৮ একাঁদণী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীব্রত করিয়া থাকেন, কিন্ত 
্মার্তজন এই মতের বিরুদ্ধ : সুর্যে।াদয়-বেধ” উল্লেখ করিয়া খিরো বে প্রবৃত্ত হন। 

বৈষ্ণবজন উদ্ধাগতিকে লক্ষ্য করিয়া “ উর্দ-পুণ্ত।” ঠিলক ধারণ করেন। 
কিন্ত সর্ভবরমতে * হির্যাবপুণড) ? প্রকাশ করিয়া মমা্তজন আপনাদের হঠকারিস 
পুর্ণ করিয়াছন। এনম্থলে বলা আবগ্ক' মনু-যাজ্ঞবন্ক।দি স্তৃতিগ্রন্থে ত কোথাও 
সুর্য বদ ৮ * একদ্ণীর ত্যাগ এবং € ভিথ্যক্‌ পুণ্ডের * নাম পরাস্ত দৃষ্ট হয় 
ন!। সুতরাং জানি ন।স্মার্ত।গ অন্ত কোথা হই:ঠ এই সকল বিধানের ডস্ক 
বাজাইতছেন। 
« নির্য় সিন্ধু” আপি নিদ্ধ গ্রন্থে 'একাদশীর বেধ-প্র করণে বৈষ্ণব ও ্মার্ত 

মতের বিভিন্তা কথিত হইছে । অরুণোদয়-বেধ লইয়া! একা দণীর বচন দকল 


চি বৈষঞব-বিবৃতি। 





বৈষ্ঞবপর এবং র্ঘোদয- বে! লইয়া একাদশীর বচন সকল স্বার্তপর লিখিত হইয়াছে। 
এইরূপেই উহাতে উভজ়মতের সমন্বয় করা হইয়ছে। ন্মার্ভ রঘুনন্দনও 
একাদশী তত্ব প্রত্বতি বিচারে বৈষ্ণব মত ও স্মার্ভ মত পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন__ 
« ইত্যবিশেষাদত্র বৈষবেন।পি পূর্ণে(গোস্তেতি। অরুণোদয়বিদ্বা হু বাদ 
পারণস্ত।লাভে'প বৈষ্ণবৈনোপোস্যা। ” ইত্যাদি । 
সাধারণতঃ এঠ্যেক ধর্-মতই এক একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত। 
স্নিশান্ত্র বাতিরেকে কোন মতই বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং * ম্মার্ত ” 
বলিয়া খন একটা ধর্মমত মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন উনার একটী দর্শন থাকা 
১চাই। এইজন্যাই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মায়।বাঙ-দর্শনকেই স্মার্তনু ধিগণ আপনাদের 
'প্ার্তনতের দর্শন মানিয়া লইয়,ছেন। 
যে হইতে বৈষঃব-ধর্মের সহিত একাদনী ও তির্যাক্পুণ। প্রভৃতি লইয়া বিতর্কবাদ 
“উপস্থিত হইয়াছে, সেই হইতেই জগ মিথা] বলিয়া ঝগড়াও বাধিকাছে। যে স্মৃতি- 
সমূহ লইগ স্মার্তধর্শ গঠনের দাঁবী করা হইয়া থাকে, গর সকল স্বৃতিলান্ত্ের মধ্যে 
“কোথাও “অদয়বাধের” মাম পর্য্ত দেখিতে পাওয়া যায় না এবং জগৎকে রি 
ঈবণিয়াও কোগাও উল্লিখিত হয় নাই। . 
ভগবান্‌ শ্রীশক্করাচার্ধা আম্রী জীবগণের বনোহনা্থই মায়াবাদ শাস্ত্র প্রণয়ন 
ক্করিয়াহেন।  উহ্থাতে ব্যামোহকর অন্বযবাদের সহিত জগৎ মিথ্যা, পাপপুণ্য ভ্রম. 
মাত্র কহিয়াছেন। ইহা উচিতই হইযাছে,_ইথা না বলিলে জীব মোহিত হইবে. 
কিনে? কিন্ত মার্ড মহাশয় ইহাতে বড়ই গোলযোগে গড়িবেন। খন পাপগুধ্য, 
বর্গ “নরক সবই মিথ্যা, তখন শ্মার্তকর্পের বিজয়-ঞেদী ক্রিপে বাজিতে, পারে? 
আর যদি এ সকলকে সত্যই বলা যায়, তাছা হইলে ত মাঁয়াবাদ। অধৈ তমত হইতে 


পৃথক হই! পড়ে। “এই উভয় শটে পড়িয়া সম রথিগণ বিচার পুর্ব ইটা 
মারের সরি করিলেন। 


শিখা-রহম্য ॥ 


যথা--১ম, ব্যবহীর মার্স, ২য়, পরমার্থ মার্গ। ব্যবহার মার্গে_ধর্, কর, পাঁপঃ . 
পুণা, স্বর্গ, নরক সবই সত্য, আর পরমার্থ মার্গে__সব মিথ্যা ! পা ৃ 
কি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! পাঠক বিচার করিয়া! দেখুন দেখি ! এক ব্যজির 
নিকট একখানি “জাল নোট" আছে, সে ব্যক্তি তাহা ভাঙগাইতে গিয়া 
ঝলিতেছে--« যতক্ষণ তুমি আমার মত ধোকাঁয় ( অন্ধবিশ্বানে ) থাকিবে, ততক্ষণ 
এ নোট ' আসল +, তারপর যখন বুঝিতে পারিবে, তখন ইহা৷ “ জাল নোট”-তা 
যাই হউক তুমি কিন্তু আমাকে টাক! দিয়ে দাও ।” স্মার্ড ধর্ম ঠিক্‌ এইরূপ ধরণের 
বলিয়াই বোধ হয় না কিঃ ধর্াধন্ম, পাপপুণ্য,স্বগ্সনরক সবই সত্য অথচ এঁ 
সবই মিথ্যা) এক্ষণে সামন্ত, বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝিতে পারা ঘায়, যে ধন 
পরমারথমার্দে মিথ্যা, সে ধর্ম কিরূপ সারবান্‌ঃ এবং উহীর অনুষ্ঠানেই বা কি. 
প্রয়েজন আছে 8 মিথ্যা স্বর্গের নিমিত, 'মথ্যা দানপুণয করা কি জগৎকে মিথ্যা 
ভ্রমে ফেলা উদ্েপ্ত নহে? রঃ সি 
| মনু লিখিযাছেন--“ যেস্থলে শ্রুতি ও স্বতিতে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেস্থলে 
শ্রুতিরই প্রাধান্ত শ্বীকার করিতে হইবে ।” “ ্রতিস্থৃতি-বিরোধে তু শ্ুতিরেব 
গরীয়দী ৮ পরন্ত এম্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে, যখন শ্রুতির অর্থ লইয়া 
্ৃতিশীস্ত্র রচিত হইছে, তখন শ্রুতির সহিত স্থৃতিশীস্ত্ের বিরোধ কিরূপে জম্তব 
হইতে পারে? টীকা! এবং মূলের বিরোধ কোথায় ১ কোথায় অর্থের সহিত মুব' 
পাঠের বিরোধ দৃষ্ট হয় ? জানি না, ইহা কিরপ স্থৃতিশান্, যাহ! শ্রতি-বিরুদ্ধ। 
তির সহিত বিরোধ ঘটলে. ্রুতিরই মান্ত করিতে হইবে, এই লইম়াই মনু 
গৌরব) কিন্তু আজকালকার স্মার্তপ(ওতগণ এই মতের আদৌ অনুদরণ করেন না।' 
| শি রা জী বেদদে এক শ্রুতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়” 
তাহাতে শিখা-সুণ্ডনের বিধান লিখিত. আছে এব 
'শিখাকে পাপরূপ বলা হইর়াছে। যথা_সাঁমবো-তাুযমহাত্াঙ্মা__ 
* শিখা অন্থুপ্রবপন্তে পাপ]মানমেব তদপন্পতে 
_. লখীয়াং সং স্বর্গলোকময়ামেতি ” ৪ অঃ ১* খণ্ড ।' 
৭ 





* বৈষ্ঞব-বিবৃতি। 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিখা-মুণ্ডন করে, সে.আপনার পাঁপরাশিকে নাশ করে, 
এবং লঘু হইয়৷ স্বর্গলোক গমন করিয়া থাকে |* এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন 
বেদে ত শিখামুণ্ডনের কণা পিখিত আছে, তবে শ্মার্তমহাশয়দের শিখা ধারণ সন্ধে 
শন্বপ উৎকট আগ্রহ কেন? যাহার শ্রিখ৷ নাই, তাহাকে হিন্দু বলিতেও সঙ্কেচ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও ন্মার্তগ্রন্থে কিনধপ প্রবল আগ্রহের কথ। লিখিত 
"আছে, দেখুন এ 
“ খব্বাটত্বাদি দৌষেণ বিশিখশ্েন্নরো৷ ভবেৎ। 
কৌশীং তদা ধারয়ীত ব্্ধগ্রস্থিযুতাং শিখাম্‌॥” 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি টাক-রোগাদি দোষের কারণ বিশিখ অর্থাৎ শিখ|শন্য হয়, 
ক্তাহারও মন্তকে বরহনগ্রস্িযুক্ত কুশের শিখা সংলগ্ন করিয়া দিবে। 

ঘন, স্মৃতিশাস্ত্রে শিখা ধারণের আগ্রহ! ধন্য শ্রুতিস্থতির বিরোধে শ্রুতির 
মাস্ট শ্রুতি বলিতেছেন-_-“' মুড়াইয়। ফেল শিখা--পাপ। স্থৃতি বপিতেছে-_ 


* এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্ধ্য এই যে, কেবল বহিঃস্ত্র ও মন্তকে এক 
গোছা কেশ শিখা! স্বরূপ ধারণ করিলেই ব্রহ্মবাদী বা! বর্মণ হওয়া যায় না। যেহেতু 
| « শিখ জ্ঞানময়ী ষস্ত উপবীতঞ্চ তন্ময়ং। 
্রা্মণং সকলং তন্ত ইতি যজ্ঞবিদোবিছঃ॥' ব্রহ্ষোপনিষৎ। 
বেজ্ঞ হুধীগণ বলিয়া থাকেন-_ যিনি জ্ঞানময়ী শিখ! ও জানময় হু ধারণ 
বাত তিনিই নিখিল ব্রাহ্মণের অধলম্বন। 
স্তরাং-_ 
« অগ্নিরিব শিখামান্তা যন্ত জ্ঞানমদী শিখা। 
স শিখীত্যু্যতে বিঘানিতরে কেশধারিণঃ ॥ 
অগ্নির স্তাঁয় জ্ঞানময়ী শিখাই মান্তা, যিনি ভ্ঞানময়ী শিখ! ধারণ করেন, 
 ভিনিই প্রকৃত শিখাধারী নামের যৌগা। কেব্ল বাহ্‌ শিখ! ধারণ করিলে কেশরাশি 
সাজ ধারণ হয়। | 


গায়ত্রী-রহস্য । ৫১ 
পশিািশীশিিিিিকিিটিিটীইিপিউিশা হিপ শশী । 
না না, কদাচ মুড়াইওনাঁ, কেশ ন। থাকে ০০০০০৪৪ 

ছাড়া থাকিও ন1।” 
এই শিখা-রহস্ত হইতেও আর একটা বড় রহস্ত আছে। যে গায়ত্রী মন্ত্রকে 
ধীর মূল মনে করিয়া স্মার্ভভ্রাতৃগণ সাম্প্রদায়িক * মন্তরকে 
টি টল নিন্দা করিয়! থকেন, বেদে লিখিত হইয়াছে,-সেই 
গায়ত্রী দ্বারা হ্বর্গলাভ হয় না । যগা-_সাঁমব্দে__তাণ্যুমহা ব্রাঙ্ষণে__ 
“ দেব! বৈ চ্ছন্দাংস্তক্রবন্‌ যুষ্সাতি স্বর্গ- 
লোকময়ামেতি তে গায়ত্রীং প্রাধুগ্তুত তয়া 
নব্যাপ্ুবন্॥ ৭ অঃ ৫ খণ্ড । 
অর্থাৎ দেবতারা মন্্াত্তিকা, তাই, দেবতারা ছন্দ বা মন্ত্রের প্রতি কহিলেন 
«আমরা তোমাদের ছারা শ্বর্গলোকে গমন করিব” এই বলিয়। দেবতার! গায়ত্রীর 
প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গায়ত্রী দ্বারা সেই দেবতাদের শ্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটল না। 
এক্ষণে পাঠকগণ ! বিচার করিয়া দেখুন, স্ম্তধর্শে গায়ত্রীর কি মহিমা 
এবং বে উহার কিরূপ অকিঞ্চিংকরত| ! ইহাই শ্রুতি এবং শ্থৃতির বিরোধ ॥ 
আপনি মন্ুম্বতির বচন অন্ু।রে যদি শ্রুতিকেই গ্রবল মান্য করিয়! থাকেন, তাহ! 
হইলে গায়ত্রী প্রতি আপনার শ্রদ্ধ! থাকিতে পারে না, আর গায়ন্রীর প্রতি শ্রদ্ধা 
রাখিতে গেলে, বেদের [সন্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পরস্ত গায়ত্রী ঘরা 
বাসী দেবতীগণেরও যখন স্বর প্রাপ্তি ঘটে না, তখন তৌঁদার-আমার ত কথাই 
নাই-_ আমাদের স্বর্ন গ্রীপ্ত হইতে পারে না। 
আরও এক বড় কৌতুকের বিষয়, যখনই ব্যবস্থা লইয়া ঝগড়া হয়,--তখনই 
« বৈষ্ণব ব্যবস্থা ” আর * স্যার ব্যবস্থ। % লইয়া, কিন্তু কখন শুনা যায় না যে, শৈৰ 
ব্যবস্থা আর স্মার্ত ব্যবস্থ! কি শাক্ত ব্যবস্থা আর স্মার্ত ব্যবস্থা লইয়া কোন বাদ- 
বিতগ্ডা হইয়!ছে অথবা অন্ত কৌন ব্যবন্ার সহিত স্মার্ভ ব্যবস্থার ঝগড়া উপস্থিত 
হুইয়াছে। 


৫২ বৈষব-বিবৃতি 








শৈব, শাক্ত, লৌর, গাণপত্য কি জঙ্স্মার্ভরর্শোর বিগ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ" 
জ্ঞান হয় না, কেবল বৈষ্ণব ধর্মের সহিতই প্রতিযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। ন্ুতরাং 
'ইছাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, বৈষ্ণব-ধর্্ের সহিত বিরোধ করিবার নিমিত্ত যে 
* শাকতধর্শের ”' সথষটি হইয়াছিল, , স্মার্ভবন্ম * তাহারই রূপান্তর মাত্র। পাঠকজনই 
বিচার করিয়া দেখুন, স্থার্ভষতালম্বী ব্যক্তিথণ যেরূপ বৈষ্ণবগণের উপর দ্বেষ 
প্রকাশ করিয়! থাকেন, সেরূপ শৈব কি শাক্তগণের উপর দ্বেষ এাকীশ করেন নাঃ 
বআবন্ত ইহার কোন কাঁরণ আছে ত? বখন স্মার্তর্শ জড়বাদ, তখন চৈতন্যবাদের 
সহিত অবস্ত বগড়া থাকিতে পারে। বৈষঃবধন্ম চৈতত্যাবাদ বশিয়াই ্মাধর্মের 
সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে । 
অন্যবিধ কারণ এই যে, শৈব, শাক্ত, গাঁণপত্যাদি ধর্ম, সাম্প্রদায়িকরূপে 
প্রচলিত হইলেও পৃথক পৃথক সমাঁজবদ্ধ হয় নাই ; এই জন্তই উহাদের উপর তাদৃশ 
দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কিন্তু বৈষণবপন্্ চারি সম্প্রদায় ও উহাদের শাখা-প্রশাখায় 
* বন্ধিত হইয়া পৃথক সমাজবন্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে 
 ব্রাক্গণ ও বৈষ্ণব ঠিক পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত আছেন; বিশেষতঃ পারমার্থিক 
ব্যাপারে ত্রাঙ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ব মহিমার উৎকর্ষ শাস্ত্রে তুরি তরি বর্ণিত হওয়ায় 
সকলের তীক্ষ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত এবং অনেকেরই চ্ষুতে অসহা। 
স্বার্থের এই এক শ্রুতির সহিত বিরোধ দেখা যায় যে, ্র্তবর্্ম ভন্মধারণ 
» অর্থাৎ বিভূতি ধারণ সম্বন্ধে ধড় আগ্রহ প্রকাশ করেন, রিন্ত শ্রুতি,( বেদ) ভন্মকে 
পাপরূপ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘোবণা করিয়াছেন” 
« যচ্চ বাত্রোপসমাদধাতি ভশ্তাননস্ত জগ্ধস্যৈষ 
পাপ]! সীদতি ভন্ম, তেনৈন মেতদ্বযা বর্তয়তি ॥” 
শতপথ ব্রাহ্মণ ৬ কাঃ ৬ অঃ ৪ প্রপাঃ 
যে ব্যক্তি রাত্রিতে সমিধ অঙ্থন করে, তাহাঁর অ্্নের পাপস্বরূপ সেই তন্ন 
হয়; এজন ভন্ম অবন্ত বর্জন করা বত্তব্য। পাপের তাৎপধ্য মল। যেরপ 


্ 


বিভূতি-রহস্য। ৫৩ 





ভোজন করিলে অন্নের মল ত্যজ্য ও অপবিত্র হয়, সেইরূপ অগ্নির সমিধ 
ভোজনের পর সমিধের মল-_-ভন্ম হয়, সুতরাং উহ! পরিতাাগ করা উচিত। এরূপ 
বুঝিবেন না, আমি নিজের মতলবে ভন্ম শব্দের _-* মল + অর্থ খাপন করিতেছি? 
বেদের এক শ্রতিতেই ভম্মকে মল বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা-_ 

“ অগ্নেরডমমাস্তপগ্নেঃ পুরীবমসীতি 1 

শতগথ ৭ কা ১ অঃ ১ প্রঃ। 
অগ্নি হইতেই ভম্ম হয় উহ! অগ্নির পুরীষ (মল )। 
এই জন্যই বৈষ্বজন শ্রীগোগীচন্দনাদি ধারণ করিয়া থকেন। বেদান্ুসারে 

ত্মকে পাপ ও পুরীবস্বরূপ মনে করিয়া পরিহার করিয়াছেন। তবে ম্মার্ডধঙ্ের 
উদ্দেগ্ত এই, যাহ! বৈষ্ণবজন করেন না, উহাই প্মার্তজনকে করিতে হইবে, তাই 
ভন্মধারণ গ্রথ। প্রচার করিয়া দিলেন । কিন্তু বেদ ভম্মকে যে পাপ ও পুরীষ স্বরূপ 
বলিয়াছেন, তাহ! কেহই আর দেখিলেন না । উহাদের সিদ্ধান্তই এইরূপ-- 
বৈষ্ণব যাহাকে ভাল বালাতেছেন, তাহ উহীদের পক্ষে মন্দ--আর বৈষ্ণব যাহাকে 
মন্দ বণিতেছেন তাহা উহাদের ভাল, ইহ|ই শান্তর, আর ইহাই বেদ। 

' অনস্তর মনুস্ৃতির মধ্যে পরম্পর কিরূপ বিরুদ্ধতাবের সমাবেশ আছে, 
তাহার ছুই চা।রটা উদাহরণ এস্থলে গ্রীদশিত হুইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে | 

« উদ্ববস্থাত্বনশ্চৈব মনঃ সদসদীত্মকম্‌। 
মনসম্চাপা হক্কার মভিমন্তারমীশ্বরম্‌ %॥ ১৪| | 
অর্থাৎ ব্রহ্মা পরমাত্ম। হইতে তৎস্বূপ সদদদাত্বুক মনের স্থষ্টি করিলেন এবং 
নত অহঙ্কার উৎপন্ন করিলেন। 

ধক আশ্র্য্য ! পরধাত্মা স্বয়ং কি মনকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ ছিলেন 
না? তাই ব্রঙ্গা স্বয়ং গরমাত্ব! হইতে মন উৎপন্ন করিলেন এবং মন হইতে 
অহঙ্কার সৃষ্টি করিলেন? 


৫৪8 বৈষ্ণব-বিবৃতি । 


ঞ 


এম্থলে মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু এই অব্যায়ের ৭৫ 
সংখ্যক প্লোকে উক্ত হইয়াছে 
ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া মনকে স্থ্টি করিতে নিয়োগ করেন। মন স্ষ্টি 


করিতে আরম্ত করিলে প্রথম মেই ঘন হইতে_ 
« আকাশং জাতে তম্মাৎ তন্ত শব্ষ-গুণং বিছুঃ1”-- 


আকাশ জন্মে--শব্দই এ আকাশের গুণ। 
মনুই যদি সকলের অরষ্ট| হইলেন, আর মনুই যদি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়। 
থাকেন, তাহাহইলে ত ব্রহ্ধার মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে চাতুর্বর্ণোর উৎপত্তি 


অসত্য হুইয়া পড়ে 2 
“ অহং প্রজা গিশ্কত্ত তপস্তপ্ড। সুদুষ্চরম্‌। 


পতীন্‌ প্রজানামন্যঞ্ংং মহযীনাদিতো দশ ॥ 
মরীচিমত্রযঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুম্‌। 
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভগুং নারদমের চ $” মন্থু ১/৩৪।৩৫ 
মন্থ বলিয়/ছেন_-আমিও প্রজাহ্ষ্টির মানসে স্ছুশ্চর তপন্তা করিয়া 
প্রথমত: দশ জন মহষ্ি প্রজাপতির স্থষ্টি করিলাম দেই দশ জন যথা,--মর্ীচি। 
আত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুলহ, ্রতু, প্রচেতা বসিষ্ট, ভৃগু ও নারদ । 
মনু এই দশ মহর্ষিকে আপনার পুত্র বলিয়! লিখিয়াছেন। কিন্তু এই ম্নুর 
বচন বেদবিরুদ্ধ। যেহেতু খণ্থেদ ৯ম, ৬৫ হৃক্তে ভৃগু, বরুণের পুত্র বণিয়! উক্ত 
হুইন্ভাছেন। 
আবার যুব, শতপৎত্রাঙ্মণেও লিখিত হইয়াছে 
* ভৃগু বৈ বারুণির্বরণং পিতরং 
বিদ্যয়াতিমেনে।” ১১কা, ওপ্রপা, £ব্রাঃ ১কং। 
.. অর্থাৎ বরণের পুর ভৃগু আপনার পিতা বরুণকে বিদ্তার নিমিত্ত অঠি মান 
কষরিরাছিলেন | ইহাতেও ভৃগকে বরুণের পুত্র বণিয়া লেখা হইয়াছে। হুতরাং 
বই শ্রুতির ছুইটা বচন ছারা মন্স্তিয় বচন বিরদ্ধ বিয়া গ্রতিপর হইতেছে। 





স্মৃতির বিরুদ্ধ ভাব । ৫৫. 





মনুস্বতির ৩ অধায় ১৬ ক্লোকে লিখিত হইয়াছে__ 
“ শুদ্রবেদী পতত্যব্রেরতথাতনয়স্ত চ। 
শৌনকন্ত হুতোৎপত্যা তদপতা তয়। ভূগোঃ॥৮ 
অর্থাৎ অত্রি ও উতথ্যতনগ্ গোতঘ খবির মত এই ষে, শুদ্রবেদী অর্থাং 
শূ্রাকে বিবাহ করিলে দি পতিত হইয়া থাকে । শৌনকের মত এই যে, শূদ্রার 
সহিত বিবাহ হইলেই যে পতিত হইতে হইবে, তাহা নহে, শুদ্রাতে পুত্রোংপাদন 
করিলে পতিত হইতে হয়। ভূপগুর মত এই যে, শৃদ্রাকে বিকাহ করিলে বা শৃত্রাতে 
পুত্রোৎপাদন করিলে পাতিত্য হয় না, শৃদ্রার পুত্রের পুত্র হইলে পতিত হইতে হয়। 
অর্থাৎ যখন শু'্রর বংশ হইয়া পড়ে তখনই পতিত হইয়৷ থাকে, নতুবা অন্য কোন . 
সময়ে পঠিত হইবে না । এই মতভেদ লইয়া অধিক আলে|চন! করিতে আমি নিরস্ত 
হইলাম। আমি এই শ্লোকটীর সন্ধন্ধে সামান্য মাত্র অ|লোচনা করিতেছি। যদি 
মালোচা শ্লোকটা শ্বয়ং মনুরই রচিত হয়, তাহ| হইলে তিনি নিজ পুত্রের মত পৃথক 
গ্রহ করিলেন কেন? তবে কি ভৃগু, মুর মত মানিতেন না? 
যদি বলেন, মনু শ্রীতিবশতঃ আপনার পুত্রের আগ্রহে এ বিষয়ে আপনার 
মত কিছু প্রক/শ করেন নাই! হইতে পারে,_-ইহ। অবশ্ঠ মানিয়া লইতে পার! 
যায়? কিন্তু এই শ্লোক মূল মনুস্থৃতিতে কিরূপে থাকিতে পারে? যেহেতু মনু 
মূলম্থৃতি ভূগুকে পড়াইয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় স্মৃতির ১ম, অধ্যায় ৫৯ গ্লোকে 
লিখিত হয়াছে-_ 
| . « এতঘো ধ্যং ভূগুঃ শাল শ্রাবরিস্ত্যশেষতঃ। 
এতদ্ধি মতো হধিজগে সর্বমেষোইখিলং মুনি: ॥ 
অর্থাৎ মহ্র্ষি ভৃগ্ড আপনা'দিগকে এই শান্তর আগ্ভোপাস্ত শ্রবণ করাইবেন, 
যেহেতু ভৃপ্তই নিখিল শান্তর আমার নিকট সম্যক্‌ প্রকীরে অধ্যয়ন করিয়াছেন। 
এখন কথা হইতেছে, মমুস্থৃতি যদি ভূ অধ্যয়ন করিলেন, তবে ভূগুর মত মনু- 
স্বতিতে কোখা হইতে আমিল ? 





৫৬ বৈষ্ণব বিবৃতি। 

আর যদি & শ্লোকটী ভূপগুই পরে যনুস্থৃতিতে লিখিয়! দিয়া থাকেন, এই 
কথা মানিয়। লওয়] যায়, তাহা হইলেও উহ অসঙ্গত হইয়! পড়ে। ভৃগু যদি 
পরবর্তীকালেই লিখিতেন, তাহা হইলে « ইহা আমার মত” এই কথাই লিখিতেন, 
« ইহা ভূগুর মৃত ৮ কদীচ দিশিতেন না। সুতরাং ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 
এই বচনটা অবশ্ত কোন নৃতন মনু কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে। 


আরও দেখুন-__ন্ুপ্বৃতিতে কিরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে__ 
“প্বগ্েদো দেবদৈবত্যো। যজুর্কেদস্ত মানুষঃ | | 
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্স্তম্মাৎ তস্তাশুচিধর্বনিঃ ”॥ 
৪ অ; ১২৪ শ্লোক। 
অর্থাৎ খ্গ্েদের দেবতা দেবগণ, বজুর্কেদের দেবতা মনুষ্যগণ এবং সাঁমবেদের 
দ্বেবত| পিতৃগণ। এ কারণ সাঁমবেণ্রে ধ্বনি খক্‌ যজুর ধ্শি অপেক্ষা অপবিত্র। 
বাঃ! কি দিদ্বান্ত? যে সামবেদকে গীতায় শ্রীভগবান্‌ আপনার স্বরূপ কহিয়াছেন, 
_« বেদানাং সামবেদোইস্মি"। মনুস্থতি সেই সামবেদের ধ্বনিকে অশুদ্ধ. 
_ ৰলিয়াছেন। | 


অতএব পূর্বকাঁলে বৈদিক সম্প্রদািদের মধ্যেও পরম্পর বিদ্বেষ ও 

নিলা পরিস্দুট হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান কালেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর ঘোরতর বাদ-বিসমঘদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিবাদী সাস্বতগণের 

সহিত জড়কর্দাদী স্ার্তগণের কি ভক্তি-বিহীন পাষগুগণের যে চির-বিরোধ, তাহা 

কেবল সা্রদা্নিক অসামঞ্রস্ততা ও বিৰেষিতার ফল বুঝিতে হইবে। এই জন্াই 

শাক ও বৈষ্ণবে চির-দন্দ। উল্লিখিত মনুর উক্তিতে সাম্প্রদারিক বিদ্বেষের স্পষ্ট 
আঁভান পরিস্ফুট । আরও দৃষ্ট হর বহু্কেদ ছুই ভাগে বিভক্ত ; শুরু যজুঃ ও কৃষ্ণ 

'ঘঃ। ওর বভূর্বেদিরা নিজে অধমূর্য আখ্যা গ্রহণ করিয়া কষদূর্কেনিদিগকে 
চরকাধ্বযূযুনাম দয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন । এমন কি দুত্কত 


রয়ীতত্ব। | ৫৭ 





স্থানে বলিদান দিতে নির্দেশ করিয়াছেন“ ছুক্ৃতায় চরকা চাধ্যম্‌।” ৩1১৮ 
( বাঁজসনেয়ি-সংহিতা ) 
অর্থাৎ দুষ্কতের নিকট চরকাচারধ্যকে বলিদান দিবে। 
অথর্বাবেদীরা কিরূপ রয়ী-খত্বিকগণকে নিনা! করিতেছেন, দেখুন-- 
“বহচে! হস্তি বৈ রাষ্ট্র অধবযুনণশয়েৎ নুতান্‌। 
ছাঁন্দোগো৷ ধনং নাশয়েত্তম্মাদীথর্বণে! গুরঃঃ ॥৮ 
অথর্ব্পরিশিষ্ট--১১২ অ:। 
আবার অনেক পণ্ডিতন্ন্ত ব্যক্তি অপর তিন বেদের তুলনায় অধর্বববেদের 
 উপযোগিত! স্বীকার করিতে কুষ্টিত হন। এমন কি ইহাকে হিন্দুর পবিত্র বেদের 
মধ্যে গণ্য করিতে সক্কৌচ বোধ করিয়া থাকেন । 
যজ্ঞান্দিকার্ধে « ত্রদী ৮ অর্থাৎ খক্-সাম-্যজুঃ এই তিন বেদই প্রশস্ত, 
এজন্য বেদের নাম «ত্রয়ী ”। কিন্তু বস্তুতঃ বেদের মধ্যে গন্ভাংশ ( খক্‌), 
গস্ভাংশ ( যজুঃ) ও গান (সাম) এই তিনই আছে বণিয়! বেদ সাধারণের নাম 
্রয়ী। অথর্ববেদের মধ্যেও প্ররূপ পঞ্চ, গণ্ধ, গান (খক্-যজুঃ-সাঁম ) তিনই 
আছে; হ্থতরাং পরম্পর অবিচ্ছেদ শিত্য সম্বন্ধ 
যত্তের অঙ্গ চারিটা। হোত কর্ন, উদগাত্‌, অধবরযু্ঠ এবং ব্রহ্ম কর্ম। এই 
চাঁরিটা কর্ণ যথাক্রমে খণ্েদ, সীমবের, যহুর্ব্েদ ও অধর্বববেদ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। 
গ্রথম তিনবেদের দ্বার ফন্তের অর্ধেক সম্পন্ন হয়, এবং অরর্বববেদের ত্রহ্গকনখ দ্বারাই 
 ষজজ পূর্ণাঙ্গ হইয়া! থাকে ।' 
« যখৈকপাৎ পুরুষো যন্‌ অনুভয়চক্রে। বা! 
রথো ভ্রেষং স্তেতি এবমেবান্ যঙ্তো। ভ্রেষং স্েতি 1" 
গোপথ-ত্রাঙ্গণ ৩২ 
একপদ-বিশিষ্ট পুরুষ যেমন গমন বিষয়ে অশক্ত অথবা একটা মাত্র চক্রযুক্ত 
রথ যেমন গমনে অশক্ত সেইরূপ কর্মহীন অর্থাং অথর্ব্ব মগ্রহীন যক্তও নিক্ষল ' 
বলিয়া জানিবে। | 


৮ ঈ্রঞ্ব-বিবৃতি | 


'আবও উত্ত হইয়াছে-_ 
« প্রজাপতি্ব্ঞমতন্তূত। স. খটৈব হৌন্রমকরোৎ, যজুষাঁধবর্্যবং 
সামৌদগাত্রং অথর্বালিরোভি ব্র্ষত্বং ” ইতি প্রক্রম্য “স বা এস ক্রিভির্বেদৈ 


ধর্তন্তান্য তরঃ পক্ষ; সংক্কিমতে ৷ মনসৈব ব্রহ্গা যজ্ঞস্তান্ততরং পক্ষং সংস্করোতি |” 
গোপথ-ত্রক্ষণ ৩২। 


গ্রজাপতি একটা যন্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ধকের হ্বারা 
হৌন্রকর্ণা, বনুর্কেদ দ্বারা! আধ্বর্য্যব কন, সামের দারা গঁ?গাত্র কর্ম এবং অথর্ব- 
বেদ ঘারা ব্রহ্ম-কম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রয়ী দ্বারা যজ্ঞের এক 
পক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন আর ব্রঙ্গা (আধর্বণ,) মনের দ্বারা অন্যপক্ষ সংস্কার 


করিয়াছিলেন। ্ 
এতরেয় ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে: 


« তদ্‌ বাচা ত্রয্যা বিগ্যয়ৈকং পক্ষং সংস্ষর্ব্তি, 
মনসৈব ব্রঙ্গা সংক্করোতি ”। ৫1৩৩ 
তবে যেখানে শ্রেষ্ঠ অধর্বববিদ্‌ ত্রাহ্মণের অভাব হয়, সেই স্থলেই সেই সেই 
'শাখাতে যেরূপ ব্রদ্ষকন্্র উক্ত হইয়াছে, তদ্দারাই যক্ঞকন্ম নিষ্পন্ন হইবে, এই 
'অভিপ্রায়েই “ স ব্রিভিরেদৈবিধীয়তে ৮*-_ এই স্বৃতি প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ত্রয়ীতে (খক্‌ যু সাম) কেবল পারিত্রিক বিষয়ই অভিব্যক্ত হইয়াছে-_ 
. অথর্ধবেদে এঁহিক ও পারত্রিক উভয় কল্যাণকর তত্বসমূহ বিত্যন্ত থাকাই উহার 
বিশেষস্ব। অথর্তবা নামক ব্রদ্ধা এই বেদের প্র বলিয়া এই বেদের নাম অথর্বববেদ 
হইয়াছে। পুরাকালে স্থান ব্রন স্প্টির নিমিত্ত তপস্তা আরম্ভ করিলে তাহার 
লোমকুপ হইতে ঘর্পাধারা নিংস্থত হয়। সেই শ্বেদজ বারি মধ্যে স্বকীয় ছায়া 
অবলোকন হেতু তীহার বীর্যপাত হয়। সেই রেতঃপাতে জল দ্বিবিধ রূপ- 
বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে একত্রস্থিত দেই রেত: ভূজ্জামান হইয়। তৃপ্ত নামে মহত 
, হুইলেন। ভৃগু স্বীয় জনক বপ্ধার দর্শন জন্য ব্যাকুল হইলে--এইরূপ দৈববাণী 
হুইল--৭ অথর্বাগেনং এ তান্বেবাুস্বিচ্ছ ৮। গোঃ ব্রা: ১৪। 


অথর্ব্ববেদের প্রাধান্য । ৫৯ 





অর্থাৎ তুমি য|হাকে দেখিতে ইচ্ছা! করিতেছ তাহাকে এই জলের মধ্যে 
দেখিতে চেষ্টা কর। দৈববাণী দ্বারাই তিনি “ অথর্ব” আখ্যাপাভ করেন । 
অনন্তর অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জল দ্বারা ব্রক্মার মুখ হইতে “ বরুণ" শব্দ উচ্চারিত 
হইল এবং সমস্ত অঙ্গ হইতে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মার অঙ্গরল হইতে 
« অঙ্গিরস ” নামক মহধি উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর স্যত্টির পিমিভ্ত ব্রহ্মা এই 
অথর্ব ৪ অঙ্গিরাকে তপন্তা করিতে বলিলেন । তাহাদের তপন্তা-প্রভাবে 
একরার্দি মন্ত্র সমূহের দ্রষ্ট বিংশতি সংখ্যক অথর্্যা ও অন্গরা উৎপন্ন হন। এই 
খধিগণ সকাশে ত্রহ্গা যে মন্ত্র সমূহকে দেখিয়াছিলেন, তাহাই "' অথর্বাঙ্জির”” বেদ 
নামে অভিহিত। একট্চাদি ্ধিগণ বিংশতি সংখ্যক বণিয়া, এই বেদও ২০ শঃ 
কাগ্ড-ধিশিষ্ট। অতএব সকল বেদের সারভূত বণিয়াই অথর্ধবেদ শ্রেষ্ঠ বেদ। 
« শ্রেষ্ঠো হি বেদ স্তপসোহধিজাতে 'ব্ন্াজ্ঞানং হৃদয়ে সম্বভূব।” গো; রাঃ ১৯। 

তপন্তা। দ্বারা সমুৎপন্ন এই শ্রেষ্ঠ বেদই ত্রহ্ষঙ্ঞদিগের হাদয়ে বিরাঁজিত হয়? 


ইহা সকলের সারভূত ব্রক্ধাত্মক কর্ণনির্ববাহক বলিয়া ইহার অপর নাম 
বর্ষবেদ-_ 


“চত্বারো। বা ইমে বেদ খণ্বেদো যজর্ষেদঃ সামবেদে। ব্রঙ্ধবেদঃ। গোঃ ব্রাঃ ২১৬, 


এই অথর্ববেদের মন্ত্র বিদ্ধ মন্ত্র ইহাতে তিথি, নক্ষত্রার্দি বিচারের আবন্তকতা 
নাই। অষ্টাদশাক্ষর শ্রীকুষমনত্রাজ যে « গোপাল-তাপনী ” শ্রতিতে বর্ণিত 
আছেন, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ঃব-সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় তাপনী-ঞ্দুতি এই অথর্বৰেদ 
বা ব্রঙ্ষবেদের পিপ্ললাদ শাখ।র অন্তর্গত। কলি-পাবনাধতার শ্রীমন্মহাপ্রভু এই 
শ্রতিকেই সর্বোত্তম জানিয়। গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলির জীবে অর্শীু ও 
দুর্বল বোধে করুণা করিয়া! এই শ্রহাক্ত দিদ্ধ-মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। 
«“ ন তিথি নচনক্ষ্ং ন গ্রহো ন চ চন্ত্রমাঃ। 
অথর্ব মন্ত্র সংগ্রাপ্তা! সর্বসিদ্ধি ভবিষ্যতি ৮ পঃ ২৫। 
অথর্ববেদের সংপ্রাপ্তি ঘটলে, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ও চন্্রশুদ্যাির কোন 
প্রয়োজন হয় না; এই মন্ত্র ্বার। সর্ব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ভাই 


৬০. বৈষ্ণব-বিবুতি । 





জীহরিভক্তিবিলাসে ্রমন্ত্রাজ-মাহাত্ম্য বর্ণন-গ্রসঙ্গে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ও 
প্রসঙ্গতঃ এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা-_ 
বৃহদগৌতমীয় তশ্ত্ে-_ 
« সর্বেষাং মন্তরবর্ধ্যাণাং শরেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে। 
বিশেষাৎ কঞ্চমনবো ভোগমোক্ষৈক সাধনং &৮ 
অগস্ত্যসংহিতা। ৰলেন__ 
« সর্বেষু মন্বর্গেষু শে্ঠং বৈষ্ণব মুচ্যতে । 
গাণপত্যেষু শৈবেষু শক্ত সৌরেতভীন্টদং ॥” 
অতএব-_ 
« শ্রীমদেগাপালদেবন্ত সর্বৈর্বর্্যপ্রদর্িনঃ | 
তাদৃক্‌ শক্তিযু মন্ত্র ন হি কিঞ্িছিচারধ্যতে ॥” 
তথ] শ্রীকেশবাচাধ্য-বিরচিত ক্রমদীপিকায়-__ 
“ সর্ব্ষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু , নারীবু নানাহ্বয়জন্মাভেযু। 
দাত৷ ফলানা নভিবাঞ্িতানাং দ্রগেব গোপালকমন্ত্র এব: ॥” 
আরও স্বন্দপুরাণে কমলালয়খণ্ডে উক্ত হ্ইয়াছে__ 
« যন্তত্রাথর্বান্‌ মন্ত্রান্‌ জগেছ্ছদ্ধাসমন্তি ত;। 
ভেযামর্থোস্বং কৃতসং ফলং প্রাপ্পোতি স বং ৮ 
যে বাক্তি শ্্ধাপূর্বক অথর্ববেদের মন্ত্র সমূহকে জগ করে নে নিশ্চয়ই সেই 
বেদমন্ত্র-কথিত সম্যক্‌ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ম্ম্তপুরাণে কথিত হইয়াছে__ 
£ পুরোহিতৎ তথাথর্কমন্তর ব্রাহ্মণ-পারগং | ” 
অথর্বমন্ত্র-ব্রাহ্গণ-কাও1ভিন্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত পুরোহিত পদবাঁচয। 
মার্কডয় পুরাণে বর্ণিত আছে-_ 
« অভিষিক্ত হধর্বমন্ত্ৈম' হীংভূঙক্তে সসাঁগরং 1” অর্থাৎ রাজা অরর্বমন্্ 
দ্বারা অভিষিক্ত হইলে সাগর! ধরণীর অধিপতি হন । | 


বৈষ্ববেদ। ৬১ 





শান্তি-পোষ্টিকাদি কর্ম, বাস্তসংস্কার, গৃহ-প্রবেশ, চুড়াকরণ, উপনয়ন, 
জাতকর্শ, বিবাহ প্রভৃতি সকলই অথর্ধবেদের অনুপরণ। অতএব যাহার! বৈদিক 
তত্ব ন জানিয়া অথর্ববেদকে--'যবনর বে?'__যজ্ঞাদি কর্মে অথর্ধ্ব অর্থ।ৎ অন্ুপ- 
যোগী ইত্যাদি নিন্দা করেন তাহ।রা কতদুর ভ্রান্ত--কত বিদ্বেপর তাহা সহজেই 
অনুমেয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ এই অথর্ব বা ব্র্মবেদের মন্ত্রভাগের অনুসরণ করেন 
বলিয়৷ শাক্ত বা স্মার্ডগণ এই বেদকে এতটা ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই 
চারি বেদের মধ্যে সাম ও অথর্ব্ববেদই বৈষ্ণব বেদ । বৈষ্ণবদিগের দ্শকর্ম প্রভৃতি 
মমন্ত ক্রিগ়াকাণ্ডে এই ছুই বৈদিক মতেরই অনুসরণ কর! হইয়া থাকে। শ্রীমষ্টা- 
দশাক্ষর গোপালমন্ত্রাশ্রিত বৈষ্ণবমাত্রেরই বেদ-_অথর্ববেদ, শাখা _পিপ্ললাদ শাখা। 

বহুব্চ অর্থাৎ খঞ্ধেদী খ্থিক যজমানের রাজা নাশ করেন, অধবযু্য অর্থাৎ 
যনুর্বেদী খত্বিক যজ্জমানের পুত্র নাশ করেন, ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদী খাত্বিক 
যজমানের অর্থনাশ করেন ; অতএব আঘর্বণ খত্বিকই প্রকৃত গুরু । |] 

বৈদিক ক1লে-_সেই সত্বাদি যুগেও যখন এরপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাঁব 
ৃষ্ট হয়, তখন বত্তগান কলিকালে এই বৈষ্ঞব-প্রধান যুগে কর্মবাদী ন্মাত্ত'গণ 
অঙয়া বশতঃ বিদ্বেষপরবশ হইয়া বৈষ্ণবগণকে নিন্দা ও অপাস্থ করিবার চেষ্টা 
করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা! কি ? 





পাশ 


*চারিবেদের ভাষ্য সার়ণাগধ্য ও মাধবাচারধ্য নামক ছুই সহোদরে মিলিয়া 
রচনা করেন, এজন্য এই ভাদ্ সায়ণ-মাধবীয় নামে গুচারিত। উভয়েই বিজয় নগরের 
বাঁজা বুধ নরপতির সভাসদ্ব ছিলেন। এই বুক নরপতির বংশধর শ্রীরিহর। 
ইনি অথর্ববেদের ভাব্য রচণা করিতে সায়ণীচার্য্যকে অনুমতি করেন। খুষ্টীয় ১৩৭৫ 
অন্ধে সায়ণ-মাধব ছুই ভ্রাতী বিজয়নগরের রাঁজ-সংসারে প্রতিষ্ঠিত . ছিলেন 


এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব সারনণাচাধ্য প্রায় ৫৫* বৎসরের পূর্ববর্তী 
_ বলিয়া গ্রতিপন্ন হয়। 


৬২ বৈষ্ণব-বিবুতি। 





আরও দেখুন-_ 
« যো.যন্ত মাংস মশ্সাতি স তন্মাংসাদ উচাতে। 
মতগ্তাদঃ সর্ববমাংসাদ স্তম্মাৎ মতস্তান্‌ বিবর্জয়েং ॥ ৫অঃ ১৫। 
অর্থাৎ যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংসাদ কহা ষায়, যেমন বিড়ালকে 
মুষিকাঁদ, নকুলকে সর্পাদ বলে; স্তরাং মৃত্তভোজীকে সর্বমাংসাদ বগা যায়। 
অতএব মং্শ্তভোজন পরিত্যাগ করিবে। 
যাহাতে মতশ্তভোজনের এইরূপ কঠিন নিষেধ লিখিত হইক়াছে, আবার, 
সেই গ্রন্থের ধর্থ, অধ্যায়ে উহার প্রতি কিরূপ অবাধ আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে 


দেখুম__ 
« ধানান্‌ মংস্তান্‌ পো মাংদং শাকং চৈব ন নির্ণচদেখ। ৪1২৫০ 


অর্থাৎ ধানা (ভৃষ্ট যবত গুল), মতা, ছুগ্ধ, মাংস ও শাক অযাচিতভাবে উপস্থিত 
প্হইলে গ্রহণ করিবে-_প্রত্যাধ্যান করিবে না। অর্থাৎ যে দিবে তাহার নিকট 
হইতেই লইবে। মতস্ত এবং মাংসের এমনই মাহাত্্য কি যে, কাঁহাকেও মানা 
করিও না, যে দিবে, তাহার নিকট হইতেই লইবে ?--বাঁঃ ! কি অন্ত সিদ্ধান্ত! 
“নিষুক্তত্ত যথাহ্ঠায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। 
স প্রেত্য পণুতাং যাঁতি সম্তবানেকবিংশতিম্‌॥” 
ঃ | মনু ৫অ$, ৩৫। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বাঁ মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়! মাংদ ভোজন না! করে, 
সে মৃত হইয়া ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। 
ধন্য | মাংস-তক্ষণের মাহাস্বা,__মাংস-ভক্ষণে কি অপূর্ব ধন্ধ-গৌরব লাভ! 
মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পঞ্ত হইতে হইবে। ইহা! যে সন্ধ্যাবন্ননা অপেক্ষাও 
বড় ধর্ম! যেহেতু সনধ্যাবন্দনা না করিলে শূদ্রের সমান হইতে হয়, পরস্ত মাংস 
না খাইলে একুশ জন্ম পর্যন্ত পণ্ড হইতে হইবে। অতএব উহাই একটা বড় ধর্ম. 
বাহাতে মাংম না খাইলে পণ্ড হইতে হয়। এই বাক্যাহুদারেই স্মার্ত মহাশয়গণ, 


মাংসভক্ষণে আগ্রহ কেন? | ৬৩ 








বৈষ্ুবের প্রতি এতদূর 'ন।রাঞ্জ' হইয়াছেন । বৈষ্ণব মাংস ভক্ষণ ত দুরের থা, 
কদাপি ম্পর্ণ পর্যন্ত করেন না। স্মার্ভ মাংলভোঁজন না করিলে ২১ জন্ম নরকে 
পড়িবেন। অতএব এই বাক্য অনুসারে বেশ বুঝা যায় যে, “ শীক্তবর্াই ») নমার্ত 
আকাদ্ধে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এই জন্তাই উহাতে মাংস-তক্ষণের উতকট মহিমা 
এবূপভাঁবে বর্ণিত হইরাছে। 
আরও দেখুন-- 
“বেণো বিনষ্টোহবিনয়াক্সহুষশ্চৈব পাঁথিবঃ। 
স্ুদীমৌ ববনশ্চৈব স্থমুখো নিমিরেব চ॥ 
পৃথুস্ত বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্‌ মন্থুরেব চ। 
কুবেরশ্চ ধনৈষ্্যযং ব্রাহ্মণ্যকব গ।ধিজঃ 
মন্ু ৭ অঃ শ্লোক ৪১৪২। 
অর্থাৎ বেণ, নহুষ রাজা, সরস, যন, স্বমুখ ও নিমি ইহারা সকলেই অবিনয় 
জন্ঠ বিনষ্ট হইয়াছেন। বিনয়-ধর্দমবলে মহারাজ পৃথু এবং মন্গু সাত্রাজ্য লাভ 
কক্িয়াছেন, কুবের ধনৈরথ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গাধিতনয় বিশ্বামিতর ক্ষত্রিয় 
হইয়াও ত্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন । 
এক্ষণে প্রচলিত মনুস্থৃতি যে স্থষ্টির আদিতে উৎপন্ন এবং বিরাট্‌ পুরুষে পুত্র 
মন্ধ কতৃক বিরচিত, তাহা উল্লিখিত শ্লোক-প্রমাণে অগস্ভব বলিয়াই বোধ হয়। ইহা 
হুষ্টির বহুকাল পরে যে রচিত হইয়াছে, তাহা! বেশ বুঝা যায়। যেহেতু উহাতে 
ই বেগ, নহুষ, নিমি, পৃথু ও বিশ্বামিত্রের যখন বর্ণন রহিয়াছে তখন এই স্থতি যে 
উহাদের পরে বিরচিত হইস্বাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্তই এই সব পৃন্াবৃত্ত 
ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । আর যদি এই স্মৃতি মন্নকর্ৃকই রচিত হইত, তাহ! 
হইলে « মনু বিনয়-বলে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ”_-একথা মন্ স্বয়ং লিখিভে 
যাইবেন কেন? আবার ঈম, অধ্যায়ের ৬৬৬৭ গ্লৌকে বেণরাজা মনতর পূর্ববর্তী 


৬৪ বৈষ্ণব-বিবুতি। 





বলিয়! স্পষ্ট পিখিত হঈত্মাছে | যথাঁ-_ 
"অয়ং দ্বিজৈহি বিদ্বপ্তিঃ পুধর্্দো বিগহিতঃ। 
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণোরাজ্যং প্রশাসতি॥ 
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্‌ রাঁজধিপ্রবরঃ পুর1। 
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ৮, 
অর্থাৎ এই বিধবা-বিব|হ পণুধর্শ বণিয়া সুবিঘান্‌ দ্বিজগণ কর্তৃক নিন্দিত 
হইয়াছে। পূর্ধে বেণরাজার রাজাশীদনকালে এই ধর্ম মন্ৃঘুপমাজে প্রচলিত হয় 
বিয়া! উক্ত হইয়াছে । এই রাজধিপ্রবর পুরাঁকালে সমস্ত ধরণীর অধীশ্বর হইয়। 
কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই এই বিপি-প্রচলন পূর্বক ব্ণসক্করের স্যষ্টি করেন। 
এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই বিধি মন্গুর পুর্বববন্তীকালে প্রচলিত 
হইয়াছিল। সুতরাং ধেণ রাজার রাঁজ্যশাসন-দময়ে বিধবা-বিবাহের প্রচার, এই 
মনুস্থৃতির যে বহুপূর্নের সংঘটিত হইয়।ছিল, তাহা এই বচনেই সিদ্ধ হইতেছে। (১) 
অতএব এই স্মৃতির যে বচন প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ বংখ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহ 
অত্রান্ত-সত্য বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে £-- 





(১ বৈদিক কালেও স্্রীলোকেরা প্রথমে একপতির পাণিগ্রহণ করিয়া পুনরায় 

অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। যথা অথর্ববেদ-সং হিতায় _ 

“যা পুর্ধং পতিং বিশ্বাথান্তং বিন্দতেইপরং | 

পঞ্চোদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥ 

সমান লোকে ভবতি পৃনর্ভবাপর: পতিঃ। 

যে|হজং পর্ধোদনং দক্ষিণা জ্যোতিযং দদাতি । ৯1৫1২৭২৮। 

থে রমনী পূর্বপতি সত্ধে অন্থপতি গ্রহণ করেন, অ্ধ-পঞ্চোদন দান করিলে 

তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। [দ্বতীয় পতিও যদি দক্ষিণা দ্বার! দীপ্তিমান অজ 
পঞ্ধৌদন দান করেন তাহা হইলে তিনি এবং তাহার পুনরুঘাহিতা পত্রী উভয়ে 
একলোকে গমন করেন। 


বিধবা-বিবাহ বৈদিক | ৬ 





“ইদং শান্ং তু কৃত্বাংসৌ মামেব স্বরমাদিতঃ। 
বিখিবদ্গ্রাহ্য়ামীস ম্্ী্যাদীত্বহং মুনীন্‌॥” 
অর্থাত সথষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা এই শান্তর প্রণয়ন করিয়! বিধিপূর্ববক স্বয়ং 
আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যরম 
করাইয়াছি। ্ 
এই এমাণের দ্বারা বুঝ যাইতেছে যে, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী-গ্রহণ কেবল 
দৈব ঘটনা নয়, তাহা শাস্ত্রীয় বিধান ও সামজিক প্রথারই অনুগত । আবার 


তৎকালে বিপবা-বিবাহও ষে প্রচলিত ছিল, এই মন্্ুটী পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে 
বুঝিতে পারা যায়-_ পু 
“উদীর্ঘ নাধযতি জীবলো।ক.মিতাক্ুমেতমুপশেষ এহি। 


হস্তগ্রাভন্তাদিধিষোন্থমেতৎ পতুযর্জনিত্বমতিসংবভূব ॥” 
তৈত্তিবীয় আরণ্যক ৬ প্রপা, ১অনু, ১৪ মন্ত্রী! 
সার়ণাচার্ধা ইহার ভাঙ্তয এইরূপ করিয়াছেন-_ 
“তীং প্রতি গতঃ সব্যে পধাবভিপান্তেখাঁপয়তি। হে নারি! ত্বং ইভান 
গতপ্রাণং এন্তং পতিং উপশেষে উপেত্য শয়নং করোবি, উদদীঘ'অম্মাৎ পতি- 
৷ সমীপাছুজি্, জীবলোকমভি জীবন্তং প্রাধিসমূহং অভিলক্ষ্য এহি আগচ্ছ। ত্বং 
হস্তগ্রাভগ্ত পাণিগ্রাহবতঃ দিধযোঃ পুনবিবাছেচ্ছোঃ পত্যুং এতৎ জনিত্বং জাঙ্াত্বং 
অভিসংবভূব অভিস্কুখেন সম্যক্‌ প্রাপ্র,হি।” 

অর্থাৎ খত্বিক মুতপতির সমীপে শায়িত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বাম হস্তে , 
ধরিয়া তাহাকে উত্থাপন পুর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন--“ হে নারি! তুমি মৃত 
পতির সমীপে শয়ন করিতেছ কেন? উহার নিকট হইতে উখ্িত হইরা জীবিত 
লোকের নিকট আগমন কর। তোমার পুনর্ব।র পাঁণিগ্রহ্ণাঁভিলাষী পুরুষের 

পত্থীত্ব প্রাপ্তি ভোমার সম্যগ রূপে সম্ভব হইগাছে।' | 
এই ব্যাখ্যান্ুদারে বিধবাঁ-বিবাহ বেদবিছিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে 


এবং বেদবৰ্যাখ্যা তা সাক্ণাচার্য্যেরও যে নিংসংশর অভিমত, ঠাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
১ 


৬৬ বৈষ্ব-বিবৃতি। 


২সপপিমপাপিসপসিসপিাদ 








যদি স্থাষ্টির আরস্তেই এই শান্-রচিত৪ হইত, তাহা হইলে স্থষ্টির অন্ততঃ 

লক্ষবর্ষ পরে যে সকল ঘটনা বটিগাছে, তাহার ইতিবৃত্ত উহাতে সংগৃহীত হইল 
কিন্ধূপেট অতএব ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রচলিত মন্ুম্থতি আমল মস্ুস্থৃতি 
নহে-_ যাহা ব্রহ্মা মনকে এবং মনু, মনরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়াইয়াছিলেন। দশম 
অধ্যায়ে বামদেব, তরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র আদি খষির কথা লিখিত থাকায় এই 
গ্রন্থের আধুনিকতা সহজেই পিদ্ধ হইতেছে । যথা 

*শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্তো হত্ত/ং ধন্মাধন্ম্রবিচক্ষণ: | 

প্রাণানাং পরিরক্ষাথং বামদেবো ন লিগুবান্‌॥ 

ভরদাজঃ ক্ষুধার্তস্ত সপুত্রো বিজনে বনে। 

বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষো মহাতপাঃ ॥ 

কুধার্তষ্চ।ত্ত, মভ্যাগা দ্িশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্‌। 

চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম ধন্মু বিচক্ষণঃ |” 


অর্থাৎ ধন্ধীধম্্বিচক্ষণ খষি বামদেব ক্ষুধার্ত হইয়া গ্রাণরক্ষার্থ কুকুর-মাংস 
ভোজনাভিলাষী হইয়াও পাপলিগ্ত হন নাই। সপুত্র মহাতপন্থী ভরদ্বাজ ক্ষধার্ত 
হইয়া বিজন বনে বৃধুনামক হুত্রধরের ধু গো গ্রহণ করেন। তাহাতে তাহার পাপ 
হয় নাই। ধর্মাধন্মাবিচক্ষণ খষি বিশ্বামিত্র ক্ষুৎকাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে 
কুক্কুর-মাংস লইয়া ভোজন করিলেও পাপে লিপ্ত হন নাই। 

আধার একাদশ অধ্যায়ের ১২শং হইতে ১৫শ£ শ্লোকে আরও এক বড় 
কৌতুকের কথ! লিখিত হইয়াছে যে, যদি হক্ঞকাঁধ্য সম্পাদন জন্ত ধনের অভাব হয়, 
তবে বৈশ্য ও শুদ্রের নিকট হইতে সহজে না! হয়, বলপূর্র্বক লুঠন করিয়া! লইয়া 
আদিবে। বাঃ! কি সুন্দর অনুশাসন ! মনুপ্ৃতি কি তবে ডাকাতের “ওস্তাদ”? 8 
বিশেষ অনুসন্ধান করিয়৷ দেখিলে এইরূপ শত শত বিরোধ ও অসঙ্গতি এই 
আধুনিক মন্ুত্থতিতে স্থান পাইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দেখান হুইল মাত্র। 


বেদবাহা! স্মৃতি । ৬৭ 





৬ শীত 











এইরূপ বিরোধ ও অসঙ্গতি অন্ান্য স্মৃতিতে যথেষ্ট আছে। সর্ধন্থৃতি- 
চক্রবষ্ঠিনী মনতপ্মৃতিরই সাগান্টা দিগ দর্শন মাহ করিয়া “ যথা রাজা তথা প্রজা? 
এই স্টায়কেই নিমিত্ত কর! হইল। বুদ্ধিমান জন উহ! দেখিয়া! অবশ্ত বিচার 
করবেন। তবে ইহা অবগ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, ন্থাদিগুতিতে শত শত 
উত্তম সিদ্ধান্ত আছে, দেহাভিঘানী কম্মজডজন তদনুলারে কম্মানুষ্ঠান করিলে অবশ্য 
লাঁভবান্‌ হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। | 
কিন্ত যে সকল স্মাততনন্ত মহাদয় আপনাদের উচ্চ জ্ঞানাত্তা প্রকাশ করিতে 
গিয়া বৈষ্ণবের উপর অযথা আক্রোশ প্রকাশ করেণ, তাহাদের পিঙ্গের খর-তলল।স 
করিয়া দেখাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশের ওয়াস, নতুবা স্মৃতির মত খণ্ডন বা স্মার্ত- 
জনের নিন্দ! কর! উদদেস্ত নাহ ।* 
মন্ত্র ও ত্রাহ্মণভাগই অপৌরুষেয়-_-ভগবদ্বাক্য করস্থুত্র ও অপরাপর 
যাবতীয় শান্জর পৌরুষে় অর্থাৎ মনুস্ত-রাচত। মঙ্রাহ্ষাণর নাম শর্ত, উহা! 
হ্বতঃ-প্রমাণ। উহাতে ভ্রম প্রমাদ।দ থাকিবার সন্তাবনা নাই। অতএব 
কল্পসত্র ও মন্ুম্থতি প্রভাত ঘে থে অংশ শ্রতিমূক তাহাই সর্ধবাদিসন্মত 
প্র।মাণ্য, আতি-বিরুদ্ধ অংশ অপ্রামাণ্য। যথা 
« শ্রতিস্থৃতি বিরোধেষু আতিরেব গরীয়পী 
শ্রুতি ও স্মৃতির মধো পংম্পর বি'রাধ দৃষ্ট হইলে শ্রতিকেই প্রধান বলিয়া 
মানিতে হইবে | এ বিধায় স্বয়ং মন্ু-ংহিতাও বলিয়াছেন__ 
« যাঁ বেদবাহাঃ স্ৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুৃষ্টয়ঃ। 
স্বান্ত। নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্টা হি তাঃ স্বৃতাঃ |” 
১২ আ:ন৫। 





*এই উল্ল।সটীর প্রায় অধিকাংশ ভধামবৃন্লাবনব।সী রকীরাধারমণ জীউর 
সেবাইত প্রপাদ মধুস্থদন গোস্বামী সার্বভৌম কৃত “প্ার্তন্ম” নামক হিন্দী পুস্তিকা 
হইতে সঙ্কলিত। 


৬৮ বৈষব-বিবৃতি। 





যে সকল স্মৃতি ও তর্ক বেদ-বিরুদ্ধ সে সমুদয় নিক্ষল জানিবে, এবং সে 
সকল তমোনিষ্ঠ বা নরক-সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অপিকাংশ স্ৃতি বেদ হইতে সঙ্কলিত বা বেদ- 
সম্মত নহে। ফ্ীরবন্তি-খধিদের স্বকপোল-কল্পিত ও সমাজ-শ!সনের অনুকূলে স্বার্থ- 
প্রণোদিত শাদন-শান্ত্র বিশেষ । আবার কোন কোন অংশ পরপ্পরাগত লোকাচীর 
অবল্ন করিরাও লিখিত হইগাছে। কুমারিল উট্ট-প্রণীত “তত্ত্বকে লিখিত 
আছে-_ 

“তত্র যাবদ্ধম্ন যোক্ষ সমন্ধি তেদ গ্রভৃম্‌। যত্রর্থ স্রখবিষয়ং তল্লোকবাবহার 
পুর্বক মিতি বিবেক্তব্যম্‌। এবৈবেতিহাম পুরাণয়ো! রপ্যুপদেশ বাক্যানাং গতি: ৮ 

উহার মধ্যে যে যে অংশ ধম ও মোক্ষণ সন্বদ্ধীয়, তাহা বেদ হইতে সঙ্কলিত, 
আর যে যে অংশ অর্থ ও ন্ুখবিষয়ক তাহা লৌকিক আচার-ব্যবহার ৃষ্টে সংগৃহীত 
হুইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। উতিহাঁদ ও পুরাণের উপদেশ 
বাক্যেরও এইরূপ গতি জানিবে। 


ম্- 


চতুর্থ উল্লান। 


১98 


পৌন্লাণিক প্রকব্ুণ। 


78০02 








সাত্বত সম্প্রদায় । 
/ 


(বৈদিক বিশুদ্ধ বৈষব-মন্প্রদায়ই বাত্বত নামে অভিহিত। ইতিহাঁস ও 
সাত্বত সম্প্রদায়।. পুরাগাঁদিতে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আ.দ-প্রবর্তক 
7. আাত্বহগণের বিশেষ পরিচয় ও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় 

পন্পপুরাণে উক্ত হইয়াছে 
« অত্বং সতবাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবতে কেশবম্। 
যোইনস্ত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদ|তঃ ॥ 
বিহায় কাম্যকন্মীদীন ভজেদে ন1কিনং হরিং। 
সত্বং সত্বগুণাপেতং ভক্ত তং সাত্ব তং বিদুঃ। 
মুকুন্দপাদ-সেবায়াং তনাম শ্রবণোহপি চ। 
কীর্ডনে চ রতো৷ ভোক্তা নাস স্তাৎ স্মরণে হরেঃ॥ 
বন্দনাষ্চনয়াক্তি রশিশং দাস্তমখাযোঃ | 
রতিরাক্ম্পণে যন্ত দৃানন্তস্ত সাত্বত;॥% 

অর্থাৎ সত্ব ও সব্বের আশ্রয়, সত্বপ্রণস্বরূপ শ্রীহরিকে যে ব্রত অনন্যমনে 

সেবা! করেন, তিনিই সাত্বত নামে অভিহত। যিনি কাম্য-কথ্মাদি পরিত্যাগ " 
করিয়া সব্গুণাবল্বনে সধবমত্তি শ্রীভগবান্কে একান্ত ভক্তি পুর্বক ভঙ্জন! করেন 
তাহাকে সাত্বত বপিয়! জানিবে। শ্রীমুকুন্দের পাদপন্স দেবায়, তদীয় নাম শ্রবণ- 
'কীর্ডনে, তাহার স্মরণে, অর্চনে, দান্তে, সথ্যে ও আত্মমমপণে ধাহার দৃঢ় রূতি ব! 
অস্থুরাগ তিনিই দাত্বত। 


৭৩ বৈষ্ঞব-বিবৃতি |. 








এই প্রমাণে বৈদিককাণের সাত্বত-মম্্রধায়ী বৈধবগণের ভগ্বস্তজন প্রণালীর 
ভাব ম্প্টরপে পররস্ফুট আছে। ফলতঃ এই সাত্বিক-বিধানই যে প্রাচীন বৈষদ- 
মত তাহা মহ!ভ|র তপাঠে নিঃসন্েইরূপে অবগত হওয়া যায়। 
« ভক্ত] পরময়া যুক্তৈম্মনোবাক্‌ কষ্মভিষ্ত তঃ | 
নারায়ণপরে। ভূত্বা নারায়ণ-জপং জপন্ ॥” শান্তিপণ্দ। 
অর্থাৎ পরমাভক্তির সহিত মন, বাকা ও কন্মদ্বারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া 
নারারণমন্ত্র জপ করিবে। ঃ 
বৈদিক-সাহিত্যে বিষুণ ও নারায়ণের নাম যথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। সেই 
প্রাচীনযুগে বিষুই যে সত্ব নামে অতিহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাজা উপরিচর বস্থ বৈদিক দেবতা, ইন্দ্রের সমসামায়ক ও তাহার সখা । 
বৈদিককালে সাত এইট উপরিচর বহু সান্বত ধশ্মে দীক্ষিত ছিদেন। 
কজন প্ল রা বৈদিকক!লে বৈষ্ব বা সাতৃত-সম্প্রদায়ের 
শশী অন্তিত সহজেই উপলব্ধ হইয়াছে । যথা, মহাভারতে-- 
« ব্রাজোপরিচরে! নাম ব্ভৃবাধিপতি ভুবাঃ | 
আখগলসখ: খায।তো। ভক্ত] নারায়ণং হরিং ॥ 
ধার্মিকো নিতাতক্রশ্চ পিতুমিত্যমত ভ্্রতঃ | 
সাআ্াজং তেন সম্প্রাপ্তং নারায়ণবর।ৎ পুরা 
সাত্ব তবিবি মাস্থায় প্রাকৃক্র্য মুখনিঃ্তম্‌। 
পৃজয়ামাসদেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্‌।” মোক্ষধর্খ। 





রাজ! উপারচর বস্থু যে বৈদিককালের সম্রাট তাহ! নিঃসন্দেহ। তিনি 
ধার্দিক ও হরিভক্ত বলিয়! বিখ্যাত ছিলেন। [তিনি নারায়ণের বরেই সামান্য 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃর্ধ্য-মুখনি£শ্ত সাত্বত-বিধান অনুসারে নিত্য 
সুরেশ্থর বিষ্কুর পুজা করিতেন। সুতরাং অতি গ্রাচীন যুগেও যে সাত্বত-সশ্রধায়ের 


সাতত সম্প্রদায়। ৭১ 





গ্রভাব ছিল, তাহা! এতদ্বার! স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । অধিকন্তু রাজা! উপরিচর 
বন্গুর বহু পূর্বেও যে সাত্বত বা বৈষ্ণব বিধানের প্রচলন ছিল তাহা “ প্রাক্‌ স্্য্য- 
মুখ-নিঃস্তম্‌ ” এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে । ফলতঃ সত্বত বিধির আদিম 
প্রবর্তকই হুধ্য | কিন্তু সাত্বত ধর্ম অনাদি; ইহার পুব্রেও যে সাত্বত ধর্ম প্রচলিত 
ছিল, আহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীভগবাণ্‌ স্বয়ং এই সাত্বত ধশ্মের প্রবর্তক ; 
কালের কুটিল আবর্তে এই ধর্ম কখন প্রকট, কখন বা অপ্রকট হয়। মহাভারত 
মোক্ষণম্ম পবের্ব এই পাত্বত ধরন্ষোৎপত্তির এক বিস্তৃত ইতিহাস পরিদৃষ্ হয়। 
ভদ্‌যথা-- 

“ যদাদীন্‌ মানসং জন্ম নারায়ণ মুখোদগতম্‌। 

ব্রঙ্গণঃ পৃথিবীপাল তদা নারায়ণ; স্বয়ং ॥ 

তেন ধশ্মেণ কতবান্‌ দৈবং পৈর্রঞ্চ ভারত। 

ফেনপ। খষয়শ্চৈব তং ধর্ং প্রতিপেদিরে ॥৮ 

ভগবান্‌ নারায়ণের ইচ্ছা নুদারে ব্ষা, তাহার মুখ হইতে আবিদূ্ত হইয়া 

এই ধর্ম অবলবন পূর্ববক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়া ছিলেন। ব্রদ্ধার 
আবির্ভাবের সময়ে নারায়ণ স্বয়ং এই সাত্বিক ধর্ম প্রকটন করেন। পরে ব্রগ্গার 
মানস পুত্র ফেনপা ও বৈধানস নামক খগিগণ এ ধর্মের অন্ুবর্তী হন। অনস্তর 
চন ইহাদেত্স নিকট হইতে এই ধদ্মের উপদেশ প্রার্ত হয়েন। ভৎপরে ভগবদিচ্ছায় 
এই ধর্ম অন্তহিত হইয়। যায়। 


অতঃপর ব্রহ্মার দ্বিতীয়বার চাক্ষুষ জন্ম পরিগ্রহের কাঁলে অর্থাৎ ব্রা 
শীনারায়ণের চক্ষু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া! সৌমের নিকট হইতে এই সাত্বিক ধর্শের 
উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন ॥ পরে রুজদেবকে উহা! প্রদান করেন। তৎপরে বাগখিল্য 
খধিগণ সেই যোগার মহাদেব হইতে উহা! প্রাপ্ত হয়েন। অবশেষে নারাযণের 
সারা প্রভাবে সেই সনাতন সাত্বত ধর্ম আবার তিরোহিত হইয়া! যায়। 


৭২ বৈষ্বব-বিবৃতি। 











অনস্তপ্ তৃতীয়বার ব্রক্।র বাঁচিক জন্মের পরে অর্থাৎ ব্রহ্ম! শ্রীনারায়ণের 
বাক্য ইছুতে জন্মগ্রহণ কারলে, ভগবান্‌ বরং উহা পুনরায় প্রবর্তিত করেন। 
মহুষি পর্ণ তপন্তা, নিয়ম ও দমণ্ডণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে এ ধর্ম প্র1ণ্ত হইয়া 
প্রতাহ তিন বার উহার আবৃতি করিতিন। প্র ধর্ম খগ্বেদের মধ্যে কীষ্ভিত আছে, 
এজন্ত তিনি এতৎ সংক্রান্ত খণ্থেদ প্রত ঠিনবার পাঠ করিতেন । , এই নিমিত্ত 
কে কেছ এই পাত্বত ধন্মকে ভ্রিসৌপর্ণ নামে অভিহত করেন। যথা 





« ত্রিঃ পরিক্রান্তবানেতহ সুপণো বন্সুত্রমম্‌। 
যসথাত্্মাদ্‌ ব্রতং হোত ত্রিসৌপর্ণ মিহোচ্যতে ॥৮ 


পরে স্থপর্ণ হইতে বাযু এই সনাতন ধশ্ম লাভ করিয়া বিগ্াত্যাসী মহ্ধি- 
গণকে এবং মহধিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তংপুরে এই ধণ্ধ পুনরায় 
নারায়ণে লীন হইয়া বাঁয়। | 


চতুর্থবার বর্ষা, বিজুর কর্ণবিবর হইতে প্রাছ্ভূ্তি হইলে, তাহ।র বদন 
নি-স্থত আরণাকের সহিত সরহস্ত এই শ্রে্গ ধন্ম প্রাপ্ত হয়েন। তখন ব্রদ্ধা সেই. 
নারায়ণের মুখেোদিত ধণ্ছানুসাবে ভগবান্‌ নারারণের আরাধনা করিয়া এ ধর্মের 
প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাগা স্বার!চিষ মন্তথুকে উহ্থা প্রদান করেন। অনস্তর মন্থু শ্বীয় 
পুত্র শঙ্খপদকে এবং শঙ্খপদ আপন পুত্র স্থবর্ণাকে এই ধর্ষোপদেশ প্রদান 
করেন । পরে ত্রে্াযুগ উপস্থিত হইলে আবার এ ধশ্ম অন্তহিত হুইয়া যায়। 


7?* অনন্তর পঞ্চম বারে ব্রহ্ধা' ভগবানের নামিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, 
ভগবান্‌ হবয্ং তাহার নিকট এই ধর্ম কীর্তন করেন। ব্রদ্ধা এই ধর্ম প্রগগ্ড হইনগ 
পরে সনৎকুমারকে উহা 'এদান করেন। অনন্তর সনৎকুমার হুইতে প্রজাপতি 
বীরগ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে বীরণ স্থীর পুত্র রৈভ্যকে এবং রৈভ্য স্বীয় পুত্র 
দিকপতি কুক্ষিনামাকে গুদীন করেন। পরিশেষে সেই ধর্ম পুনরায় অস্তহিত 


হইয়া যায়। 


সাত্বত ধর্মের প্রচারক। ৭৩ 








ষষ্ঠ বারে ব্রঙ্গা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্‌ নারায়ণের মুখ হইতে 
পুনরায় এ ধর্ম মুষ্ধব হয়। ব্রগ্ধা বিধি পৃর্ধক ত্র ধর্ম গ্রহণ করিয়। বহিষদ নামক 
খধিগণকে প্রদান করেন। তৎপরে গেষ্ট নামক এক সামবেদ-পারা দর্শী ব্রাহ্মণ 
তাহা দগের নিকট উহা ল/ভ করিয়া মহাঁর:জ অরিকম্পীকে প্রধান করেন। 
পরিশেষে এ সনাতন ধর্ম পুনরায় অন্তহিত হইয়া! যায়। 
অনন্তর সপ্তম বার ব্রদ্ধাঃ নারায়ণের ন|ভিপঞ্প হইতে জন্মগ্রহণ করিলে। 
প্ীভগবান্‌ পুনরায় এ ধর্ম তাহার নিকট কীর্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্ম! দক্ষকে, 
দক্ষ স্বীর দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে প্রদান করেন। অতঃপর 
ব্রেতাযুগের প্রারস্তে বিবস্বান মনকে এবং মনু, লোক-প্রতিষ্টার জন্ত স্বীয় পুত্র 
ইক্ষাকুকে প্রদান করিলে, তিনি ব্রিলোক মধ্যে উহা! প্রচার করিলেন। তদবধি 
সেই দাত্বত ধর অগ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় 
উহ! নারাণে বিলীন হইবে । ফলত; সত্যযুগে ভগবান্‌ নারায়ণ এই বেদ- 
সন্ত ্ীকান্তিক ধর্খ বা সাত্বত ধর্ের সৃষ্টি করিয়। তদবধি শ্য়ং উহা! ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। দেবধি নারদও নারায়ণের নিকট হইতে এই সাত্বত ধর্ম প্রাণ 
হইরাছেজ । এই সনাতন সত্যধন্মই সকলের আদি, দুর্ঞেয় ও হুর্নত। এই 
সাত্বত ধর্ম যে সম্পূর্ণ ও বেদসন্মত, তাহ মহাভারতে পুন:পুন লিখিত হইয়াছে_ 
« তৈরেকমতিভি ভূত! যৎ প্রোক্জং শাস্তমুত্তমং । 
বেদৈশ্চতুতি সমিতং কৃত মেরো মহাগিরৌ ॥ 
প্রবৃত্ত চ নিবৃতৌ চ যস্াদেন্তবিষ্াতি। 
খক্‌ যজুঃ সামভিষ্ু্ট মত্বাদিরটৈ স্তথা ॥ ” 
আধুনিক পুরাবিদ্গণ এই সাত্বত ধর্মের বিপুল ইতিহাস বিশ্বাস করুন 
বানা করুন, কিন্তু ঘিনি বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম প্রাণ হইয়াছেন। 
সেই বেনবাাস স্বয়ং ধখন বলিতেছেন, সাত্বতধর্ম বৈদিক, তখন শাস্তপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই 
এই শাস্ত্বাক্যে যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
১৩ 


ণ৪ বৈণব-বিব্ৃতি । 


ফর 








7 সে যাহা হউক, কুম্মপুরাণ পাঠে অবগত হুওয়। যায়, ঘাপর যুগে যদ্ুবংশীয় 
ও সত্বত নরপতি দারা এই সাত্বত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি 
ইইয়াছিল। যথা-_ 

“অথাংশো সত্বতো৷ নাম বিষুচভক্ত প্রতাপবান্‌। 
মহাত্মা দাননিরতে] ধন্ুর্ধেদবিদাং বরঃ ॥ 
স নারদস্ত বচনাদ্‌ বাস্ুদেবচ্চনা,ম্বতঃ | 
শাস্ত্র গ্রবর্তয়।মাস কুগডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্‌ ॥ 
তশ্ত নায়াতু বিধ্য।তং সত্বতং নাম শোভনম্। 
প্রবর্তৃতে মহাশান্জং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহ্ম্‌। 
সাত্বত স্তস্তপুতোহতূৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ | 
পুণ্যঙ্লোকো মহারাজ স্তেন চৈতৎ প্রকীত্তিতম্‌ ॥ 
দাতৃতঃ সববপন্পন্নঃ কৌশলান্‌ স্যুবে স্থতান্‌। 
অন্ককং বৈদেহং ভোজং বিজু দেবাবৃধং নৃপম্‌॥ ” অঃ ২৪। 
অর্থাৎ যদুবংশীষ্ষ অংশু নৃপতির পুত্র মহাত্মা সত্বত পরম বিঞুভত্ত ও 
দ্বানণীল ছিলেন। তিনি দেবধি নারদের নিকট সাত্বত ধর্খের উপদেশ প্রাপ্ত 
হই নিরস্তর বাসুদেব অর্জনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি কুগুগোলার্টি ছারা 
সাত্বত ধশ্বশান্ত্র প্রবর্তিত করেন। তীহার পুত্রের নাম সাত্বত। তিনি সর্বশান্- 
বিশ।রদ ও পুণাশ্লোক হৃপতি ছিলেন। ইহার দ্বারাও সাত্বত ধর্মের যথেষ্ট প্রচার 
হইন়াছিল। 

; (আবার বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ-নির্ণায়ক ও বেদাস্তের অকৃত্রিম ভাঘ্য বলিয়া 
জ্রীমন্তাগবত সমজ্ড পুর!ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং সাঁত্বতী শ্রুতি বা বৈষ্ঃবীশ্রতি নামে 
জন্ডিহিত। এই শ্রীমন্তাগবতেও আমরা বৈধ্ণব-সাম্প্রদার়িকতার হুম্পট পগিচয় 

বুীমন্তাগবত বোপদেব .. প্রাপ্ত হই। এক শ্রেণীর পত্ডিতন্ষ্ঠ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 
জা এই সর্বববেদান্তসার শ্রীমস্তাগবতকে মুগ্ধবোধ ব্যাকয়ণ- 
স্পা রচয়িতা বোপদেবের লিখিত বলিয়া মন্তব্য গুকাশ 


সাত্বত ধর্মের প্রচারক ॥ 


বা 


শ্রীতাগবত বোপদেব কৃত নছে। ণ৫ 





করেন। তাহাদের এই স্বসার মন্তব্য ভ্রান্তি-বিজুত্তিত। তাহাদের জানা ছিল না 
যে, বোপদে হিমান্ির সভাপত্তিত ছিলেন। হেমাপ্রি-ক ত * চতুর্বর্স-চিস্তামণি* 
গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণ-দান প্রস্তাবে, প্রমন্তগবতের প্রশংসাহচক মংস্ত-পুরাণীয় 
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । এতদ্বতীত হেম।রি-কুত গ্রান্থর পরিশেষ খণ্ডে কালনিরণয়ে 
কলিষুগ-ধর্শ-নির্ণয় স্থলে “ কলিং সভাজয়ন্থা্্যাঃ” ইত্যাদি শ্রীমস্তাগবত্তের শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্তাগবত-প্রতিপাদিত ধর্খুই কপি কালের জগ্ত অঙগীকৃত করিয়াছেন। . 
উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় গায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশঞ্জ লিিয়াছেন « বোপদেব 
নঙ্জাম রাজোর অন্তর্সতি দেবাগরি ( দৌলতাবাদ ) স্থিত মহারাজ মহাদেবের 
ব্ণিবিকরণের পণ্ডিত ছিলেন। আবির্ভাবকাঁল খুষ্টায় ১২৬০ অব। ইহার, 
পিতার নাম কেশব কবিরাজ । ইনি পণ্ডিত ধনেশ্বরের ছাত্র ।  (বাপদেব একজন 
বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিংলন। ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁদ্বধয় বিশদভাবে বর্ণিত হ্ই্াছে । 
শঙ্করাচার্যযের মুক্তিতে কাশীরাজ শব নানা স্থান হইতে তাগবত গ্রন্থ মংগ্রহ করিয়! 
গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে পর বোপদেব বহু কষ্টে তাহ।র উদ্ধার সাধন পুর্বধক তিন 
খানি টাক! ব! পমন্বয় গ্রন্থ রচন! করেন । যথা-_ হরিলীপা, মুক্তাফল ও পরমহংস- 
প্রিয়া। তা মুগ্ধবোধ, কামধেনু 'প্রসথৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ফলতঃ বে।পদেব 
ভাগবভ-সম্বস্ীয্ণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও ভাগবতোদ্বার করিয়াছিলেন বলিয়।ই 
ভাগবত বোপদেবকৃত বলিয়া লোকের এক ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে ।”* 
ভাগবত টাকার প্রারস্তে ভ্রীণর স্বামীপাদ এ আশঙ্কা নিরাশ করিয়া দিয়ছেম__ 
« ভাগবতং নাম অন্যৎ ইতাপি--নীশঙ্কণীযং ” অর্থাৎ ইহা ছাড়া অপর ভাগবত 
মহাপুরাগ আছে বলিয়। কেহ যেন আশঙ্কা না করেন। এই শ্রেণীর অজ্তদের ইছাও 
বুঝা উচিত ছিল যে, শ্রীভাগবত যদি জীকৃষ্ঃদৈপায়নের পলিরচিত না হয়, তবে ব্যাসদেবের 


।গৌয়ব কোথায়? যদি শ্রীভাগবত, বেদব্যাসের ভক্তি-দাধনার মধুময় ফল না 
১ 


্‌ এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ বোদায় মুদরি ত--* তাগবত-ভষণ  গ্সথে ব্য ॥ . 





ণ্৬ বৈষ্ঞব-বিকৃতি। 








হইবে, তবে শতাধিক স্ুবিখ্যাত প্রাচীন পঞ্ডিত ইহার টাকা করিবেন কেন? শত 
শত প্রাচীন স্মার্ত পণ্ডিত শ্রীমন্তাগবতের বন উদ্ধৃত করি! শ্ব স্ব নিবন্ধগুলিকে 
সমলঙ্কৃত করিবেন কেন? এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পর্যযস্ত 
অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি এই শ্তরীমন্ভাগবত পুরাণখানি জ্রীভগবৎ-বিগ্রহ 
স্বরূপে সাদরে সম্পৃজিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া আদিতেছেন কেন? কি প্রসঙপ 
গম্ভীর ভাষায়, কি প্রশাস্ত সমুন্নত ভাবচ্ছটায়, কি উচ্চতম কাবা-প্রতিতার, কি 
দার্শনিক বিচার মহিমায়, কি সর্বোপরি ভগবং-প্রেরিত-শক্তি সাহাযো ভগবস্তত্ব 
বিচার-নৈপুণ্য শ্রমস্ভাগবতীভারতের সঃগ্র স্থৃতি, সাহিত্য ও দর্শনাদি গ্রন্থের মধ্যে 
প্রমনাগবতের সর্ধ্রেষ্টতা।  [চিরগৌয়বার্।* শুধু তাহ নহে, অস্যান্ট মহাপুর/ণেও 


শ্রীমপ্ভাগবতের মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা। বীর্তিত হইয়।ছে। 
যথাঁ, মতভ্তপুরাণে-_ 


“ যথাবিক্ক ত্য গায়ত্রী: বর্ণতে ধর্মবিস্তরঃ 1 
বৃত্রান্থর-বধোপে ₹ং তগ্।গবত মিষ্তুতে ॥ 
চর গজ ক নখ চা 
লিখিত্বা তচ্চ যো দ্ধাদ্বেম সংহাসনম্বিতম্‌ । 
প্রৌষ্টপদ্ঠাং-পৌমাস্তাং স যাতি পরমাং গঠিম্‌ ॥ অঃ ৫৩1 
_ অর্থাৎ গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া যহাতে ধন্ের বিভাগ সবিস্ত।র কর্মিত 
হইয়াছে, যাহাতে বৃত্তান্থরের নিধন-ৃ্রান্ত বণিত আছে, তাহাই প্রীমন্াগবত নামে 
আতিহিত। যে ব্যক্তি এই ্রমন্তাগবত পি!খয়া ভাদ্র মাসের পৌরমাসী তিথিতে 
স্ব্ণসিংহাসনের সহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। 
পুনশ্চ হনপুরাণে-- 
“ জমস্ভাগবতং ভক্ত পঠতে হরিসম্সিধৌ । 
জাগরে তৎপদং বাঁতি কুলবৃন্দ-সমস্থিতং ॥৮ 
অর্থা্ট যিনি ভক্তি পুর্র্কক হরিব।সরে প্ীভগবানের নিকট প্রীমন্/গবত পাঠ 
 ফ্করেন, তিনি কুণবৃন্দের সহিত ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। 


প্রীভাগবতের সর্ব্শ্রেষ্ঠতা । ণ৭ 








আবার প্মপুরাধেও উক্ত হুইয়াছে-- 
« অন্বরীষ গুকপ্রোক্তং নিতং তাগবতং শৃণু 
পঠন্ব হ্বমুখেনাপি বদীচ্ছসি তব-ক্ষয়ম্‌॥? 
অর্থাং ছে অন্ববীষ! যদি সংসার-বন্ধন বিমোচনের বাসনা থাকে, তাহা 
হইলে কালাকাগ বিচ।র না করি (নত্য এই গুকাপ্রোক্ত ্্ীমন্তাগবত পুরাণ শ্রবণ 
কর কিন্বা! নিজমুখে পাঠ কর। 
এই শ্রীমন্তাগবত অতিশয় পূর্ণ অর্থাৎ ইঠা সর্কালক্ষণসম্পরন হওয়ায় ইহার 
পুর্ণত্বের আতিশয্য উক্ত হইয়াছে । যথা, গরুড় পুরাণে-_ 
« অর্থোহয়ং ব্রহ্ষস্থত্রাণাং ভারতার্থবিনি্ণয়ঃ | 
গায়ত্রীভাম্তরূপোহমৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥ 
পুরাণানাং সামরূপ: লাক্ষাস্তগবতোদি ৪8॥ 

_ অর্থাৎ বরন্গস্থত্রের অর্থন্বরূপ, ভায়তার্ধের নির্ণায়ক, গায়তরীর ভাষ্যরূপ 
বেদার্থের বিস্ত/রক সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কর্তৃক গ্রথিত এবং বেদের মধ্যে সামবোদর ন্যায় 
পুরাথ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ফলতঃ পূর্ব বেদব্যাসের মনে হক্ষাকারে বরক্ষসৃত্র- 
রূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে নুবিস্তৃতভাবে ্রমস্তাগবতরূপে প্রচারিত 
হইয়াছে! 

কেহ কেহ অগ্ান্ত পুরাণের বেদ-সাপেক্ষ 5 মনে করিতে পারেন, কিন্ত 
প্রীমদ্ভাগবতে গে সম্ভাবনা নাই। শ্রীমন্াগবত স্বযংই সাত্বতী-শ্রৃতি স্বরূপ। 
যথা শ্রীভাগবতে-_ 

* কথং বা পাওবেয়ন্ত রাজধে মুনিনা সহ। 
ংবাদঃ সমভৃৎ তাত যত্রৈষ। সাত্বভীশ্রুতি॥” ১1৪1৭ 

অর্থাৎ হে তাঁত! কি গ্রকারে এতাদৃশ শুকদেবের সহ্তি পাণুবকুল-সভভৃত 
রাজধি পরীক্ষিতের সংবাদ হইল, যাহা হইতে এই সাত্বততী শ্রুতি বা বৈষ্কবীশ্রুতি 
ভাাবত-সংহিতার প্রচার হইয়াছে। 


৭৮ .. স্টবষ্তব-বিবৃতি। 








(আবার শ্রীমন্ভাগবতের উপসংহারে গ্ভাগবত-মাহাসমা বর্ণনা করিয়! মিখিত 


৬০ 


হইয়াছে 
“ র।জন্তে তাবদন্যানি পুরাপানি সতাংগণে! 


যাবস্তাগবতং নৈব শ্রুয়তেহমৃতমাগরম্।” ১২১৩ ১৪ 
_ অর্থাৎ যে পর্যন্ত অমৃতসাগর তুল্য শ্ীমস্তাগবত শ্রবণ না করা যা সেই 
পর্যন্তই সাধুগণের সভায় অন্তান্ত পুরাণ বিরাজিত হয়। 
অতএব ভ্ীমস্ভীগবত* যে নিখিল পুরাণাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ এবং 
বৈষ্বজনের পরম! শ্রুতি-ম্বরূপ তাহ! বগা বান্ুল্য মাত্র। সতরাং এই শ্রস্তাগবত 
প্রাচীন বৈষ্কব সম্প্রদয়ের যে প্রাচীন বৈষব-সন্প্রদায়ের প্রাণাদপি প্রিয় ও 
প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
ৃঁ ধর্ম নাই। এতস্তিন্ন প্রাচীন সাত্বতগণের আর একখানি 
ধরধপরস্থ ছিল, তাহার নাম নারদপঞ্চরাত্র বা! জ্ঞানামৃতসার। বৈষ্ণব মাত্রেই এই 
গ্রন্থের মান্ত করিয়া থাকেন।) স্বরাং প্রঙ্গতঃ ইহার কিছ পরিচয় প্রদান 
করা যাইতেছে ।  “ 
এই গ্রস্থখ/নি পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইল কেন? তহুত্তরে লিখিত 
আছে. 





* বাত্রঞচ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্থৃতং। 

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ গ্বদন্তি মনীষিণ: 1” 0. 
অর্থাৎ জ/নোপদেশ বাক্যকে রাত্র বলে। এই জ্ঞান পঞ্চ গ্রকার। ফে. 

গ্রন্থে সেই পঞ্চ প্রকার জ্ঞানের বিষয় বণিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চরাব্র নামে 


অভিহিত। এই পঞ্চরাত্র সাত প্রকার 10১) যথা 
« পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং ভ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং। 


্া্মং শৈবঞ্ কোৌমারং বাশিষ্ঠ্যং কাপিলং পরং ॥ 
গৌতমীয়ং নারদীয় মিদং সগ্াবিধং স্বতং 1 


(১) এতগ্যাতীত « ভরছাজ-সংহিতা” ও একখানি প্রাচীন বৈষৰ গ্রন্থ 






7৮৮ ৯ 
প্রাচীন বৈষ্ণব স র্রন্থ। টিন 
টা টি 
দি 


নারদগঞ্চাজের কর্তা নারদ মুনি। এ তি খানি সপ্তম বা শেষ ক 
রা বলিয়া, ইহাতে ্রা্ম, শৈবাঁদি ছয়খানি 


এবং পুরাণ, তিহাস, 
ধর্মশীস্ত্ ও সিদ্ধ যোগিগণের দর্শশাস্ত্রের সার সর টি ছি)//এজত 
ভীপাদ রূপগোষ্থামীও প্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধু রস লিধিযাছেন:.. এর 


« শতি-স্বৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিবিং বিনা। 
আত্যন্তিকী হবের্ডক্তি রৎপাতায়সৈব কল্পতে॥” ১২৪১ 
অর্থাৎ শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বিধি বিন! আতাস্তি কী হরিতক্তিও 
উৎপাতের নিমিত্ত হইগা থাকে। সুতরাং পঞ্চরাত্র প্রাচীন বৈষ্ণববিধান হইলেও 
বর্তমান মাধব-গোৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পক্ষেও পঞ্চরাত্র-বিবি অগ্রতিপাল্য 
নহে। তবে এস্থলে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক অধিকার অন্থসারে অনুকূল বিধিগুলিই 
অব গ্রহণীয়, ইহাই তাৎপর্য) 
ফলতঃ প্রাচীন কালে বৈষ্ণব ধন্, ভিন্ন ভিন গর্থ-প্রতিপাদিত ধর্মমত লইয়া 
ভি ভিন্ন লাশপরদাজিক ধর্ধে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সেই একই বৈষ্ঞব- 
সম্প্রদায় তখন সাত্বত-সম্প্রদায়, ভাগবত-সন্প্রদয়। বৈখানস-সম্প্রদায়, পঞ্চরাত্র- 
. অশ্রদায় প্রভৃতি বহ্‌সম্পরদায়ে বিভক্ত হই পড়িয়াছিল। অত এব সাশ্পরদা্সিক 
বৈষ্ণব ধন যে শঙ্করাচার্যের পরবর্তী কাল হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা 
এতছ্বার! নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হুইতেছে। আবার শ্রীমস্তাগবত পাঠে জানা যায 
যে, শীগুকদেব, সন্প্রদায়-ক্রমেই তাগবত-ধশ্বগ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ষধা-_ 
« তন্মাদিদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণং। 
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভৃতরৎ॥ 
নার?ঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্য। স্তটে নৃপ। 
ধ্যারতে বন্ধ পরমং ব্যাসায়্ামিততেজসে ॥ ১1৯৪৩1৪৪ 


৮০ | বৈষ্ব-বিবুতি । 





অর্থাৎ পূর্বে ভগবান্‌ চতুঃক্্লোকী ভাগবত প্রথমে ব্রদ্মাকে বণিয়|ছিলেন, 
পরে ব্রন্ধা প্রীত হইয়া সেই ভাগবত্ত স্বীয় পুর নারদের নিকট বিদ্বার করিয়। 
বলিলেন। তৎপরে মহামুমি বেদব্যাস সরশ্বতী-তটে অধ্যাসীন হা যখন 
ভগবানের ধান করিতেছিলেন তখন নারদ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইয় 
ভাাকে এ চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। এইরূপ মম্্রণায়ক্রমে পরে 
আমি (শুঁকদেব ) এ ভ'গবত জ্ঞাত হইয়াছি। 
প্রীধরন্বমী এই গ্লেকের টাকায় সাম্প্রদয়িক ভাবের স্পষ্ট উল্লেখ 
করিয়ছেন। যথা- 
« তৎ সন্প্রদীয়তো। ভ।গবতং ময় জ্ঞাতমিত্তযাশয়েনাস্ত নারদ ইতি । 
আরও তৃতীয় স্কপ্ধের টাকার এ্রারঞে লিখিয়াছেন যে, বৈষব-সম্প্রদায়ের 
্রমন্তাগবতে বৈষব-.. প্রবৃত্তি ছুই প্রকারে হইয়াছে। প্রথম শ্রীনারাঃণ- 
্রঙ্গা-নারদা দিক্রমে, দ্বিতীয় শেষ-সনতকুমার-সাংখ্যা- 
৮০৮৫ য়না'দক্রমে, | বথা1-- 
« দ্বিধা ছি ভাগবত-সম্প্রদায প্রবৃত্তিঃ । একভঃ সজ্ঞেপতঃ শ্রীন।রায়ণাঁঘ গ্- 
নার।দি দ্বারেণ। অন্তন্ত বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি স্ব|রেণ ॥' 
ূ অতএব বৈদিক সাত্বত-স্প্রদায়ই কালে ভাগবত ও পাঁ্চরাত্র সম্প্রদায় নাষে 
অভিহিত হইবাছিলেন, তাহাতে সনেছ নাই। অপিচ প্রাচীন ভক্তগণ, সাক্ষাৎ 
 ভগবত-প্রণীত এই ভাগবত, সম্পরদায়ক্রমেই যে গ্রা্ড হইরাছিলেন এবং এই 
ভাগবত ধর্শই যে সর্বোত্তম ধর্ম এবং পরম পবিত্র, তাহা নিয়বোদ্ধত গ্রমাণে অবগত 
হওয়! বায়। তদ্‌ যা 
* ধর্শং তু সাক্ষাত্তগব-প্রণীতং 
ন বৈ বিদু খবয়ে। নাপ দেবা: | 
ন সিদ্ধমুখ্য] অস্থরাঃ মনুষ্যাঃ 
: ুতো। নু বিগ্বাপর-চারপাদকঈু॥ ভীতা:, ৬৩১৯ 





প্রচার স্থান নির্ণয়। ৮১ 





অর্ণাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত যে ধর্শ তাহা! কি ভৃগু প্রভৃতি খষি, কি 
দেবগণ, পিদ্ধ সকগ, কি-অস্থর-নিকরঃ কি মানবকুল কেহই জানেন না, বিস্তাধর 
চারণাদি কি প্রকারে জানিতে পারিবে 1 তবে যাহারা নামসন্কীর্তনাদি দ্বার! ভগবান্‌ 
বাস্ুদেবে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহাদের নিকট সে ভাগবত-ধর্ম দুক্তের নহে। 
সগুণ স্থৃতিশাস্ত্রাদিতে কি কন্মী-জ্ঞানীদের অর্থবাদাদি-দোষ-দুষ্ট অন্তঃকরণেই ইহা! 
দর্বোধ ও ছুজ্ঞের বলিয়৷ জানিবে। 

ধর্শরাজ আরও বলিলেন__ ৃ 

“ স্বয়জূর্না রদ; শলভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ 
প্রহাদো জনকো ভীয্মো বলিরবৈ়াস কিবয়ং॥” জীভাঃ, ৬৩1২০ 
অর্থাৎ হে দূতগণ ! কেবল শ্বয়স্ু, শত্তু, সনতকুমার, নারদ, কপিল, মনু, 
প্রহ্লা্, জনক, ভীন্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি--আমরা এই দ্বাদশজনই ভাগবত 
রর অবগৃত আছি। 

(অতএব বৈদিক কালে যে বৈষ্ব-সম্প্রদায় সাতৃত-সম্প্র্দায় নামে প্রচলিত 
ছিল, তাহা পৌরাণিক কালে ভাগবত বা পঞ্চরা-সঞ্দায় নামে কথিত হয়া) 
ক্রমে আরও পরিবন্তিত হই মধ্যযুগে নান! শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই 
সকল প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতের কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে প্রবলরণপে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, বৈষ্ঞব-ধর্মের ইতিহ|স পর্ধালে|চনা করিলে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। (ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলই বৈফবগণের 


প্রাচীন বৈষবধশ্ম- 
প্টারেরহাননি। ধর গুচারের প্রধান ও প্রাচীন ক্রীড়াভূমি ছিল।, 
ইনি সপ কিন্তু সেই প্রাচীন বৈষ্ব্গণের ইতিহাস ও তাঁহাদের 


ধর্ম-প্রচার-ক।ছিনী এত অন্পষ্ট যে বহ্যত্ত করিয়াও উহার আলোকরেখা অমুসন্ধান 
করিতে সমর্থ হওয়| যায় নাঁ। তবে প্রাচীন সাত্বত, ভাগবত ও বৈখানস প্রভৃতি 
বৈঞ্চব-সম্প্রদায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাচীন কালে বৈদিক ও পঞ্চরাত্র-তন্ত 
বনবন্ধীয় বৈষ্ণব-ধর্দের বিজয়-কেতন বহুকাল সমুড্ঠীন রাখিয়াছিলেন। তাহাতে 


১১ 


৮২ বৈষণব-বিষৃতি। 





কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্নের অমল-প্রবাহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ক্রমশ: 
দক্গিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতে হইতে কালে সমগ্র দাক্ষিপাত্যভূমি পরিপ্ত 
করিয়া! তুলিয়াছিল। তখন গোদীবরী, কৃষ্া, কাঁবেরীর পবিজ্বতম তটে তটে অমল- 
স্বদয় বৈষ্ণবগণের কঠ্ঠোখিত ভগবানের ভূবন-মঙ্গল নাম-গানে দিগ.দিগস্ত মুখরিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শ্রীমন্ভাগৰত পাঠে অবগত হইতে পারি, কোন সময়ে 
দ্রাবিড় দেশে ভাগবতগণ বৈষ্ণব-ধম্মের পুত-প্রবাহে জনদাধারণকে নিমজ্জিত 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে কৃতমাঁলা ও তাঅপর্ণী নদীতট বৈষবগণের আব]সভূমি 
বলিয়! প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যথ1-- 

“ ক্কচিৎ রুচিন্মহারাজ দ্রবিড়েযু চ ভূরিশঃ। 

তাত্্পণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্থিনী ॥ 


কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী। 
যে পিবস্তি জলং তাষাং মন্তুজা মনুজেশ্বর ॥ 


প্রায়! ভক্তা ভগবতি বাস্থদেবেহমলাশয়াঃ ॥” শ্রীভাঃ) ১১1৫ 
করভাজন কহিলেন_-“হে মহারাজ ! সত প্রভৃতি যুগের উৎপন্ন প্রজাগণ 
কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কারণ, কলিতে 
উৎপন্ন লোক সকল ' কোন কোন স্থানে? অবশ্যই নারার়ণপর হইবেন। এস্থলে 
«কোন কোন স্থানে * বাক্যে গৌড়দেশকেও স্থচিত করিয়াছে । কিন্তু হে 
মহা রাজ ! দ্রবিড়দেশে ভূরি.ভূরি ভগবস্তক্ত লোক জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই দ্রবিড়ে 
তাত্্রপণী, কৃতমাঁলা, পর্থিনী, কাবেরী, মহাপুথা। গুতীচী নদী বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ছে মন্ুজেশ্বর ! যাহার! সেই সকল নদীর জল পাঁন করেন, তীহারা নির্দলচিতত 
হইয়া প্রায় ভগবান্‌ বাহ্থদেবের ভক্ত হয়েন। আরও লিখিত আছে-_ 
* স্বদং দৃা যযৌ রাম: শ্রীশৈলং গিরিশালয়ং ॥ 
ভুবিড়েযু মহাপুণাং ছৃষাপ্্িং কেকটং প্রভুঃ। 
কামকেশীং পুরীং কাঞ্ধীৎ কাবেরীঞ্চ সরিগ্বরাং॥ 


প্রচার স্থান নির্ণয় । ৮৩ 





জীরঙগাখাং মহাপুণ্যং যত্র সন্লিহিতো হিঃ | 
খযতা্রিং হবেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিপাং মাথুরং তগ। ॥ 
আীভাঃ, ১০1৭৯ অঃ। 
অনস্তর শ্রীবলরাম স্বন্দতীর্থ দর্শন করিয়া গিরিশালয় প্রীশৈলে যাত্রঃ 
করিলেন। পরে তথা হইতে দ্রবিড় দেশে মহাপুণা কেকট পর্বত দর্শন করিয়া 
কামকেণী, কাক্ষীপুরী, সরিদরা কাঁবেরী ও মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গাখ্য তীর্থ দর্শন 
করিলেন। এই শ্রীরঙ্গাখ্যতীথেই শ্রীহরি সন্নিহিত আছেন। অনন্তর হরিক্ষেত্র 
খষভান্তি দর্শন করিয়া দক্ষিণ-মথুবা গমন করিলেন । সুতরাং দাক্ষিণাত্ প্রদেশেই 
ষে বৈষ্ণব-ধর্ম্ের লীলাতৃমি স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা এতদ্বারা সহজেই অনুমিগ্ত 
হইতে পারে। 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত পাঠে জান যায়, কলিপাবনাবতার শ্রমম্মহাপ্রভূ দক্ষিণ 
্নেশ ভ্রমণ করিম বহুল গ্রাচীন বৈষ্ণবতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ দেশ 
হইতেই ভগবত্ত্বপূর্ণ “ব্রক্ম-সংহিত)” ও ভগবন্থাধুর্যযের অমৃত-উৎস স্বরূপ « শ্ীরুষ- 
কর্ণামৃত ” নামক শ্ীগ্রন্থ অতীব যত্বের সহিত আনয়ন করিয়া এদেশে প্রচারিত 
করিয়াছিলেন । ফলতঃ শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীরামান্থুজাচার্ধোর প্রার্ভাবের 
' বহু বনু বদর পূর্ব দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের অমৃত-নিষ্যনিনী ভক্তি-মন্দাকিনী- 
শ্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। 
যে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে পরম্পর স্বার্থ বশতঃ শীস্তিভঙ্গ উপস্থিত 
হইল, ক্ষাত্রয়গণ সর্বাবিষয়ে ব্রাহ্মণের শাসনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজেদের 
প্রাধান্ত ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মণগণও আপনাদের গৌরব অক্ষুপ্ রাখিবার জন্ত 
কখন স্বার্থপর শাস্ত্র রচন। করিয়|, কখন বা প্রকাশ্তভাঁবে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয় দিগকে 
পুনরায় আ়ভ্তাধীনে অ।নিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; জানি না শ্রীভগবানৈর 
॥ কিরূপ ইচ্ছা, ঠিক সেই সময়েই বৌদ্ধ ধর্শের স্ষ্টি হইল। ক্ষত্রিয়গণ সেই বৌদ্ধ 
অবলম্বন করিয়া ত্রান্গণদিগের পর্বনাশ করিতে গিয়৷ সনাতন হিন্দুধর্মের যুলে 


৮৪ বৈষ্জব-বিবৃতি। 








কুঠারাধাত করিয়া বসিলেন-্রাঙ্মণ-শক্তির প্রাধান্ত হাস করিতে গিয়! বৈদিক 
সনাভন ধর্শের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইলেন। " অহিংসা পরষো ধর: গাপমাস্ব- 
প্রগীড়নম।*-_গ্রধানতঃ এই নীতিবাদের উপরই বৌদ্ধ ধর্দের ভিত্তি সংস্কাপিত 
হইল-_বেদৌক্ত যাগবজ্জে পশুবলিদানাদি অবৈধ-__সৃতরাঁং পাপজনক বলিয়া 
ঘোষিত হইল। বেদ অপৌরুষে় নহে-ধিবাক্য মাত্র বলিয়া প্রচারিত হইল। 
বৌদ্ধনীতি ও আর প্রচারিত হইল --" জীবে দয়া ও সামাভাব ।” 
ক্রস শ্রীভগবস্তাব-বঞ্জিত জ্ঞানার্জন দ্বারা আত্মশক্ি লাতই 
চরমা সিদ্ধি। বৌদ্ধ মতে পুনর্জন্ম স্বীকার আছে; 
কিন্ত আত্মার নিত্যতা স্বীঝার নাই। আত্মার নিতাতা শ্বীকার না করিলে পুনর্জন্ম- 
বাদের ভিত্তি থাকে কোথায়? সে যাহ] হউক, বৌদ্ধধর্মের ঘোর ঘন-ঘটায় 
যখন তারতের সনাতন ধন্-রবি পমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় ভারত-গগনে 
আর একখানি মেঘের উদয় হয়,-তাহা! জৈনধন্ম। একদিকে ক্ষত্রিয় রাজগণ 
কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচার, অন্যদিকে বণিক-সথভাববিহীন বৈশ্তগণ কর্তৃক জৈনধর্ঘ 
প্রচার হইতে লাগিল। ভারতে ঘোরতর ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। বৈরাগ্য, 
জীবে দয়া, শম ও সাম প্রন্থতি গুণগুলি বেদাদি ধ্শশান্্ের অমূল্য উপদেশ _ 
এই সাত্বিক ভাবগুলি বৈষ্ণব-ধর্শের প্রধান অঙ্গ । ইহা! বৈদিক কাল হইতে 
বৈষ্ণব-মবপ্রদ|য়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন “ অহিংস 
প্ররম ধর্ম” এই ভাবটা বৌদ্ধধর্ম হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে, ইহ 
বাতুলের প্রলাঁপ বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু বেদে হিংসা করিতে স্পষ্ট নিষেধ 
আছে। যথা 
"মা হিংহ্যাৎ সর্ধা ভূতানি |” 
অর্থাৎ সমস্ত তৃতমান্রকে হিংসা করিবে ন। অতএব অহিংসারূপ 
সাত্বিক ভাবটা বেদ হইতেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাঁত করিয়াছে। 
ভারত যুদ্ধের পর অজ্ঞান-তমল ছারা ভারতের ধন্সাকাশ সমাচ্ছ হইয়া 








বৌন্ধনীতি*ও বৈষ্ণব ধর্ম) ৮৫ 





পড়িরে বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের আলোচন| একবারে হ্থাস হইয়। যায়, মাত্র কর্ম 
কাণ্ডের অনুষ্ঠানের ফলে লোকের জীবহিংপা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ, 
এই সময় হইঙেই ভারতে বৈদিক ধন্মের অপোগতি আরম্ভ হয়। এই সুযোগ, 
বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদের কন্মাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের গভীর তত্বের ভিতর প্রবেশ, 
করিতে ন| পারিয়! ধেদমুলক নকল প্রকার ধর্মের মুলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিতে 
থাকেন। তদানীস্তন বেদপ্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁদৃশ শক্তিসম্পন্ন কেহ না থাকায় 
সেই নব অব্যদদিত ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরলেন না। কাজেই 
জন-সাধারণ সেই অভিনব ধর্মের মোহন-সৌনার্ধ্যে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লেই 
জৈন-বৌদ্ধাদি বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সময়েই বৌদ্ধাচাকক 
ও বেদ।চার এই উত্তয় আচার সংমিশ্রণে এক অভিনব তায্্রিকণর্শা নষ্ট ইইয়) 
সর্ব প্রচারিত হইয়া পড়ে। পঞ্চমকার সমন্বিত এই তান্ত্রিক ধণ্ প্রন্ৃতি-মূলক 
সাধন-ব্যাপার বিশেষ | নব অভ্যাদিত বৌদ্ধ, জৈন, তান্দ্রিকাদি ধর্শের উজ্দণ 
আলোক দর্শনে সাত্বত, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রাদ বৈষ্ব-সম্প্রদায়ন্থ বহু অজ্ঞ ব্যক্তি 
আকৃষ্ট হইয়া! সেই নকল ধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সংছেই অনুমিত হয়| 
অধিকন্ত বৈদিক ধর্দের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় এই সুময়ে বেদমুক 
বৈষ্ণব ধর্ষেরও যে ঘের হুদ্দশ। উপস্থিত হইগাছিল তাহা অবশ্ঠই স্বীকার্চয। তবে 
তখনকজী বৈষবধর্্ম ও বৈষ্ণব-স্পরদায়ের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে নাই- গ্রভাব হাঁস 
হইয়া [ছল মাআ। 


০৮ 


পঞ্চম উল্লাস । 


অভ্র ও টৈম্বওব বর । 





প্রবৃত্তিপর জীবকে তাহ।র প্রবৃত্তির. মধ্য দিয়া নিবৃত্বির পথে_ শেষে 
আননারাজ্যে পহ্ছাইয়া দেওয়াই তন্্সাধনার মুখা উদেশ্ত। এই তন্ত্রমতের 
প্রচারক দেবদেব পরমযোগী মহাদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্্মত নিতাস্ত আধুনিক 
নহে এবং ইহা কুলবধূর স্তায় অতি গোপনীয় শাস্ত্র। কণিতে তন্ত্রতই বলবান্‌, 
উক্ত হইয়নাছে। 
* আগগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্‌ যে সুধী: 1৮ 
এই তন্ত্রমতে- ও 
" পঞ্চ-মকার অর্থাৎ পঞ্চতত্ব_মছ্থা, মাংল, মৎস্ঠ, মুদ্রা ও মৈথুন। সপ্ত- 
আচার-বেদাচাঁর ১, বৈষ্ঞবাচার ২, শৈবাচার ৩, গক্ষিণাচার ৪, বামাগর ৫, 
সিদ্ধাস্তাচার ৬ ও কৌলাচার ৭। ভাবত্রয়__দিবাভাব ১, বীরভাব ২ ও পশ্ততাব ও। 
বৈদিকাঁচার। 'বৈষবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত 
সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তুর্ত ) 
এই তন্্রমত বা আগম শাস্ত্র কল্পিত। জীবকে ভগবন্তক্তি-বিমুখ করিয়া 
প্রবৃত্তির অবাধ মোহময় হিল্লোবে তাসাইবার নিমিত্তই ইহার স্কষ্টি। শ্রীভগবান্‌ 
জগতে সৃষ্টিধারা বৃদ্ধি করিবার জন্যই মহ|দেবকে এই আ।গমশাস্ত্র গ্রচার করিতে 
আদেশ করেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীরণ|দি, অভিচার ও সকাম বিবিধ কম্মের 
অ|পাতমনোরম ফল দর্শন করিয়া স্বাভাবিক রজঃতম-স্বভাবের জাব উহার প্রতি 
মহজেই আকৃষ্ট হইরা থাকে। নিবৃত্িপ্রধান নিষ্ষাম বৈষ্ণব ধর্শের গ্রতি সহজে 
কাহারও চিভ আকৃষ্ট হয় না। শ্রপাদ কবিরাদ গোস্বামী প্রচরিতামৃতে 


তন্ত্র ও বৈষঃব ধর্ম্ম। ৮৭ 








শরীমম্মহাপ্রতুর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন_ 

“ ভগবান্‌ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়। 

প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বন্ত কয় ॥ 

আর যে যে কছে কিছু সকলি কল্পনা । 

স্বতঃ প্রমাণ বেদবাকো কল্পেন লক্ষণা । 

আচার্ষোর দোষ নাই ঈশ্বর আভা হৈল। 

অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শান্তর কেল।”? 

এই সকল কলিত তণকে নাস্তিক শাস্ত্র বলিয়া কেবল শ্রীমন্মহা প্রভৃই যে 

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! নহে,--অবশ্ত এই উক্তি আমরা গৌড়ীয় 
বৈষব-সম্প্রদীয়তুক্ত হেতু অমাদ্দের নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিক মাননীয় ও 
প্রামাণ্য ; কিন্তু ষাহারা এই বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত, 
ধাহারা ইহাকে বৈষ্বদিগের বিদ্বেষ-প্রণোদিত গৌড়ামী বলিয়৷ উপহাস করেন, 
তাহাদের জানা উচিত, বৈষ্ণবদিগের কোন সিদ্ধান্ত স্বকপোল কল্পিত নহে__ সুদৃঢ় 
দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। তাহাদের জন্য পৌরাণিক প্রমাণেরও অভাব 
নাই। পন্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডে ৩২ম, অধ্যায়ে শ্রীরুষ্জ মহাদেবকে বলিতেছেন-- 

“ স্বাগমৈ: কলিতৈ ্বঞ্চ জনান্‌ মদধিমুখ।ন্‌ কুরু। 


মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাঞ্ধ হষ্টিরেযোতরোত্তর! ॥ ৩১ ॥ 
হে দেব! তুমি কল্পিত আগমশান্ত্র সমূহ রচন। করিয়। তদ্বার| জীবগণকে 


আমার প্রতি বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও গে।পন করিয়া রাখ।. 
ভাহাতে আমার এই সৃষ্টি-প্রবাহ উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িয়। চলিবে। 
অতএব তন্মার্গ নিবৃত্তি-প্রধান মার্গ নয়_বরং জীবকে প্রবৃত্তির দাস করিয়া 
জন্মজম্মাস্তর প্রবৃত্তির পথে প্রধা বিত করায়। স্ৃষ্টি-প্রবাহ অক্ষুপ্ন রখিবার সহায়তা 
করে। তাই, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থেও বণিত হইয়াঁছে__ 
«* প্রকৃতি খণ্ডেতে ত্রহ্মবৈবর্তপুর।ণে। 
ভগবান্‌ কহিল! এ মত পঞ্ননে ॥ 


৮৮ _ বৈষ্ব-বিবুতি। 





তোমার শক্তির আরাধনা! আদি মগ্র। 
আমারে গোপন করি কর নান! তন্ত্র ॥” 
অতএব বৈষ্ণব ধন্মের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে যে স্রার্তধর্শের স্য্ট হইয়াছে 
*সেই শ্মার্ধন্মের প্রধানু অঙ্গ তত্ত্র। এই তন্্ও জীবের মোছকর এবং করিত বলিয়া 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । আবার স্মার্ভধন্দম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই 
শাস্কর ভায্যুও আবার বৌদ্ধ বিমোহনের নিমিত্ত বেদান্তের কল্পিত তাষ্যু। 
*« ভগবত আজ্ঞ।য় শিব বিপ্ররূপ ধরি। 
বেদ্ার্থকন্মিত কৈল মায়াবাদ করি |” 
যথা, পদ্মপুরাঁণে উত্তর খণ্ডে ২৫শ, অধ্যায়ে মহাদেব ভগবতীকে 


বলিতেছেন -_ 
« মার়াবাদ মচ্ছান্রং প্রচ্ছ্নং বৌদ্ধ মুচাতে। 


ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ত্রাঙ্গণ মৃত্তিণা |” 
অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-গ্রণীত বেদান্তভাষ্য বা মায়াবাদ অসৎ শাস্তর। 


উহ? গ্রচ্ছগ্গ বৌদ্ধ মত বলিয়া! কল্লিত। কপিকালে ব্রাহ্গণমুর্তি পরিগ্রহ করিয়! 
আমিই উহার প্রচার করিয়াছি। 

অতএব তন্থ ও মায়াবাদ উভয়ই বৈদ্দিক বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী । এই অন্ত 
বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিক ও মার়ীবাদী বৈদাস্তিকগণের সংঅব হইতে দুরে অবস্থান করেন। 
স্মার্তধন্মও, মায়াবাদ ও তম্ের মতবদ লইরা অভিনৰ আকারে রূপান্তরিত বলিয়া 
উহাও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী । এই জন্যই স্মার্ বা শান্ত এবং বৈষ্ণবে চির- 
বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে 

এই তান্ত্রিক মত কতকটা বৌদ্ধমতেরই রূপান্তর মার । বৌদন্ধাচার যেরূপ 
বর্ণাশ্রষ ধর্ম ও বেদ-বিরোধী, তন্ত্রের আচারও সেইরূপ বেদশাস্তর, সাজ ও স্দাচার 
বিরুদ্ধ। এই কন্তই অতি গোপনে চক্রের অনুষ্ঠান করি! তান্ত্রিক সাধন-প্রপালী 
অনুক্যত হইয়া থাকে । নতুবা প্রকাশ্তভাবে অক্ন-বিঢার ন। কর! কি অব1ধে পরনারী- 
গ্রহণ করা সমাজের চক্ষে অতীব দুষদীয় বোধ হয়। 


তন্ত্র ও বৈষঃব ধর্ম । ৮৯ 


অবশ্ত তন্রমত প্রথমতঃ মহছুদ্দেশ্্েই প্রচারিত হইয়ছিল। শেষে অনধি- 
কারীর হস্তে পড়ি! এবং বৌদ্ধ মতের সহি্ধ মিলিত হইয়া এক বীভৎস ব্যাপারে 
পরিণত হয়। মহারাজ লক্ষণ সেনের (খৃষ্টায় ১২শ, শতান্ের প্রারস্ত) সময় হইতে 
্ীগৌরাঙ্গদেব ও শ্মার্ত রঘুননদন ভট্টাচার্যের সময় পর্যস্ত প্রায় ার্ধ তিনশত বদর 
কাল এই তান্ত্রিক ধর্মের অবাধ প্লবনে গৌড়বঙ্গ ভাঁসিয়া গিয়াছিল। ফলত: প্র 
সময় তান্ত্রিক সাধনাই সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুপমাঞকে একরপ গ্রাস করিয়াছিল 
বলিলেও অতুযুক্কি হয় না। 
তবে এই তান্ত্রিক ধর্শ-সাধনার ফলে একদিক দিয়। একটা জাতিবর্ণের 
অভীত সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল। তত্ত্ের সর্বোচ্চ 
ঘোবণ।বানী__ 
« প্রবর্থে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ ছ্বিজোত্বমাঃ 
নিবৃতে ভৈরবীচক্রে সর্ষে বর্ণাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥” কুলার্ণব তস্্র। 
ছাঁড়ী মুচি, হীন শৃত্র, চণ্ডাল হইতে ব্রান্ধণ ক্ষঝ্িয় বৈশ্তাদি যে কোন বর্ণের 
বা যে কোন জাতির লোক, ভৈরবী চক্রের মধ্যে আসিলেই তিনি ঝর্গণ পদবাচ্য 
হইবেন। কিন্তু চক্রের বাহির হঈলেই তাহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ বরণত্ব প্রাণ্ত হন। 
ফলতঃ তন্ত্রের চক্রমধ্যে জ। তিতেদ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। যথা 
« ষে কুর্বস্তি নরা যুঢ়া দিব্যচক্ষে প্রমাদতঃ | 
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্‌ |” 
যে ড় মনুষ্য দিব্যচস্কে ভ্রমবশতঃ কুলতেদ ও বর্ণভেদ বিচার করে দে 
নিশ্চয় ই'অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 
তন্ত্রের এই সার্বজনীন উদ্বারঙাব ততটা! বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই । 
যেহেতু উদ্া অতি অস্তরঙ্গ সাধনার অঙ্গ ছিল । পঞ্চ মকার-__মন্ভ মাংস। মত্ত 
মুদ্রা ও মৈথুন-_ইহাই তাস্ত্িক সাধন।র উপকরণ। 


৯২ 


৯০ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 


“ মগ্যং মাংসং তথ! মীনং মুদ্রা মৈথুন মেব চ। 
এতে পঞ্চ মক।রাঃ স্থ্য মোক্ষদা হি যুগে যুগে ॥” কালীতন্ত। 
 অগ্তপান সন্ধে ত্থের উপদেশ এই বে, মন্তপান করিতে করিতে যে পর্া্ত 
নেশার ভরে ভূতলে পতন না হয়, তাবৎ মস্তপান 
করিবে । পরে উঠিবাঁর শক্তি হইলে উঠিম্বাও পান 
করিবে_তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে নাঁ। যথা, মহানির্কবাণ তন্ত্রের 
“ গীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। 
পুনরুখায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিগ্ভতে ॥? 
এই সকল তন্ত্রবক্যের আধ্যাত্মিক বাখ]া করিয়া অধুনা অনেকেই সমাজকে 
ভুলাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্ত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, এই সকল ন্ত্রমত 
বৌদ্ধাচার-ছুষ্ট স্বেচ্ছাচারী লোকদিগকে সংযত করিবার জন্তই যে প্রচারিত 
হইয়াছিল তাহ! সহজেই অনুমিত হুইবে। তাহাদের সেই তামন শ্বেচ্ছাচারের 
প্রবাহে ধর্মভাবের বাধ দিয়া বাঁধা প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে সংঘত করিয়া বোদক 
আচাবের কে উন্ুখ করাই তান্ত্রিক ধন্মের মুখ্য উদ্দেস্ত । 
মগ্ূপানের উপকরণ মাংস, মতস্ত ও মুদ্রা বা চাট ; এ সকলের বিষয় বর্ণন, 
বাছুল্য মাত্র। শেষ-তত্ব মৈথুনের সম্বন্ধে তন্ত্র কি শয়ানক উপদ্শে দিকাছেন 
দেখুন_যথা, জ্ঞানদন্ক*নী তত্র 
« মাতৃযোনিং পরিতাজা বিহরেৎ সর্বযোনিষু |” 
কেবল গর্ভধারিপী মাতাকে পর্লিভ্যাগ করিয়া তারপর বধু. কনা, ভগিনী 
হইতে আচগাল সকল বর্ণের সকল স্ত্রীলৌককেই সম্তোগার্থ গ্রহণ করিবে। ৫বদশান্ত 
ও পুরাণাদিতে এরূপ ভাবে পরক্ত্রীহরণ মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাই উত্তর 
তগ্থ বলিতেছেন-_-“ দূর করিয়! দ1ও &ঁ সকল শাস্ত্রের কথা_এঁ সকল শান ত 


সাঁধারণ বেশ্যার গ্ভায় 1 
« বেদশান্ত্র পুরাখানি সামান্তা গণিক! ইব। 
একৈব শান্তবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবরিব |” 


তন্মের পঞ্চতত্ব । 


তন্ত্রে বীতৎস'আচার। ৯১ 





একমাত্র শিবপ্রোক্ত তান্ত্রিক ক্রি্লাই কুলবধূর স্াঁয় অতি গোপনীয়। 
ভৈরবী চক্রে যে সকল নরনারী লইয়া! চক্র গঠিত হয়, তন্মব্যে পরস্পর বিবাহ 
প্রথাও আছে। তবে তাহাদের বর্ণ-বিচার নাই । যথা, মহানির্ববাণ তন্্রে_ 
“ বরোবর্ণাবগারোহত্র গৈবোদ্বাহে ন.বিদ্াতে। 
অসপিপ্াঁং ভর্তৃহীনা মুদহেচ্ছস্তু শসনাৎ ॥” 
অর্থাৎ শৈবোধাছে বয়স বা বর্ণ-বিচার নাই & ভর্ভূহীনা ও অসপিগাকেও 
বিবাহ করা যাইতে পারিবে, ইহাই শস্তুর শাসন ইহাদের মধ্যে আবার সন্তানও 
হইত এবং তাহারা নি্নলিখিত বিধানে জাতিবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইত । যথা-- 
“ শৈবো ভরধ্যোস্তবাপতা মন্থুলোমেন মাতৃবৎ। 
সমাচরেদিশোমেন তলত, পামান্ত জাতিবৎ ॥” এ 
অন্ুলো মক্রমে বিবাহিতা ভার্ধার গর্ভঙাত পুত্র মাতৃতুলা বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, 
বিলোমক্রমে বিবাহ হইলে তদ্খ্ভজ পুত্র সানান্য জাঠির ন্যায় হইবে। 
দিব্যভাব-গাপ্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের আচরণ সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিয়াছেন 
শুম্থন। যথা জ্ঞানসন্কনী তত্র 
“হালাং পিবতি দাক্ষিতন্ত মন্দিরে স্ৃপ্তো নিশায়াং গণিকাগৃক্বে 
বিরাঁজতে কৌলব-চক্রবর্তী 7 
যিনি মগ্য-বিষ্জিত।র দেকানে মগ্তপান করিয়া বাত্রতে বেশ্ত।লয়ে অবস্থান 
করেন-_-অর্থাৎ যিনি সমস্ত শান্ত, সদাচার ও সম|জের শাদনকে পদ-দলিত করিয়া 
ধ্ররূপ যথেচ্ছ অ।চরণ করেন, তিনিই কৌপ-বাজচক্রবন্তা। 
তান্ত্রিক সাধকগণ, এইক্ূপে যে কোন গরনারীকে বা যে কোন আত্মীয়াকেও 
শৈবমতে বিবাহ করিয়া তাহাকে স্বকীয়া পত়ীরপে- সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ 
করেন। সুতরাং তাহাদের স।হত স্ত্রীরূপে ব্যবহার 
' কৰিলে কোনরূপ পাতকের আশঙ্কা নাই। কেবল 


মাতৃযোনিই বিচার আছে? কিন্তু লিখিতে হস্ত কম্পিত হয়,_মীত্গী বিস্তার 


তন্ত্রে বীতৎম আচার । 


৯২ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 





পপি 


উপালকগণ দে বিচারও মানেন না। তাহাদের চক্রমধে শ্বীর় জননী আগিলেও 
« মাতরমপি ন ত্যজেৎ ”-তাহাকে ও তাাগ করেন ন1। ইহ! অপেক্ষা নারকীয় 
বীভৎস কাও_-ইহ! অপেক্ষা পাশব-গ্রবৃত্তির পরিচয় আরও আছে কি নাজনি 
না। পশুদের মধ্যে মহিষও স্বীয় মতৃযোনি বিচার করে, শুনিয়াছি, ইহারু! ষে 
তদপেক্ষাও অধম ! হউক তন্ত্র উদ্দেপত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া জীবকে নিবৃত্তির পথে 
উন্নীত করা-হৃউক, শেষতত্বে জীবের সর্বত্র নাগীজাতির মধ্যে মাতৃত্বের বিকাশ 
সাধন; কিন্তু ধর্খের নামে এরূপ জঘন্য নারকীয় দৃশ্ত একবারেই অসহা ! 
তন্ত্র সতীধর্মের আদৌ আদর নাই। বরং নীচ-জাতীয়া স্ত্রী-সংসর্গে অধিক 
পুণ্য-সঞ্চয় হয়--পবিষ্র তীর্থকুত্যের ফল লাভ হয়। যথা, কুদ্রযামল তন্ত্রে_ 
“ রূজংস্থল! পুষ্করং তীর্থ, চাওালী তু স্বয্ংং কাশী। 
চন্্রকারী প্রয়াশ: স্তাদ্রজকী মথুরা মতা ॥” 
অর্থাৎ রজরঃস্বলা স্ত্রী পুফর-তীর্থ-শ্বদ্ধপা॥ চণ্ডাল-রমণী কাশী-তীর্থ-ম্বরূপা, 
' চামাঁর ৰা মুচির মেয়ে প্রয়াগ-তীর্থ-ম্বরূপা, রজকের রমণী মথুরা-তীথ-স্বরূপা। বোধ 
হয়, এই জন্যই বৈষ্ণব-তান্ত্িক চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রেমে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন ॥ 
বৈদিক ধর্মের প্রভাব হাস হইয়! গেলে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের অবাধ প্রচারে 
বাঙ্গল। দেশে কিরূপ বাঁভৎদ আচার প্রবন্তিত হইন়্াছিজ্ঙ তাহা উপরোক্ত বর্ণনার 
আভাসেই বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়। লইবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারের এই পণ্ুবৎ 
ঘ্বণ্য আচরণের ফলেই এই গৌড়বঙ্গের বহৃতর লঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
আর্ধ্য-অনার্ধ্যের সংমিশ্রণে এ সঙ্কর জাতির পুষ্টি-প্রবাহ বন্ধিত হইয়াছে। 
এই ত গেল তন্ত্রের কথা, তারপর যে মার়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের উপর ন্মার্ত- 
ধর্মের তিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই মায়/বাদও কিরূপ ভাবে ব্যতিচারকে প্রশয় 
দিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া! যাইতেছে । পৌরাণিক ধুগে নিয়ে!গ- 
জ্রথান্সারে স্বামীর অভিমতে ক্ষেত পুত্র উৎপাদনের বিধি ছিল। ইহার প্রমাণ 





মায়াবাদ্ধে ব্যভিচার। ৯৩ 





স্বরূপ নিম্বোদ্ধত শ্রোতবাক্য উল্লিখিত হুইয় থাকে । যথ! ছান্দোগো-_ 

£ উপমন্ত্রয়তে স হিক্ক!রো, জ্ঞাপয়তে স প্রস্থাবঃ, স্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীগ:, 
গ্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তঙ্লিধনং পারং গচ্ছতি, তন্নিধন- 
মেততামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্‌। 

সধ এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদং মিথুনী ভবতি। মিথুনান্সি- 
থুয়াৎ গ্রজায়তে সর্ব মাধুরেতি জ্যোগ, জীবতি মহান্‌ গ্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ 
কাঁত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্রতম্।॥৮ হয় প্রপা2 ১৩ খণ্ড। 

কোন রমণী অপতালাভের অগিলাষে কোন ব্রহ্মচারী সমাগমাধিণী হইলে, 
তাহার বাকোর দ্বারা সঙ্কেত করণের নাষ হিষ্কার, জ্ঞাপনের নাম প্রস্তাব, স্ত্রীর 
সহিত্ত শয়ন উদ্পীথ, স্ত্রীর অভিমুখে শয়ন প্রতিহার, কাঁলযাপন নিধন, এই 
বামদেব্য নীমক সাম মিথুনে সন্িবিষ্ট। . 

যিনি এই বামদেব্য সামকে মিথুনে সন্গিবিষ্ট জানেন, তিনি মিথুনীভাব লাভ 
করিয়া থাকেন। তিনি গ্রতোক মিথুনে গ্রজা লাভ করেন, পূর্ণাযু লাত করেন, 
প্রোজ্জল জীবন লাভ করেন, প্রজা, পণ্ড ও কীর্তিতে মহান্‌ হয়েন। হুতরাং কোন 
স্্রীকেই পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত।” ূ 

বেদ-বিভাগকর্তী স্বয়ং ব্যাদদেবও যখন ক্ষেত্র পুত্রোৎপাঙ্গনে নিধুক্ত 
হইয়াছিলেন, তখন উক্ত প্রমাণ, এই বিধানের পোষক হইতে পারে; সমাগমার্থিণী 
স্ীলোক সুন্দরী, কুৎসিতা, যুবতী কি প্রো. কি উচ্চবর্ণ। কি নীচবর্ণ। এরূপ বিচান্স 
করিয়। কিন্বা পর়াঙ্গনা-গমন-পাপ ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত। 

অতি প্রাচীন কালে_-যে সময়ে বিবাছের তাদৃশ বাধাবাধি নিয়ম 
প্রবর্তিত হয় নাই-_কি জাতিভেদ প্রথার শৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ের অন্তই এই বিধি 
প্রবর্তিত হইয়/ছিল।* ত্রঙ্গচারীর ব্রততঙ্গের আশঙ্কায় " জীবনং বিন্ুধারণং মরণং 


* মহারাজ বল্লালসেনের সময় পরাস্ত এই প্রথা অক্ষু্ ছিল। পরে পোস্ত- 
পুত্র গ্রহণ গ্রথ! প্রবর্তিত হওয়ায় এই কুর্খসত প্রথা রহিত হইয়া যায়। 


৯৪ . বৈষ্ণব-বিবুতি । 
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বিন্দুপ।তনাত ” _এই নিপন আশশ্কায় রী -সংসর্গ হইতে দুরে থাকিতেন, জীব সৃষ্টি 
প্রবাহে বাধ গরদান করিতেন, তাহাদের জন্তই এই শ্রোতবাক্য লিপিবদ্ধ 
হ্ইয়াছল__" সমাগমাথিণ্রী কৌন স্ত্রীলোককেই পৰ্িতাগ করিবে ন11” 
শ্রীপান শঙ্কগাচাধ্য এই শেষ বাঁকা!ংশের কিরূপ ব্যাথা। করিয়াছেন দেখুন-_ 
“ ন কাঞ্চন কাঞ্চদগি স্ত্ীযং স্বাস্মতবপ্রাপ্তং ন পরিহরেৎ* সমাগমাথণীৎ 
বামদেবাং সামোপাসনাঙগত্বেন বিবাধ।দে তাগ্ঠ্ প্রতিবে স্ৃতয়ঃ বচন-প্রামাণ্যাচ্চ 
শান্ত্রেস্ত বিরোধঃ 1৮ শাঙ্করভাষ্ | ও 
কোন জ্ত্ীপোককে নিজতল্পে বমীগম-প্রাথিনীরূপে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
সাম উপাসনার অঙ্গ হেতু পরিত্যাগ করিৰেনী। 


মায়াবাদে বাভিচার । 
ইট ইউনি পরীাঙ্গনাগমন-নিষেধ-সুচক স্মৃতির প্রমাণ অপেক্ষা 


উপনিষদের আৌত-প্রমাণ অধিক প্রামাণ্য । 
আবার অনন্ন গিরি শ্ীণঙ্করাচার্যের তাস্যকে আরও বিকৃত "9 বিশ্ৃতভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন _ 
* কাঞ্চিদপীতি পরাঙগন।ং নোপগচ্ছেদিতি স্থৃতিবিরোধ মাশক্কাহ। বাম 
দেবোতি বাপ-নিষেধয়োঃ সামান্য বিষয়ত্তেন ব্যবস্থা প্রদিঙ্গেতি ভাবঃ। কিঞ্চ শান্ত 
প্রামাণ্য দত্র পক্ষোবগমাতে । ন কাঞ্চন পরিহরেপিতি চ শান্জীবগমত্বাদবাচ্য মপি 
কর্ম ধন্মো ভবিতুমহতি। তথা চ আোতার্থ দুর্বলায়া স্থান প্রতিষ্পদ্ধতে হ্যাহ 
বচনেতি। যথোক্কো 18 তা ব্রন্মচধ্য নিয়মাভাব ব্রঠন্বেন [বিবঙ্ষিত তন প্রতিষেধ- 
শান্্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাব; ।' 
্থৃতিশাস্ত্রে পরাঙ্গনাগমন-নিষেবস্থচক বিধি দুষ্ট হয়, সুতরাং কিরূপে 
পরাঙগনাগমন করিবে ১ এই আশঙ্ক।র উত্তরে বলিতেছেন বিএি-নিষেবের ব্যবস্থা 
. সামান্ত বিশেষ লইয়া হইয়া থাকে । এলে পরাঙ্গনাগমন-নিষেধের ব্যবস্থ| সামান্য 
বিধিমাত্র। স্তরাং এই শাস্ত্র পরাঙ্গন|গমন বিশেষ-বিধি হওয়ায় ইহার, 
নিষেধ হইডে পারে না। বরং শান্-প্রামাণ্য হেতু, ইহাতে ধশ্ই হইবে। অতএব ৃ 
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কোন স্ত্রীলোককেই পরিতাগ করিবে না। বেদশান্ত্রে যখন এরূপ বিপান আছে. তখন 
এই অবচ কর্মও ধর্ঘ্ম হইতে পারে । যেহেতু শ্রুতিঝাকোর তুলনার স্থৃতির বিধান 
ছুর্দল। যদি বলেন, এই ভাবে পরাঙ্গনা-বিলাস ব্যভিচ।র-দোষ-দূষিত না হইলেও 
সাধকের ব্রঙ্গচধা-ভ্রংশয ত অবগ্ত হহতে পারে৯ না তাহা হইতে পারে না। 
যথোক্তরূপে উপারনাভাবে পরাঙ্গনা-বিলাসে দগ্ডী, সন্ন্যাসী কি ব্রহ্গচারিদিগের 
বক্ষচধ্যবরত ভঙ্গ হয় না। অতএব কোন ঞ%তিবে' শাস্ত্রের নিষেধাশঙ্কা করবে না । 
শ্রীমৎ শঙ্কণাচাধ্য স্বয়ং অমরক রাজার মৃতদেহে ঘোগবলে প্রবেশ করিয়া 
ভাহ|র রাণীদের সাহত কন্দপ-ক্রীডান্খ-সম্তেগ করিয়াছিলেন। মাধবীক়্ 
“শহ্কর-বিগয়” গ্রন্থের ১০ম, অপায়ে- অধরদংশং বাহ্বাবাহ্বং মহোৎপল্ত।ডনং 
রতিবিনিময়ং” ইত্যাদি কত আদিরসের কথা লিখি ত হইয়াছে । 
অহো ! এই ত মায়াঁবাদ সিদ্ধান্ত !! এই ত ব্যভিচারের এরবল প্রশ্রয়! 
এই ব্যভিচারহষ্ট মায়াবাদসিদ্বান্ত ও আন্িক মত লইগাই ত স্মার্ভমতের স্থষ্টি !! যে 
সম্প্রদায়ে পরাঙগন1-ধিলাস বৈদিক উপাগানঙ বপিয়া ধন্মের স্থান অধিকার 
করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের অন্থুগত লোকের! যদি বিশুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে 
ব্যভিচারদোষে দূষিত বলেন,__ভাঁহা হইলে ইহা অপেক্ষী আর হাপির বিষয় কি 
হইতে পারে? অহৌ! যে পবিত্র বৈষণব-সম্প্রদায়ে একটী অগীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার 
নিকট হইতে তও্ডল ক্রি! করা অপরাধে শ্রীমন্সহাপ্রভূ ছোট হরিদাসকে গুরুতর 
অপরাধিজ্ঞানে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া'ছলেন, প্রাণান্তেও তাহাকে ক্ষমা 
করেন নাই এবং মেঘমন্ত্রে ঘোষণা কৰিয়াছিলেন-- 
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্তীষণ। 
দেখিতে ন পারি আমি তাহার ধদন ॥ 
হর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । 
দারধা প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥”৮ শ্রীচৈ: চঃ। অস্তঃ। 
লেই খৈষ্ণব-সমপ্রদায় ব্যতিচার-হষ্ট ! কি সর্বনাশ ! ইহা যেন « চালুনীর 
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শচের নিন্দার ” মত উপহাস।স্পদ ! মায়াবাদ ভাষ্যে এই সকল অপসিদ্ধাস্ত আছে 
ৰলিয়াই শ্রীচরিতামূতে লিখিত হইর়াছে__“€ মায়াবাদী ভাত্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ।' 
সত্য বটে, আঁজ কাল বৈষণব-সম্প্রদায়ের মধ বাউল, ভ্তাড়।নেড়ী, সঞ্জি, দরবেশ 
প্রভৃতি কতকগুলি পরাঙ্গনা-বিলাসী উপসম্পরদায় দৃষ্ট হয়, উহারা ত গৌড়ীয় 
বৈষণবাচার্যাগণের মতানুবন্তী নহেন; উহাদের মতবাদ যে সেই বৌদ্ধ'তান্ত্রিক ও 
মায়াঝাদিদের বেদ-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের বৈষ্ণবাকারে রূপাস্তর ভিন্ন আর কিছুই 
নয়! তান্িক ও মায়াবাদিগণ আচার-বাবহার দ্বারা যে কেবল আপন 
সন্প্রদায়কেই বেদ-বিরোধী করিয়াছে তাহা! নহে, পরন্ উক্তার প্রবল প্রভাব বিশুদ্ধ 
বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধোও প্রবেশ করিয়া বেষ্কব-সম্প্রদায়কেও কলুষিত 
করিয়া 'ফেলিয়াছে এবং তাহারই ফলে বাউল, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি বৈষ্ণব 
বামাচারী তান্ত্রিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমপ্রদায়ের 
এবং গৌডা্ছ-দ্ম-বৈষণব জাতির কি আচারে কি ব্যবহারে কি সিদ্ধান্তে কোনরূপ 
সন্বদ্ধ-সংশ্রব নাই। অথচ উহারা সমাজ-শরীরের দুষ্টক্ষত রূপে সমগ্র গোড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে কলুষিত করিতেছেন। | 

মায়াবাদ-সিদ্ধান্তে গরবনিত1-বিনোদন যেরূপ শ্রোত-লিধি বলিয়া উদেবাধিত 
কইয়াছে, তন্ত্রের মন্ত-মাংসাদি তত্ব সেবনের তেমন গ্রকান্ত বিধি না থাকিলেও এ 
সম্প্রদার়ে গুগ্তভাবে উহার প্রচলন যথেষ্টরূপেই আছে। প্রাণতোধিণী, দততী- 
প্রকরণে লিখিত আছে__ 

« পঞ্চতত্বং সদ! সেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্রিয়: 1” 

ফলতঃ শাক্তদের যেমন ' পশ্ব/চারী' ও « বীরাচারী* নামে ছুই সম্প্রদায় 
আছে, ইহাদেরও সেইরূপ ছুইদল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি 
সঙ্গোপনে মগ্ত-মাংসাদি ব্যবহার করেন, পর কেছ কেহ করেন ন1। 

ভারতবর্ষার উপাসক-সম্প্রদায়। 
এই সর্যানী মহোদয়গণের দণ্ডাগ্রভাগে যেরূপ মহামায়া অবস্থান করেন, 
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ভন্দপ অস্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে মহাবিগ্বা অবস্থিতি করেন। এই মহাবিষ্ঞার পরিচয় 
গুতুন- 

« কুলাচার-পরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া ন্ুরাপানাদি 
করেন ভাহার নাম মহাবিগ্থা। কিন্তু সকল দণ্ডী বা পরমহংদ এরূপ আচরণ 
করেন না।” (ভাঃ উঃ সঃ।) 

 এইকূপে ষে সমাজের পুরুষেরা সন্নাস গ্রহণ করিয়া-_ভৈরব বা দ্ী 
আখ্যা ধারণ করিয়া পরদার-গ্রহণ করিয়াও দোষী হয়েন না এবং স্ত্রীলোকে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়া ভৈরবী বা শক্তি নামে অভিহিতা৷ হুইয়! পরপুরুষের সহিদ্ভ বিবিধ 
লীলাখেলা করিলেও হিন্দুজনসাধারণের চক্ষে দূষণীয় হন মুন বরং সসন্মানে পুজা 
লাভ করিয়া! থাকেন। কিন্তু বড় আঁশ্চর্য্যের বিষয়, -বৈষব-বামাচারী তান্ত্রিকদের 
উ্ররূপ কোন কদাচার দর্শন করিয়। বিশুদ্ধ ব্দাচার-সম্মত গৌড়ীয় বৈষব-মন্প্রদয 
এবং এমন কি গৃহস্থ গৌড়ান্-বৈষবজাতি-সমাজের নামেও সাধারণ বর্াশ্রমী শ্মার্থ- 
সম্প্রদায় স্বণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। চিরাচরিত সংস্কারবশে 
ঈর্ধাপরায়ণ হইয়া বৈষ্ণব ধশ্মু ও বৈষ্ণবজাতি-দমাঁজের অযথা! কুৎসা রটনা করিয়! 
রসনা-ক গুভ্িনিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে আমরা বলি, প্রথমতঃ স্ব স্ব 
গৃহ-ছিদ্র পর্ধ্যবেক্ষণ করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। 

তান্ত্রিক বীরাচার-সাধন কোন্‌ সময়ে বৈষব-রস-সাধনে রূপাস্তরিত হয়, 
তাহা নির্ণয় করা ছুরহ। চণ্তীদাস ও বিছ্বাপতি এই মতের সাধক তক্ত ছিলেন 
কবি বিস্তাপতি খুষ্টায় ১৩৭৪ অন্ধে এবং চণ্ডীদাস খৃষ্টায় ১৩৮৩ অব জন্মগ্রহণ 
করেন এবং জয়দেব খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাৰের প্রীরস্তে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্‌ 
ছিলেন। হতরাং ইছাতে অনুমান করা যায় যে, সহআধিক বৎসর পূর্বে যে লমরে 
ৰাজল! দেশে বৈষ্ণব ধর্মের অরতুদয় হুয়, সেই সময়েই বৌদ্ধ-তান্রিক ও হিন্দ 
সতান্ত্রিকগণ স্থ স্ব ভপতরমতকে বৈষ্ণবধর্ে রূপাস্তরিত করিয়! লই়াছিলেন এবং তন্ত্র 

১৩ 


৯৮ বৈষধব-বিবৃতি। 





যতে নায়িকা লইয়া অর্থাৎ পরনারীদঙ্গ করিয়া-_-অবশ্ত বিশুদ্ধ প্রেমভাবে সাধন- 
ভজনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ভঙ্কেও অষ্ট নায়িকা, বৈষ্বমতেও অষ্টসখী, তথ্বমততে 
পঞ্চভত্ব, বৈধবমতেও পঞ্চরস, পঞ্চতত্ব ইত্যাদি। এইভাবে রূপান্তরিত করিয়া উভয় 
মতের সামগ্রন্ত বিধান করিয়াছিলেন । বর্তমানে তাই, বাউল, দরবেশ, সহজীয়। 
প্রভৃতি বৈষ্তব-উপসম্প্রদায়িদের মধ্যে তস্তোক্ত অধিকাংশ সাধন-পদ্ধতি ও আচা, 
মন্ত্ও অধিকাংশ তন্তোক্ত। এই জন্তই বেদাচারী বিশুদ্ধ গৃহী-বৈষ্ণবগণের আচার 
পরিদৃষট হয়। ব্যবহারের মহিত এ সকল বামাচারী বৈষ্ণবদের আচার-ব্যবহায়ের 
কোনই সামঞ্স্ত নাই। গৌড়াস্ত-বৈষণব জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার যে 
সম্পূর্ণ বৈদিক ভাহা পরে আলোচিত হইবে। 


সম 


ষষ্ঠ উল্লাম। 


802 


ভ্ীভিহানিক প্রকল্ুল। 


(বিকৃত বৌদ্বপর্মের প্রবল প্রাছুর্ভাবে ভারতের ধন্মাকাঁশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিল। ভারতের দেই ঘোর ছুর্দিনে-_সনাতন ধণ্মের সেই শোচনীয় অবস্থার 
সময়ে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য আবিভূতি হইয়া ব্রহ্গজ্ঞানের প্রচার দ্বারা ভারতে বৌদ্ধ ও 
জৈনাদি ধর্মের প্রভাব খর্ব করিয়। দেন। অতঃপর ভারতে সনাতন ধর্মের 
পুনরভুযুদয় আরম্ত হইল। ইহার বহুপুর্ব্ খৃষ্টীয় ৭ম, শতাব্দিতে দাক্সিশাত্যবালী 
কুমারিলতষ্ট অদাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভীবলে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিপক্ষে তর্কযুদ্ধ 
করিয়া শ্বদেশকে নাস্তিকাবাদ হইতে উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ইনিই 
সর্বপ্রথম বৌদ্ধধন্মের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে 
ত্রপর হন। ইনি বৌদ্ধদিগকে নির্যাতিতু করিবার জন্ত দাক্ষিণাত্যের 
রাজগণকেও উত্তেজিত করিয়া|ছলেন। ইহার প্রণীত 'পূর্ব-মীমাংসা'র ভাস্ম এবং 
বৈদিক-দেবতন্ব সম্দ্ষীয় ব্যাখ্যা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। 

কুমারিলের পর থুষ্টীয় ৭৮৮ অন্দে পাদ শক্করাচার্ধ্য কেরল দেশস্থ চিদস্বর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । অপামান্য প্রতিভাবলে ইনি অল্লবয়সেই হুপঞ্ডিত হুইয়া 
উঠেন। শঙ্কর বৌদ্গ-পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈদিক ব্রাঙ্গণ্য ধর্দের 
বিজয়-পতাকা পুনরুডটীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠস্থাপল করিয়া 
হিন্দধন্্ গ শান্ত্রালৌচনার পথ স্থগম করিয়া দিলেন। 

শঙ্করের ধন্মুমত বেদান্তের উপর স্থাপিত বটে, কিন্তু তিনি সাধারণের জন্ 
শৈবধর্মের গ্রতি্ঠ করেন। ইহা'র প্রতিঠিত ৪টা মঠ, শিশ্ত-পরম্পরা৷ আজ পর্যযস্ত 
চাঁলিত হইতেছে । সেই চারিটী প্রধান মঠের নাম, দ্বারকায়-_সাঁরদ! মঠ, পুরীছে 
গোবদ্ধম মঠ, দক্ষিণে শূঙ্গেরী মঠ, এবং বদরিকা শ্রমে যোশী মঠ। শস্বরাচার্ধ্য 








১০৪ বৈষব-বিবৃতি। 








শিবাবতার বলিয়া প্রসিহ্ধ। সৌর পুরাণে উক্ত হইয়াছে_-" চতুভিঃ সহ শিশ্বশ্চ 
শঙ্করোখবতরিষ্যুতি ”॥। ইনি কেদারনাথভীর্৫থে মাত্র ৩২ বৎমর বয়সে মানবলীল! 
সম্বরণ করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাঁচার্য্য যে অছ্ৈতবাদ প্রচার করেন তাহ! বৌদ্ধ- 
বিমোহন মায়াবাদ মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধাদি বেদ-বিরোধী ধন্বাদকে নিরসন পূর্বক 
শ্রশঙ্করাচাধ্য ভগবদান্ত! ক্রমে ভগবত্বত্ব গোপন করিয়। মায়াবাদ অবলম্বনে 

শী লরাচা্রের উপনিষদের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। 


হায়কাদ। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হুইতে অবশেষে 
তাহার মায়াবাদ বৌদ্ধমতের দিকে এত অধিক 


অগ্রসর হইয়া পড়িল যে, মায়াবাদে ও বৌদ্বমতে প্রভেদ অতি কমই রহিল। 
ফলতঃ শঙ্করের মায়াবাদ দ্বারা শ্রোত ম্মার্ভধ্র রক্ষা বিষয়ে সহায়তার পরিবর্তে 
অনিষ্টই অধিক হইল। এইজন্তই পন্ম পুরাণে লিখিত হইয়াছে__ 
“ মায়াবাদ মসচ্ছাস্তরং গ্রচ্ছন্ং বৌদ্ধমুচ্যতে | ” 
অতএব মায়াবাদ সিদ্ধাস্ত থে বেদ-বিরুদ্ধ এবং উন! ঘে বৌদ্ধ মতাবল স্বিগণের 
মত নিরসন-উদ্দোস্তে স্থষ্ট হইয়াছে, ভব্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রীশঙ্করাচার্ধ্য কি 
উদ্দোস্তে এই মায়!বাদ প্রচার করিলেন এবং বৈদিক সনাতন ধর্মের কোন্‌ স্তরে 
মায়াবাদ স্থান পাইবার যেগগ্য, বৌদ্ধ-সংস্কারগ্রস্ত জনমাধারণের হৃদয়ে সে তত্ব 
বদ্ধমূল হইবার পূর্বেই ্শঙ্করাচাধ্য ইহুপাম ত্যাগ করেন। তাহার শিল্তগণ তদীয় 
অভিপ্রায় ভালরূপ হৃদয়ঙগম করিতে না পাঁরিয়া এক অধৈতবাঁদের নানাবিধ ব্যাখ্)। 
করিয়া নানা শাখার বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছেন। 
এই শ্রীমৎ শঙ্করীচার্য্ের আবির্ভাবের সময়ও বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদীয়, বৈষব- 
ধশ্মের বিয়-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়/ছিলেন। ক্রীম শঙ্করাচাধ্য জিপীষা-পরবশ 
হইয়া তদ।নীস্তন বহু খষবাচার্ধের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
বৈষ্ণবদিগকে স্বী়মতে আনয়ন করা বড়ই ছুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। তবে 
খ্মনেকেই যে শঙ্করের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তছ্ছিষয়ে সনেহ নাই। শ্রীমৎ 





প্রাচীন বৈষ্ব-সম্প্াদায়। ্‌ ১০১ 


শঙ্করাচার্যের সময় বে সকল ফিদা বর্তমান ছিল শঙ্র-শিল আনন... টা 
গিরি, “ শঙ্কর-দিগ্বিজয় » গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন--অদ্যথা-_ | 

“ ভক্তাঃ ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্যবাঃ পঞ্চরাব্রিণঃ। 

বৈথানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়'বিধ! বৈষ্ণবা মতাঃ ॥ 

্রিয়ান্ঞান খিভেদেন ত এব ছ্বাদশাভবন্‌ ॥” ৬্ঠ প্রঃ । 

অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের সময়ে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞচরান্র, বৈধানস 
রী শ্কাচার্যোর সময়ে ও কম্হীন এই ছয়টা স্পরদায় ছিল। করি ও 
_ উৈফবক্যা জানতেদে তাহারাই দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিতক্ক হইয়া 

5 পড়েন। আনন্দগিরি উক্ত প্রধান ছয় সম্প্রদায়ের যে 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। 

৯৯5 ভস্ভ-সম্প্রদীম্ ।-এই সম্প্রদায়ের উপান্ত বাস্থদেব। 
ইহারা শ্রীভগবানের অতার স্বীকার করেন এবং প্রীভগবানের উপাসনা দাস্তভাবে 
করিয়া থাকেন। স্মার্ত কণ্ম ইহাদের মতে অপ্রামাণিক! জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে 
ইহাদের আচার দ্বিবিধ। জ্ঞানী কর্ম করেন না, কন্মী কর্ম করিয়া কর্মফল 
ভগবানে সমর্পণ করেন। 

২স্ব» ভাগন্বত-সম্প্রদীস্্।-শ্রীভগবানের স্তোত্রবন্মনা ও 
কার্তনাদি এই সম্প্রদায়ের উপাসনা । যথা__ 

“ সর্বাবেদেষু যৎ পুণাং সর্বতীর্থেষু যং ফলং। 
তত ফলং সমবাপ্পোতি স্বত্ব! দেবং জনার্দিনং |” 

পর, বৃহ, বিতব ও অঙ্চা এই টারিযুণ্তি শ্বীকৃত। পরবর্তী কালে 
জ্রীরামান্জ।চারধ্য এই সম্প্রদায়কে উজ্জ্বল করেন। 

সস» নৈষ্ব-সম্প্রদীস্ব।প্রনারায়ণ-বিষুই এই সম্প্রদায়ের 
উপাশ্ত। ইহারা বাহুমূলে শঙ্-চক্রাদি চিহব ধারণ করিয়া! থাকেন। “ও নমঃ 
নারাযণায় ” এই মন্ত্রে উপাদনা করেন। গতি--শ্রীবৈকু্ঠধাম। 
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2, পঞ্চাত্র-সম্প্রদীন্্ 1- ইহারা ীুগবদরচমু্তি প্রতিটি 
করিয়। উপাদনা করিয়া থাকেন। মহাভারত রচনার পূর্বে এই পাঞ্চরাত্র বিধান 
প্রবস্তিত হয়। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র, শাপ্ডিল্য-সথত্র প্রভৃতি এই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। 

9১ টৈখীনস-সম্পরদান্।-বিষুই উপান্ত। ইহারা তিলক 
মুদ্রাদি চিহ্ব ধারণ করেন। « গু তদ্বিষে! পরমং পদং সদ] পশ্ত্তি শর: দিবীব 
চক্ষুরাততম্‌।'” ইত্যাদি মন্ত্রই শ্রুতিগ্রমাণ। নারায়ণোপনিষদ্‌ ইহাদের মতে 
প্রামাণিক বেদাস্ত-শ্রুতি 

৬, কর্মহীন-সম্প্রদাস্র।_ এই সম্রার্থ বৈধবেরা একমার 
বিষুকেই গতিমুক্তি মনে করিয়া এককালে অশেষ কণ্মা পরিত্য।গ করিয়া! থাকেন। 
বি্কু-উপাসকের অপর কোন বন্মাঙ্গ-যাঁজনের আবশ্তকতা নাই। যেহেতু ৰিধুই 
সর্বকারণের কারণ। 

মহাভারত-রচনার বহপূর্বে কষ, বাসুদেব-অর্চনা প্রচলিত ছিল, ইহা 
মহাভারত পাঠে অবগত হওয়| যায়। স্সতএব " শঙ্কর-বিজযনের ” বর্ধিত উল্লিখিত 
ছয়টা। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন আরও ছরটী সম্প্রদায় ছিল এবং তাহাদের শাখ! 
প্রশাধায় আরও যে বহু বৈষ্ুব-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়/ছিল, তাহ! অনুমান করা 
যাইতে পারে। ফলতঃ এই সকল বৈষণব-সম্প্রধায়ের মণ্যে আচার-বিচার বিষয়ে 
সমান্ত সামান্য গ্রভেদ লক্ষিত হইলেও, সকল সম্প্রদায়র উপান্ত-তত্ব যে শ্ীবিষু, 
এবং উপাসনা যে ভক্কি, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাহাত: অ।চার-বিচারে 
সাম্প্রদায়িক তেদ লক্ষিত হইলেও, এঁ সকল বৈষ্ণব-মন্প্রদীয়ই তবত: এক--এবং 
বৈষ্ণব ধর্মই বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম 

্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মারাবাদ প্রচার করিয়। বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় ও তৎসহচর বহু উপদর্শ-সপপ্রদায়কে অধ্বৈতবাদরূপ মহাবৃক্ষে্র হুশ্লীতল 
ছায়ায় সমবেত করিতে চেষ্টা করেন। ইছার ফলে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর 
গ্রচারের পথ একরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নষ্-্রী ও বিলুধ-গ্রায় বৈদিক 


শ্রীধর স্বামী । ১০৩ 


ধর্ণের প্রকৃষ্ট রূপ অত্যুদয়ের পরিবর্তে পঞ্চোপাঁসক সম্প্রদায়ের পূর্ণ-প্রতিপাত্তিতে উহা 
ভিম্নাকারে.অত্যুর্দিত হয়। এ্ীপাদ শঙ্কর একেইতে। শ্রীভগবত্তত্ব গোপন করিয়া 
বৌদ্ধ-বিযো।হন মায়।বাঁদ প্রচাঁর করেন, স্থুতত্াং শ্রীমস্তাগবতকে নিজমতের উপরে 
বিরাজমান জানিয়া বেদান্তের অপৌরুষেয ভাস্তু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকেও বিধিভঙ্গ 
ভয়ে গ্রহপ করেন নাই। তাহাতে তাহার পরবর্তী শিশ্গণ সেই অস্থুর-মোহকর 
ভগবস্তাবশূন্য মায়াবাদকে একূপ বিরুত করিয়া তুলেন ষে, বৈদিক সনাতন ধন্ম 
আবার লোপ পাইবার উপক্রম হয়। বেদ-প্রতিপাদিত ভগবত্তত্বপূর্ণ ভক্তির ধর্ম 
বা বৈষ্ণব ধর্ম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। এই সময়ে বু বৈষ্ঃবাচার্যা বিবিধ 
বৈষ্ঞব-গিদ্ধাস্ত গ্রন্থ বচন! ও প্রচার দারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রাখিয়া- 
ছিলেন। প্রপিদ্ধ বোপদেব গোস্বামী শ্রীশঙ্করাচাধ্যেরই সমসাময়িক। তাহার 
পরবর্তী কালে অনেক বৈষ্ণর মহাস্মা বঙ্গের বাহিরে ভক্তিধন্্প্রচারক্ষেতরে যশস্থী 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমন্তাগবতের * ভাঁবার্থ-দীপিক! » নায়ী টাকাকার ধর 
স্বামী বিশেষ উল্লেখ যে!গা। ইনি টাকা দ্বারা গীতা ও বিষুপুরাণ চর্চার পথও সুগম 
করিয়া দেন। পরবর্তী গোস্ব/মিগণ এই শ্বামীপাদের টাকাকে মীমাংস। গ্রন্থ মধ্যে 
প্রামাণারূপে শ্বীকার করিয়াছেন শ্রীমন্মহা প্রভূ এই টীকা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_ 
“ যে স্বামী না মানে সে ত্রষ্টা।' « ব্রজবিহার ৮ নামক কাব্যখানি শ্রীধর শ্বামিকৃত 
বলিয়া প্রসিহ্ধ। ইনি গুর্জর দেশে বলভী নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রপরমানন্দ 
পুরীর নিকট নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীভাগবত ও গীতার টীক! লইয়া বিদ্বৎ- 
সমাজে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত উক্ত টীকাহয় শ্রীবেণীমাধবের 
শচরণে অর্পণ করা হয়। শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রসাদে শ্রীধরস্থামীর টাকাই প্রামাণ্য 
বলিয়া স্বপ্রাদেশ হয় । যথা 
“অহং বেদ্ি শুকো! বেততি ব্যাসো বেত্তি ন ৰেত্তি বা। 
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃুসিংহ-প্রসাদত: ॥, 
হুপ্রসিন্ধ ভটিকাব্যের প্রণেন্তা ভটিকবিকে *ভক্তমাল গ্রন্থে” ধর শ্বামীয় পুন 
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বলিয়া উদ্লিশিত হইয়াছে । মাক্মুলার বলেন-- ১৩৮০ সন্থতে ভট্ট বা ভট্ট নাক 
কৰি বর্তমান ছিলেন, ইহ! গুর্জরপতি বীতর|গের পুত্র প্রশান্তরাগ কর্তৃক খোদিত 
নন্দীপুরীর সনন্দপত্রে প্রাপ্ত হওয়। ষায়। ইহারাও সপ্তম শতাবিতে বর্তমান 
ছিলেন।” স্বতরাং নুন।ধিক ৬০০ শত বৎসর পূর্বে শীধরস্থামীর পুত্র ভটি বর্তমান 
ছিলেন। | 
তারপর খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রেমিক বিশ্বমঙ্গলের আবির্ভাব। 
কোন কোন মতে “ শাস্তিশতক ” প্রণেতা শিহলন মিশ্রই বিশ্বমঙ্গল। দাক্ষিণাত্যে 
কষ্ণবেথ নদী তীরস্থ পাওুরপুর সন্লিহি ঠ কোন গ্রামে ইহার জন্ম হয়। চিন্তামণি 
নায়ী এক বেশ্ত।র উপদেশ মতে সংসার ত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই 
বৈরাগোর ফল *করীকঞ্ণকর্ণামৃত” | দক্ষিণ দেশের 'তীর্ঘভ্রমণকালে শ্রীমহাপ্রভু এই 
এন্থের প্রথম শতক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। এই গ্রন্থের আরও দুইটা 
শতক সংগৃহীত হুইয়াছে।* বিধমঙ্গলের অপর গ্রন্থের নাম-- «“গোবিন্দ-দামোদর 
স্তোত্র”। মহাপ্রভ্‌ বলিয়াছিলেন-_ “ বিহমঙ্গল দ্বিতীয় শুকদেব”ঃ সুতরাং উহীর 
নাম লীলাপুক।-_ 
“ কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিতৃবনে। 
যাহ হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥ 
সৌনাধ্য মাধুর্য কুষ্ণলীলার অবধি 
দে জানে যে কর্ণীমূত পড়ে নিরবধি ॥” 
বিবমঙ্গলের গুর পুকুযোত্তম ভষ্ট। সোমগিরি নামক সল্নাসী তাহার বৈরাগা- 
গথের গুরু । 
এই শ্রীকু্থ-প্রেমরসিক বিহুমঙ্গল ঠাকুরের সতীর্ঘ « ছন্দোমঞ্জরী ”-প্রণেতা 





*এই শ্রীকঞ্চকর্ণামৃতের1.২য়, ও ৩য়, শতক বুল, অনবন্, ও বঙ্গানুবাদ স্‌হ্‌ 
* ভ্রীতক্ি-প্ঁত। ” কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হই়াছে। 


শ্রীবিল্রমঙ্গল। ১০৫ 








কবি গঞ্গাদাসও বিশেষ উল্লেখযোগা | ইনি বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র, জননীর না 
সন্তোব। এই পরম কুষ্ভক্ত কবির দ্বারা বেঞ্ব-সাঁহিতোর মহান্‌ উপকার সার্ধিত 
হইয়াছ। “ অট্রাত-চপিতম্‌ ” নামক মহাকাব্য ও “ কংশারি-শ হকম্‌ প্রভৃতি 
কাব্য ইছারই বিরচিত। “ ছন্দোমপ্জারী ” উৎকৃষ্ট ছন্দ গ্রন্থ-প্রত্যেক লক্ষণের 
উদ্ধাহরণ শ্রীরুষনিময়ক এবং র5ন।ও সুমধুর 

এইবূপ শত শত বৈষণব-মহায্বা অপূর্ব ভক্তি-প্রতিভীলে ববৈষ্ঝব ধর্শের 
বিজয় ঘোষণা করিয়। বৈষ্ঃব-সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার পর 
বৈষ্বগণের যে চাঁরিটা' সম্প্রদায়ের অভ্রাদক হয়, তাহা বহুশাখা-প্রশাখায় বিত্ত 
হইয়া আজও বিদ্তমান রহিয়াছে। 


শপে (0 তা 


১৪ 


সপ্তম উল্লাম। 


205 
লৌড়াদ্য-তৈষগ্ল। 

বাঙ্গলার বৈঝুব-সমাজের অভুদয় কেবল ৪*০ শত বংসর মাত্র নয় 
অর্থাৎ শ্রুমহা প্রভু যখন জাতিবর্ণ-নিবিবশেষে সকলের মধ্যে, হরিনাম প্রগার করিয়া 
্রাঙ্মণ-চগ্ডাণকে একই স।ধন-পথে প্রবর্তিত কারয়া এক মহান্‌ উদারতা ও সামোর 
বিজয়-নিশ।ন তুণিয়া আভিঙ্াত্যের অভিমানকে খর্ধ করিয়| দিয়াছিলেন, সেই 
সময় হইতেই যে খ্ষব-জাির অভুদয় হইয়াছে, তাহ] নছে। এই সময় হইতেই 
এই অনাদি-পিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব-জাতি-মমাজের গৌরব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- 
পুষ্টির স্থবর্ণ-হযোগ হইয়াছে। 

বঙ্বাসা ম্মণাতীত কাল হইতে বশ্-ঃপ্রমিক | ভক্তি-প্রেমিক ( বৈষ্ণব ) 
ও জ্ঞান-প্রেখিক ( ব্রাহ্মণ) এই বঙ্গদেশ শত শত ধণবীরের লীপারগভূমি। 
মহাভারত্তীয় যুগ এই বঙ্গদেশেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিঘন্থী অদ্দিতীয় বীর 
পৌতু।ক বান্্দেধের অভ্াদয় । হরিবংশ ও পুরাণ ঘোষণা করিতেছে যে, এই 
বঙ্গদেশে রাজন্য-সমাজ কতশত মহাপুরুষ আবিভূতি হইয়াছিনেন, তাহারা জ্ঞান- 
বলে ব্রাঙ্গদত্ত তাত করেন। কেহ ঝা শিষ্কাম ভক্তিবলে বৈঞণবত্ধ লভ করিয়া ব্রাহ্মণ 
হইতেও উচ্চ সম্মানে সন্/নিত, এমন কি দেবগণেরও বন্দিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
ও জৈন শান পাঠে জানা বার+২২ জন জৈন তীর্ঘ্কর, তাহাদের পরে ভগবান্‌ 
শাকাসিংহ ও তন্টিবর্তী শত শশ বৌদ্ধাচাধ্য এই বজদেশে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক 
নিরবত্তিপস্ম প্রচার করিয়। গিয়াছেন। খুষ্পুর্ব ৮ম, শতাব্দিতে জৈনতীর্ঘনধর 
পাশবনাথ স্বাণী হইতেই গো'ডবঙ্গের প্রতিহাসিক যুগের সুত্রপাত। এই পার্শবন!থ 
স্বামীর ২* শত বৎসর পরে তীথস্কর মহাবীর স্বামীর অভুদয়। তিনি এই রাঢ-বঙ্গে 
অষ্টাদশ বর্ষ অবস্থান করিয়া অঠি উচ্চ জাতি হইতে অতি নীচ বনের অসভ্য 








জৈন ধর্ম ১৩৭ 





জাতি পর্যন্ত সহশ্র সহ ব্যক্তিকে দৈন ধনে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।* এষ 
সময়ে অনেক বৈঝব এই নিবৃন্ি-গ্রধান ধর্মকে নিজেদের ধন্মের কতকটা অনুকুল 
বোধে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আনহা প্রভুর আবির্ভাবের বহুশতাবিপুর্বে এই গৌড়ৰঙ্গে বহু বৈষ্ঞবের বস 
ছিল। ত্রাঙ্ষণাধন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব দান্মরও অবঃপতন ঘটিয়াছিল। যেহেঞু 
্রাঙ্মণ্য ধর্ম ও খষব ধন্ম উভয়ঈ বৈ'দক। বর্তমনে ধতিহাদিক গবেষণ।র ফলে 
জানিতে পারা য'য়_ ১৭৬ থুঃ-পুর্ববাদে শু্গ মিত্র বগ্তের অভু।দয় ঘটে । ৬৪ থুঃ- 
পূর্বা্ পর্যাস্ত ইহাদের রাঙ্গাকাল। ইহাদের সময়েই র্ষণ্য ধণ্মের পুনরায়, 
হয়, এই ব্রাহ্মণ।ভু।দয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং পৌর।ণিক 








* খু: পুঃ ৫৯৯ অবে চৈত্র কষ কুয়োদনী তিথিতে ক্ষতিয়কুণ্ড নামক 
স্থানে ইক্ষাকু বংশে জৈন ধন্ষের প্রবর্তক মহাবীর শামীর জন্ম। মহাঁবীরের 
পিতার নাম বাজা দি্ধ্থ ও মাতার ন।ম ত্রিশলা। খজুকুলা নদী তীরে জস্তিকা 
গ্রামের নিকট শানবৃক্ষ মূলে দ্বাদশবাধিকী তপস্তায় সিদ্ধি লাভ করেন: “মা 
হিংস্তাঃ সর্ধা ভূঠানি ”-কোন প্রাণীকে হিংনা কগিবেনা, এই শ্রোত-নীতিই জৈন 
ধন্দের প্রধান উদ্ধত । জৈণর। প্রধানত দুই সম্প্রদায়ে বিতভ্ত। শ্বেতাম্থর ও 
দিগ্বর। জৈনমতে মন্ুষ্যমা্েই একজাতি) কেবল বুত্তিভেদেই চাতুন্র্ণের 
উৎপত্তি; যথা 

« মনুষ্যজাভিরেকৈব জাতি নামোদয়েস্ুবা। 
বৃত্তি ভেদা হি তষ্েদা টাতুব্বিধ্যমিঠি শ্রিঠাঃ 0৮ ছিন-নংহিতা। 
জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্রীকার করেন না, অথচ জিন-গ্রতিমার পৃ 
করেন। হিনদুবরীশ্রমীর ন্যায় অশৌচ পালন করেন। হুর্গতি হইতে আত্মাকে 
ধরিয়া রাখাই ধর জ্ঞানাদি অভ্যাস করিয়া কম্মাংশ দুধ করিতে পারিলেই নির্বা" 


জাভ হয়। 


১০৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





বা ষাত্বতগণের অভিনব অভাখান ঘটিয়াছিল। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও সাত্বত 
বৈষ্কবগণই আদি বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তুক্ত। তারপর বৌদ্ধ-বিপ্লবের ফলে 
পুনরায় ব্রাহ্মণ ও ধৈষ্বধর্থের অধঃপতন ঘটে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দিতে 
শকাধিপ কনিজ্ঞুর রাজত্বকালে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মের সংঘর্ষ ঘটয়াছিল। 
এই সুযোগে বের নানাস্থানে মেদ, টকবর্ত প্রভৃতি জাতি মস্তকোত্বলন করিয়া 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। সআট কনিষ্কের সময়ে প্রচরিত মহায।ন মতই 
সর্বত্র সমাদৃত হইরা উঠিয়ছিল। কালে এই মহাযানমতই সংশোধিত ও 
পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ের স্থষ্টি করিয়ছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ 
সেই তাগ্িক বৌদ্ধ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। গোড়বঙ্গের সর্কত্রই সেই প্রভাবের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। ? 

অনন্তর খুষ্টা৪ ৪র্থ, শতাব্িতে বন্ধন বংশে শ্রীহর্ষদেবের অত্যুদয়ে গৌড়বঙ্গে 
পুনরায় বৈদিক ধর্দের অভ্যুদয় ঘটে; এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ-তাস্ত্িক ও হিন্দু- 
তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈরাগী-বৈষব নামে অভিহিত হন। তন্ত্রের 
নায়িকা-সাধন-প্রণালী বৈষ্ণব মতে পরিবর্তিত করিয়া--তাহ।রা সাধন-ভজন 
করেন। কারণ, তন্ত্র মতেও বৈষ্ণবাচর গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হয়। তাঁরপর খৃষ্টীয 
৬, শতাব্দির শেব ভাগে গুপ্ত রাজবংশে প্রবল প্রতাপান্থিত শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্রের 
অভ্যুদয় । তাঁহার যত্ে ও উৎসাহে ব্র্ষণ-প্রতিঠ। ও হিন্দুধর্শের গৌরব সর্কত্র 
ঘোধিত হইয়াছিল। আনুষঙ্গিক বূপে বৈষ্ণব ধর্শোর প্রভাবও যে কিরৎপরিমাণে 
বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সনে নাই। তবে তান্ত্রি-বৌদ্ধপ্রভাবই সর্ধন্ধ 
সমধিক রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 

ইহারই প্রায় শতাদিক বর্ধক1ল পরে খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দিতে বৈদি ক ধর্ম 
_ প্রবর্তক শূরবংণীয় প্রথম পঞ্চগৌডেশ্বর আদিশুর মহারাজ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়। 
ইনি গৌড়বঙ্গে হিন্দু ধর্দের পুনঃ প্রঠিষ্ঠাকল্পে বিশেষ বদ্ববান ছিলেন। এই সময়ে 
বৌদ্ধ ও' জৈন ধর্মের প্রাবল্যে বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রঙ্গণর একাস্ত অভাব থাকায় 


আদিশুর । ঙ০€ 


তিনি পুত্রেষ্টি য্ত করিবার সময় কান্তকুজ হইতে পঞ্চ-গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করেন । এই ব্রাঙ্মণগণই বঙ্গের বর্তমান রাট়ীয় ব্রঙ্গণগণের আদি পুরুষ এবং 
এই ব্রাহ্মণগণ্ের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ রক্ষক শ্বরূপ (কেন কোন মতে ভূত 
স্বরূপে ) আসিয়! বঙ্গে বান রুরেন, তাহারাহ বাঙ্গলার দক্ষিণরাটীয় কায়স্থের আদি 
পুরুষ। ৃ 
আবার এই সময়েই বৌদ্ধতন্্র ও হিন্দুতন্ত্ মিলিয়া' এক নূতন তান্ত্রিক মতের 
প্রচলন হ্ইয়।ছিল; ইহার প্রকৃত শীতিহাগিক কাল-নির্ণয় স্ুকঠিন হইলেও আমর 
দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর শঙ্করাচার্ধ্য হইতে বৈদ্ধিক মতের সঙ্গে সঙ্গ 
তাপ্বিক মতেরও প্রচলন আরম্ত হইয়াছিল। কারণ, তিনিই আধুনিক ব্রাহ্গণ্য 
ধর্শেব প্রতিষ্ঠাতা । 

পাল রাজগণের অভ্যদয়ের পূর্বে, ধর্মী বীরগণের অপূর্ব স্বার্থ তা গ, তাহাদের 
দেবচরিত-গাথা ও ধন্মাচার্যগণের গুরুপরম্পরা বংশাবলি কীর্তনই ধর্দদনৈ তিক 
ইতিহাস আলোচনার বিষয় ছিল। মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে জাতীয় ইতিহা 
রক্ষার দিকে লোকের সামান্ত দৃষ্টি পড়ে এবং মহারাজ আদিশৃরের সময়, বৈদিক 
সমাজের স্ুপ্রচীন প্রথা অবলন্থিত হইলেও সেন রাঁজগণের সময় হইতেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রাচীন আধ্য-সম্জের আদর্শে সমাজ-নৈতিক-ইতিহাসের শত্রপাত হয় 
ধর্ম ও সমাজ রক্ষাই বাঙ্গালীর চির লক্ষ্য। সুতর|ং রাজনৈতিক ইতিহাদ তখন 
রাজ-সংমারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাপারণ সমাজপতিগণ রাঁজনীত্ত হইতে দূরে 
থাকিয়া আত্মীয় স্বজন-বেষ্ঠিত স্থ স্ব পল্লী মধ্য স্ব স্ব সমাজ ও ধা রক্ষায় তৎপর 
ছিলেন। স্ব স্ব সমাজের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধি রক্ষা! শ্ব স্ব কুৰধশ্ম প্রতি- 
পালন ও পূর্ণ পুরুষগণের গৌর? কার্তনই ত/হাদর প্রাঁণান উদ্দেশ্ ছিল । 

যদিও এই ॥ময় বা্গালায় বৈষ্ণব ধন্মের প্রভাব গাদৃশ বিস্তার লাভ করে 
নাই বটে, কিন্ত স্থানে স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র বৈষব সম.জের সৃষ্টি হইয়া|ছল। 
বদিক ও তান্ত্রিক-বৈষ্ণবাচার মতেই তাহাদের ধন্মজীবন অতিবাহিত হইত। 
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্রাঙ্গণ্য সম/জের আচার বিচার হইতে অথাৎ স্মার্ভ-মত হইতে তাহাদের আচার 
ব্যবহারের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং অগ্ঠাপি মেই পার্থক্য বিদ্তমান। ইহাদের 
মধ্যে গ্রতোক সমাজের, প্রত্যেক গোষ্ঠীর [বভিন্ন সমাঞপতি ঝ দণপত 
থাকিলেও এখং বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও ধশ্ম নোতক হিদাবে তাহাদের কোন 
বৈলক্ষণ্য ছিণ না। এই সকল বৈষ্ঞবগণের মধ্যে প্রায় কেহই বাঙ্গলারআপদিন 
অধিবাসী নহেন। শুধু বৈষ্ব কেন, বর্তমীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের যূল পুরুষ, 
কেংই এই বাঞলার আদিম অধিবাণী দহেন। বৈদিক, অবৈর্দিক, কুণীন শ্রোণীয় 
ব্রা্মণ হইতে নবশাখ|দি পর্যন্ত প্রায় অধকাংশ জাতিরই এই বঙ্গদেশে আঙ্গিবাদ 
নহে। ভক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ মিথিল, কেহ অযোধ্যা, কেহ কান্তধুঁজ, কেছ 
মগধ, কেহ উৎকল, কেহ মথুরা, কেহ বাঁর।ণসী, কেং দাক্ষণাত্যের গীরঙ্গপত্তন 
প্রভৃতি স্থান হইতে আগিয়! খাঁঙ্গলায় উপনিবেশ স্থ(পন করেন। প্রধানতঃ ইহারাই 
গৌড়াছ্য-বৈদিক বৈম্বও্ব নামে পরিচিত। এই সকল খৈঞ্বগণের 
সন্তানগণ [বতিনন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমাজে আশ্রয় হেতু এক্ষণে তাহাদের 
মধ্যে পরম্পর আনকট। সামাজিক মতভেদ ল,ক্ষত হুইয়া থাকে । এই পকল বৈষ্ণব 
সমাজের পরিচয় বা তভাদের সামাজক ইতিহাস অবশ্ত লিপিবদ্ধ ছিল এবং 
চেষ্টা করিলে এখনও ভাইর উদ্ধার সাধন হইতে পারে। সেই সকল স।মাজিক কুলগ্রী 
ধ্বংসোনুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমাজের প্রভূত মঙ্গণ সাধিত হহবে। 
বাঙ্গলার ধর্-বিপ্রবের সময়েই সনাতন সদাচারের বিসর্জনে এবং অন্ু্দার 
"নীতির অন্থকরণের ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ জাতি-সমাজের অব্ঃগতন ঘটিয়ছে। 
মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সময় রাজার গ্রহ-বৈগুপ। খগুনের ভন্ত শাঁকতীগী গ্রহ- 
বিপ্রগণ বাঙ্গপায় আসিয়া বাস করেন এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠা-গ্রভাব যথেষ্ঠরূপেই 
বর্ধিত হয়; কিন্তু আঁদশূরের সময় হইতে সেন রাঞ্গ'ণর সময় পর্যান্ত লাগ্িক ও 
বৈদিক ত্রাহ্মণগণের গ্রতিপান্ত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ শাকদীপীয় ত্রাঙ্গণগণের 
গ্রভাব এক বারে হস হইয়া যায়। বৌদ্ধ মতাবলম্বী পালরাজগণের সভার তাঁহাদের 
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প্রতিপত্তি থাকিলেও ক্রমে ত্তাহার! অনাচরণীয় শুদ্রবৎ গণ্য হইতে থাকেন। এই 
কারণে অগ্াপি বঙ্গের অনেক স্থানে উক্ত শ।কম্বীপিগণ, বি প্র-সস্তান হইয়াও 
আশ্চর্য্যের বিষয় ষে, উচ্চজ|তির নিকট তাহাদের জল অন্পৃশ্ত। 
পালরাজগণের 'প্রভাবে বৌদ্ধ-প্র।ধান্ত বছ বিস্তার লাত করে। স্বৃতরাং 
এই সময়ে অনেক ত্রাঙ্গণ যন্তকত্র পরিত্যাগ করিয়া! বৌদদ-ধর্মাচার্ষোর পদ গ্রহণ 
করেন। পরে সেনরাজগণের অভ্ুদয়ে প্রথমে বৈর্দিকাচার গ্রহণের উদ্যোগে 
এবং পরে তান্ত্রিক ধশ্মবিস্তারের দ্গে পৃর্ধোক্ত ধর্ম চাধ্যগণের দারুণ অধঃপতন ঘটে। 
্রাঙ্মণবংশীয় ধন্্ীচাধ্যগণই তখন অনন্তোপার় হইয়া বৈষণব-ধশ্াবলম্বন করিয়া 
একটা স্বতন্ত্র বৈষ্ণবজতিতে পরিণত হন এবং তাহার! গৌড়বঙ্গে জাতি-টব্ও 
নামে অভহিন্ভ হন। বৌদ্ধধন্মত্যাগ করিয়া বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে গুবেশ করিয়া 
একটা স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হওয়।য় ইই|র! “ জাতি-বৈষ্ঞব ” নামে পরিচিত 
অথবা! বৌদ্ব-মহাধান হইতে উৎপন্ন বলিয়া « যাত-বৈষ্ণব ” নামে অভিহিত, 
এরূপ অগ্থম।ন৪ অযৌক্তিক নহে। তখন বর্তম।ন চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সষ্টি না 
হওয়ায়, এই সকল বৈষ্ণব কোন্‌ প্র/চীন সম্প্রদায় তুক্ত হইয়াছিঞ্গেন তাহা! নির্ণয় 
করা গুরহ। তবে, তাহারা " জাতবৈষ্ব” নামে যে একটা স্বতন্ত্র সাজবদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন, তাহাতে সনোহ নাই। পরবন্তী কালে ইহারা চারি সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত 
হইয়া অবশেষে জ্রীমহা প্রভুর সময় গৌড়ীয়. শ্রদদায়তুক্ত হুইয়াছেন। কৌলিকমত 
পরিত্যাগ পুর্বক ভিন্ন গুরুর শিশ্ত্ব গ্রহণ করার কারণ ও স্ব স্ব সমাজে ওতুত্বের 
ফলেই এক্ষণে অনেকেই পৃথক্‌ সমাজবদ্ধ হইয়াছেন। 
বুদ্ধের ধম্মতে জাতিগত বিভিন্নতা নাই। অতি নীচ জাতীয় শূদ্রও 
বৌদ্ব-ধর্পে দীক্ষিত হইয়া এবং সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই ভক্তি 
ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে। বৈদিক বৈষ্ঞব-ধর্শে ও তন্ত্রমার্গে এই উদার 
নীতির পথ অবাধ উন্মুক্ত থাকায় উক্ত ধর্মাচার্্যগণ অনায়াসে বৈষ্ণব-সমাঁজে 
স্থানলাত করিয়/ছিলেন এবং তাহারা সাধারণের নিকটও বিশেষ গৌরব ও 
শ্রদ্ধার পা হন। কিন্তু সেই ্রান্মণ কুলোডুত বৌন্ধ ধর্ম চাধ্যগণের মধ্যে বাহাদের 
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এরপে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটিল না, পরিশেষে এরূপ ঘোর 
ক্মধংপতন ঘটে যে, তঁ|হাদিগকে অবশেষে ডোম জাতির সহিত মিলিতে বাধ্য হইতে 
হয়। তাহাদের বংশদরগণই এক্ষণে কেহ কেহ « ভোম-পণ্ডিত” নামে পরিচিত। 
কথিত আছে, বলালসেন এই ডে।মপপ্ডিতের অর্থাৎ বৌদ্ধ!চা্যেযর কণ্ঠা বিবাহ করিয়া 
বৈদিক সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। উহারা অগ্াপি ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহাশৌচ 
পালন করিয়া থাকে । এই পণ্ডিতৃগণের গৃছে যে নকল আদি ধর্ম কুলগ্রস্থ রক্ষিত 
ছিল, অযত্বে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। 
আবার মুদলমান ্রতিহাসিকগণের বর্ণন! হইতে জান! যায, যে খুষীয় ১০ম, 
শতাৰে ত্রাহ্মণা-প্রভাবের পুনরত্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্তকুলকে শুদ্র জাঁতিভে 
পাতিত করিবার জন্ত ঘোরতর বড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তখন বৈশ্ঠ-বৃত্তিক বহু সন্তাস্ত 
জাতি বৌদ্ধ পালরাঙ্রগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়/ছিলেন। তন্মধ্যে সুবর্ণ বণিকজাতি 
প্রধান। বৌদ্ধ-মংস্রব ছেতুই সেনরাজগণের সময়ে তাহাদের অধিকারভূক্ত গৌড়বগ 
মধ্যে সুবর্ণ-বণিক জাতির সামাজিক অধঃপতন ঘটে। বৌদ্ধাচার হেতু সদেগাপ : 
জাতিও এদেশে হিন্দু-সমাজে অতিশয় ঘ্বণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদ্দানীস্তন 
কালেও মহাযান-মতাবলখী শূহ্যবাদী বৌদ্ধদিগের মত কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার 
ক্করিয়। আদিতেছেন। তাহাদের কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কেবল সদেগাপ বিয়া! নহে তিলি, তান্ লী, গন্ধবণিক' তন্তবায় জাতির কুগরস্থের 
উপক্রমেও শূল্ মৃধ্ি সন্ধর্থ নিরঞ্জনের স্তবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
পশ্চিমোন্তর বঙ্গে যখন বৌদ্ধপ্রভাব অব্যাহত, সেই সময়ে পূর্বরবঙ্গে ধীরে 
ধীরে বৈষ্ণব ধর্মের অভুদয় হইতেছিল। মহারাজ হরিবন্ধাদেবের রাজত্ব কালে 
গৌড়োঁৎধকলে বৈষ্ণব ধর্্ের ও ব্রাঙ্মণ্য ধর্শের যথেষ্ট অভায হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ 
ৰাচস্পতি মিশ্র, সামবেদীয়-পদ্ধতিকাঁর ভবদেব ভট্ট গ্রভৃতি সাতজন পণ্ডিত ইহার 
ঝাজসতা! অলম্কৃত করিরা ছিলেন। তুবনেশ্বরের শ্রীমনত্ত বাণ্ুদেবের মন্দিরে এই 
ভবনের ভটের গ্রশস্তি-মুলক শিল!লিপি পাওয়া গিয়াছে। 


লন্মণসেন। ১১৩ 


খৃষ্টীয় ১৭৭২ অন্দে মহারাজ বিজরসেন স্বপুত্র শ্যামলবন্মী সহ গৌড়রাজ্যে 
অভিষিক্ত হন। এই বিজয়সনই দিতীয় আদিশর নামে খ্যাত। ইনি রাঁটে ও 
গৌড়বঙ্গে বৈৰিকাঁচার প্রবর্তনের জন্ভ বিশেষ যত্বান হইয়াহিলেন। তাহার সময়ে 
রাট়-বঙ্গে অনেক বৈদিক বৈষ্ণব ও বৈদিক ঝান্ষণ বঙ্গে আগমন করেন। “বদ্ধ 
পালরাজগণের প্রভাবে যে সকল ছ্রিজা।তবর্দ সাঁবি্রী-পরিভরষ্ট হইয়াছিলেন, বিজ 
সেনের গৌড়াধকারের সঙ্গে নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে অ।বার 
সাবিনী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া হিন্দুপনাজে প্রবেশ করেন । বৈদিক সাত্বত পঞ্চরাত্র 
বৈষ্ঞবগণের চেষ্টাতেও অনেক বৌদ্ধ দ্বিজাতিবর্ণ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষত হইর। বৈষ্ণব 
সমাজের অঙ্গপুষ্টি কবেন। 

বিজয়সেনের পুত্র মহারাজ বল্লাপ্পসেন ১১১৯ খুষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
কারন। তিনি বৈদ্দিক অপেক্ষা তান্িক ধর্মের বিশেষ পক্ষপাতী ও অনুরক্ত হইয়া 
উঠেন। স্ুতর|ং বল্লাল স্বীয় মতানুবন্তা ব্যঞ্গণের স্বাতন্থ্য রক্ষা করিয়। উচ্চ 
সম্মান স্থচক কুলবিধি প্রবর্তন করেন। তান্্র দিবা, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ 
আচার লক্ষ্য করিয়া মহার.জ বল্ল।ল'সন মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন, ও শ্রো্রীয় বা 
মৌলক এই ভ্রিবিধ কুলনিয়ম বিদিবদ্ধ করেন। যাহারা বল্লালের এই তান্ত্রিক 
রাঞ্জাবধি স্বীকার করেন নাই, তাহারা বরাদের দমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন শেণীতে 
গণ্য হইজেন। 

বয্ালের পুহ মহারাজ লক্মণসেন তান্ধিক কুলাচার দ্বারা সমাজের স্থায়ী মহল. 
সন্তাবন! নাই জাননয়া পিতামহ বিজয়সেণের হ্যায় বৈদিক আচার প্রচারের 
পক্ষপাতী হন। হলাষুধ, পণ্পাত, কেশব প্রতি তাহার সভাস্থ বৈদিক পঙ্ডিত- 
গণ কর্তৃক তংকালে বৈ.দক আচার-প্রবর্তনের উপযোগী বহুগ্রস্থ রাচত হইয়াছিল। 
পণ্ডিত হলীয়ুপ তদানীন্তন সম|জ-সংক্গাবের নিমিত্ত « মতস্ত-সথত্ত ” নামে একখানি 
মহাতন্ত্র এচনা করেন। মহারাজ লক্মণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক সমীজের সমন্বয় 
ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা মতন্ত-সথক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়। লক্ষণ 

৯৫ 


১১৪ বৈষষ-বিবৃতি। 
উপ 88225224-2-2৬৮-৬৮-৫০ 
সেন বৈদিক বৈষ্ঃব-ধর্শের প্রতি বিশেষতঃ শ্রীরাধাকজ্টের লীলা-ধর্মের প্রাতি ফে 
বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন, তাহা সহজেই অস্থমিত হয়। কারণ, ইন্ারই রাজসভা 
অলন্কৃত করিয়া সুপ্রপিন্ধ বৈষ্ণব-কবি ( ১১৩০ খুষ্টকে ) শ্রাজাদেব গোন্ামী 
জীত্রজগীতি কাবা « উ্গীতগোবিন ” রচনা করেন। পুর্বেক্ত হলাযুধ কৃত 
“ মহস্ত-হুক্তের” অনেক বচন স্মান্ততট্রাচাধা বখুনন্দন সাহার “ ভিিত বাদি ৮ 
স্বতিগ্রন্থে প্রামাণিক রূপে উদ্ধৃত করিক্লাছেন। অভএব স্বীকার করিতে হইবে, 
ান্তিক-সণাজ সংস্কারের জন্য লঙ্গাণসেন মতশু-থক্তে থে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
আজও গোড়বঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রায় সে বাবস্থাই প্রচলিত বচিয়াছে। 

তাহার পর মহারাজ লক্ষণ সেনের পৌর দনৌজা মাপব চন্্রদ্বীপে রাজধানী 
স্থংপন কারয়া লক্ষণ নেন যাহা! কর্তে পারেন নাই, ভাহা সংসাধন করিয়াছিলেন । 
তিনি সকল কুলপাওুতদিগকে আহ্বান করিয়। সন্্/নিত করিয়া সমগ্র বঙ্গজ 
সমাজের সমাজপ|ত হ্ঠয্বাছিলেন। এই সময় হইতেই বিভিন্ন শ্রেমীর মধ্যে 
পরস্পর বিবাহ-প্রথা পিঝারিত হইতে পাকে এবং অতঃপর গৌড়বাঙ্গ মুসলমান- 
অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বিডিন্ন জাতীয় হিন্দুসম!জের অবস্থা- 
বিপর্ধায় পটিব।র স্থব্রপাত হয়। 

নম্র খুষ্টীয় ১৪শ, শতাবের শেষ ভাগে রাজ! গণেশের অনিকার কাল 
পর্য্যন্ত ভান্তকতায় ব্গদেশ আবার প্রাবেত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ব ধর্শের 
প্রভাব ভাস পাইথার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়কার অবস্থা শ্রীাচৈতগ্ঠভাগবন্ত- 
প্রণেতা শ্রবন্দ।গন দ।স বিশদ ভাখে বর্ণনা! করিয়াছেন । তান্জিক-প্রভাবে বৈধব 
ধর্ধের গৌরব-হবাস হইবার উপক্রমেই শ্রীমাধবেন্পুরী-প্রযুখ বৈধবাচাধ্যগণ বঙ্গের 
গ্রামে গ্রামে ভক্তি-ধদ্ম গচারে রতী হইয়াছিলেন। 


সম 


অফ্টম উল্লাম। 


শাশিশীিত0 ১ 


চত্‌ঃ সম্প্রদীল়্। 
সাম্খাদায়িক ভাব বহু প্রাচীন ক।ল হইতে প্রচলিত আছে। স্ুগ্রাচীন 

বৈদিক কাল হইতে শ্রীমন্মহাএ্রতুর সময় পর্যাস্ত__গুধু তাহ নহে, আজ পর্যযস্ত এই 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধারা অব্যাহত ভাবে টপিয়া অ।পিতেছে। ভাই, ভক্তমাল- 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন-__ 

* সম্প্রদা সব্বত্র পূর্বাপর মে প্রদিদ্ধ। 

যোগে জ্ঞানে ভক্কিমাগে সাধু শাস্ত্রে সিদ্ধ ॥ 

অতি-গ্রবর্তক ভ।গবভ-প্রবপ্তক। 

যাত-প্রবর্তক হবিতক্তির সাধক ॥ 

ইত্যাদি করিস! সর্ববমতের সম্প্রীদা। 

সর্বত্র গ্রকট হয় ন্ব স্ব সিদ্ধিগ্রদা ॥ 

শ্রীধর গোস্বামী ভাগবতের টাকায়। 

সম্প্রদ|য়-অনুরোধ করিয়া লিখ |” ১৮শ, মাল 

শ্রীধরন্থামী শ্রীভাগবতের ১ম, অধ্যায়ের ১ম, শ্লোকের টাকায় উপজ্র- 

ঘণিকায় লিখিয়াছেন-_ 

« সম্প্রদায়ানুরোপেন পৌর্ববাপর্যাগসারত; 

জ্রীভাগবতভা বার্থপীপিকেয়ৎ প্রতন্তাতে ॥” 
শ্রমন কি-_- 

'« শ্রীমান্‌ মধ্বচাধয স্বামী ভাতে স্থানে স্থানে 

সম্প্রদায় অন্থরোব করিয়া বাখনে ॥ 

অন্য পরে বা কথা মে ব্রাঙ্মণ-ভোজন । 

লঙ্দারী বিপ্রে করাইব যে বিধান ॥৮ ১৮শ, মালা। 


১১৬ _. বৈষ্ব-বিবৃতি। 





অতএব এই সম্পরদায়-অন্ুরোধেই উক্ত হইয়াছে__ 
“ সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্তর্তে নিক্ষলা মতাঃ। 
সাধনৌধৈ ন সিঙ্ধাত্তি কোটিকল্শতৈরপি ॥৮ 
( পান্মে তথা গৌতমীয়ে তথ! নারদ পঞ্চরাত্রে)। 
সম্প্রদীয়-বিহীন মন্ত্র মকল ফলদায়ী হয় মা। এমন কি বহু সাধনা ঘ'রা 
শতকোটাকব্লকালে ও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৃ 
এই কারণেই বর্তমান কলিকালে চারিটী সম্প্রদান স্বীরূত হইয়াছে। 
কলিতে যে চারিটা মূল বৈষ্ঃব সম্প্রদার প্রবর্তিত হইবে, এ কথা গৌতমীক়-তত্ 
পুর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন-_ 
« অতঃ কলৌ ভবিষ্য্তি চত্বারঃ সম্প্রদীয়িন: | 
| শরীবরঙ্গ রুদ্র সনক1 বেষ্ণবাঃ ক্ষিঠিপাবন1ঃ॥” 
অন্তএব কলিতে চারিটা সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইবে। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও 
সনক এই চতুসেম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ক্ষিতিতল পবিত্র 


চতুঃসম্জীদার়ী দৈব । . 
সা করিবেন | শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের সময়ে যে সকল 


বৈষ্ণব-সম্পরদায় বিদ্টমান ছিল, তাহ! ইত:পুর্বব উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইদানীং 
'তাহার কোন ন্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। তাহার পরবর্তী কালে চারি 
সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে। এই চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক যথাক্রমে রামানুজ, 
মধবাচার্ধয, বিঝু স্বামী ও নিশ্বাদিতা। যথা-_ 
" রামানুজং রী; শ্বীচক্তে মধবাচাধযঞ্চতন্মুথঃ। 
শ্খিঝুসামিনং রুজ্ধো [নগ্বাদিত্যং চতুঃদন: |” প্রমেম-রত্/বলী । 
অর্থাৎ ভ্রীলক্্ী রামাগুজকে, ব্রহ্গা মপবাচাধাকে, রুদ্র" বিষ্ুন্বামীকে এবং 
চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনতকুমার ইহ'রা নিশ্বািত্যকে সনাতন 
বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের প্রবর্তকদ্ধ/প শ্বাকার কেন। 
শ্ীমদাচার্ধয রাঁমর্জের আবির্ভাবের বহুপুর্লী হইতে যে পকল খৈঞ্ঃবাচার্া 


আচার্য্য শঠকোপ। ১১৭ 





সনাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রা খয়াছিলেন নিষ্নে তাহাদের নাম উল্লিখিত 
হইল।__ 

মহাযোগী স্বামী, তুঘোগী, যড়ঘে।গী, তক্ভিপাঁর স্বামী, মধুর কবি, কুলশেখর, 
যোগবাহন, ভক্তা[জ্ব, রেণুস্থ|মী, রামমিশ্র, শঠকেপ, পুগুরীকাক্ষ, ন|থষুনি, 
মুনিত্রয়স্থামী, বকুলাভবণ, যামুনীচার্ধা প্রভৃতি । এই সকল বৈষ্ণবাচাধ্য প্রাচীন 
কোন্‌ কোন্‌ বৈষ্টব-দল্প্রদ।য়ের অন্তভুক্তি ছিলেন, তাঁভী নির্ণর করা৷ অতীব দুরূহ) 
উ[মখিত মহাত্মাদিগের মধো মধুর কবি, কুলশেখর, নাথমুনি, বকুলীভরণ, যামুনচারধ্য 
প্রভৃতি যে কল বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ অনেক গ্রন্থ এখনও 
বিছ্ভমান আছে। বলা বাছুলা, এই সকল বৈষ্ব-পপ্ডিত ষথাক্রম পরে পরে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মগণের মধো শঠকোপই (কেহ কেহ শতগোপ 
বলেন ) প্রকতপক্ষে বৈষ্ণব ধরেনর প্রধান প্রচারক ও রামানুজাচার্যের পথ-প্রদর্শক 
ছিংলন। যামুনাচার্য্যের গ্রস্থদকল যেমন রামান্ু সীচার্কে দার্শনিক অংশে 
সাহায্য করিয়।ছিল, শঠকোপ্র গ্রন্থাবনীও সেরূপ যুক্তি ও ভক্তিতত্বের পথ- 
প্রর্শক হইয়াছিল। পল্নবরাজবংশের শাসন সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবগণের 
যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব আলোয়ারগণ এই সময়ে যথেষ্ট 
খ্য।তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শঠ- 
কোপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শঠকোপ 
কুরুকই নামক স্ানের অণিবাসী ছিলেন। কুরুকই 
সহর তিনেভেলীর নিকটবর্তী এবং তাত্রপর্ণী নদীতটে অবস্থিত । শঠকোপ তামিল 
ভাষায় বহুত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া গিগ|ছেন। দিয়শ্রেণীর শৃদ্র বংশে জন্মগ্রহণ 
করিলেও তিনি ভগবদ্ক্তি-এভাবে ও অসামন্ত পুঠিভ।বলে নানা শানে ব্যুৎপন্ন 
হইয়া উচ্চ-ব্ণাভিখানিগণের মণ্যেও বৈষ্ঞব-পন্ প্রচারে সমর্থ হাছন | কিন্ত 
তিনি তাদৃশ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ঠিনি স্বীয় গ্র্থ মগো পখয়া- 
ছিলেন--“ এমন এক মহাপুরুষ অ।বিভূতি.হুইবেন, যিন সমু্ধায় মানবকে বৈষ্ণব 


আচার্যা শঠকোপ ব! 
শতগোপ। 








১১৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 








টি পীাপীপাশিপিসপিসপীত 


মতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিনে উপনীত করিবেন।” শঠকে।পের এই 
তবিস্দ্াণী ্রমদাচার্ধ। রামানুজ হইতেই সফল হইয়াছিল । আলোয়ারগণ& বৈষঃৰ 
ধ্মাবলন্বী ছিলেন। তামিল ভাষায় ইহারা কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধে এবং বিষুর অবতার 
সন্ধে অনেক গ্রন্থ লখ্য়া গিয়াছেন। এতঘ্ব্যতীত এ সমগ্র বৈষ্ব-শ্খ-সম্বন্ধীর 
অনেক গান তামিল ভাষায় রচিত হয়। 

এই মহায়ার পরবর্তী কালে আর একজন অতি প্রাচীন বৈষণধাচার্যোর 
'অভাদয় হইয়াছিণ। ইহার নাম প্রীর্নাথাচাধা। সার্থারপত; ইনি নাথমুনি নামে 
অ.ভহিত। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিচিন- 
পল্নীর নিক্টব্তীশ্রীরক্গম্‌ নহরে এই নুপগ্ডিহ সাধু 
পুরুষ বাস করিতেন। ইহার জনস্থন বীরনারায়ণপুর-_মাপ্রাজ প্রদেশের চিনা 
তালুকের স্তরগ5 বন্তমান মল্লরগুড়ি__ প্রাচীন সময়ে বীরনগর নামে অভিহ্িতা 
হইত। খুষ্টজন্মের বহু পূর্বব হইতে এই সকণ অঞ্চলে ভাগবত ও পঞ্চরার 
সম্রধায়ের বৈষণবগণ আগমন করিয়া শী স্বীর ধর্মমত প্রচার করিতেছিপেন। 
মৃতরাং নাথমুণি যে পাঞ্চরাত্র কি ভাগবত-সম্প্রদ।য়ের লোক ছিলেন, তাহ|তে 
সন্দেহ নাই। নাথমুনি বীরনারারপপুরের খিষুমানদরে বাস কারতেন। কোন 
সময়ে তিনি শঠকোপ-রচিত বিষুই-স্োত্র শ্রবণ করিরা! জতীব বিমুগ্ধ হইয়াছিনেন। 
তিনি প্রথমত; দটা মাত স্তর ুনিয়া এমন বিমুগ্ধ হই! পড়েন, যে শঠকোপের 
রচিত এইরূপ আরও স্তোত্র আছে কি না তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হন। তাহার 
দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে শঠকোপ-রচিত জহর সত কবিতা সংগৃহীত হয়। শ্রীরঙ্গমে 
্রীযুদ্তির সমক্ষে এই সকল স্তোত্র আবৃত্তি করিধাও প্রথা এ্রবন্তিঠ করেন। 
অন্ভাপি এই স্তোত্র-পাঠ-নিয়ন দাক্ষিণাতোর প্রাচীন কিঞুমান্সর সমূহে পচণিত 
রহিয়াছে । শঠকোগ অপৌকি? প্রতিভাগলে -বাদর শিগুঢ় অর্থ দ্রারি তাষায় 
গ্রথিত করিয়া « দ্রািড় বেদ ” প্রকাশ কারা গিয়াছেন। উহু! একখানি প্রাচীন 
বৈষব-দর্শন | এই গ্রন্থের উপর ডিত্ত স্থাগন করিয়াই শ্রীরাম হুগাচার্ধে।র 


বৈষ্ঃবাচার্ধা নাখমুনি | 
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বিশিষ্টাঘ্বিতবাদ প্রচারিত হইয়াছে । মহত নথমুনিও € স্তায়তত্ব ” এবং 
« যোগরইস্ ”" নামে €ইখানি গ্রন্থ রচন| করেন । কিন্তু হুঃখের বিষয়, এক্ষণে 
এক শ্র্থদ্ধর প্রচপিত নাই । গন্টায়সিদ্ধাঞ্জন ” গ্রস্থে এবং শ্রীভান্তে হ্যায়তান্বের 
অনেঞ বন উদ্ধৃত হইয়ছে। * স্তায়সিদ্ধাঞ্জন ” গ্রন্থের প্রণেতার নাম বেহ্কটনাথ, 
ইনি সংস্কৃত ভ।যায় বহুল বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। খুষ্টার ১২৭০ হইতে 
১৩৭০ অন্ধ পর্ধযভ্ত ইনি জীবিত ছিলেন । নাথমুনির রচিত “ ন্যায়তত্তব” বৈষ্ঞব- 
ধর্মের দর্শন শাস্তরা বিশেষ । শ্রীরাম এই গ্রন্থ হইতে যখেই সাহাঁষ্য লাভ 
করিয়াছিলেন ।  রামানুজ-প্রবর্তিত বিশিষ্টঅদ্বৈতবাদের বহুল তর্কযুক্তি সন্ধে 
নাথমুনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক | নাথমুনির পুত্রের নাম, ঈশ্বরমূনি, ঈশ্বর ষুনির 
পুত্রের নাম স্মপ্রসিদ্ধ যামুনাচার্ধয। কথিত আছে, নাথমুনি খন পুত্র ও পুত্রবধূ 
লইগা শ্রীকঞ্চের জন্স্থ্ী মথুর! নগরা দর্শনে গমন করেন, সেই সময়ে যমুনাতটে 
উহার পৌর জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্ত হান যমুনা নামে অভিহিত হছন। 
বামুনাচার্ন্য অসামান্ত পাগ্ডিতা-প্র।তভার সমগ্র দাক্ষিপাত্যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার 
করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রাবর্ীক ই্ররামানুজাচার্ধা এই যহাজ্মারই শিষ্য। 
সুবিখযাত পুণুরীকা ক্ষাচার্যের ছাত্র বামমিশ্রের 
নিকট ঘামুনাচার্যা অষ্টম বর্ষ বগুদে ডপনয়নের পর 
বেদ-শিক্ষা লাভ করেন। ইহার অসাধারণ স্মারকতা- 
শক্তি ও অলৌকিক প্রঠিভায় পঠন্দণাতেই ইনি শিক্ষক ও সতীর্থগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। মহাভাধ্য-ভষ্ট উপাধিবিশষ্ট একজন পত্ডিতের নিকট যামুন 
শান্ত্াধাযন করেন। ইহার ন্যায় স্থপণ্ডিত কখনও কাহারও নিকট অর্থপ্রার্থী 
হয়েন ণাই। তিনি দরিদ্রতার মধ্যেও ধন্মভাব ও আত্মগৌরব.অক্ষুঃ্ঠ রাখয়া- 
ছিলেন। তাহার পাগ্িতা-প্রতিভা দেখিয়া চেল-রাজার সভাপ(ওত অঙ্ষি- 
আলোয়ান তাহাকে রাজসভার় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। কোন কারণ 
হশতঃ রাজ-সগাপপ্ডিতের সহিত যামুনাচার্ঘ্ের শিক্ষকের মনোমালিন্ত উপস্থিত 


শ্রীযামুনাচার্যা ও 
গৌভবীয় বেঞব দন্ম | 


১২০ বৈষব-বিবৃতি। 








হইলে, মভাঁপগত সেই মহাঁভ।য্য-শট্রকে বিচ।র-ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে 
অপ্রস্তত করিবার মনস্থ করিণেন। যথাসময়ে রাজনরকার হইতে ভট্রজীকে লইয়া 
যাইবার জন্ পোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যাখুনাচাধ্য বিচর-আহ্বানের জন্য 
প্রস্তুত হলেন। তিনি বলিলেন_-“ রাজপপ্ডিত! আমার অধ্যাপকের সহিত বিচ।র 
করিবার পুর্নে অগ্রে আম।র সহিত বিচার ককন।” কার্ধযতঃ তাহাই স্থির হইল। 
যামুনাচাধ্য যথাসময়ে বিচার ক|রতে গেলেন। বিচারে সভাপপ্ডিত সম্পূর্ণরূপে 
পরান্ত হইলেন। চোলবাজ এই তরুণ যুবকের অসাধারণ পাণ্ডিত্-প্রতিভ।য় 
বিমুগ্ধ হইয়! প্রভূত ভূ-সম্পত্তি দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সবগুরুর 
কপার দিবাজ্ঞান লাভ করিয়া যামুনাচ।ধ্য সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি 
দ্িন-যামিনী শ্রভগবানের অনন্ত মাধুধ্যের স্ুধাস্বা্দ করিয়া! প্রেমানন্দে বিহ্বল 
হইতে লাগিলেন । ফলত; তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে অবস্থান করিয়া অধিকাংশ সময় 
শ্রীভগবচ্চিন্তায় অতিবাহ্ত করিঠেন, অবশিষ্ট সময় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অ।লোচন? 
করিয়] গ্রস্থাদি বিখিতেন। ভক্তির ব্যাখ্যায় যামুনাচাধ্য যে সকল অভিমত 
গ্রকাঁশ করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ঃব-সমাজ্ই তাহা সমাদূত। বিশিষ্টা দৈতব।দ 
ও বৈষ্ণব ধন্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল দিদ্ধান্ত সংগ্।পন করিয়া গিয়াছেন, প্রীপাদ 
রামান্ুজ সেই দকল অভিমত গ্রহণ করিয়া বেধান্ত-ভ|ষ্য রচনা করিয়া শিল্াছেন। 
.. যামুনাচা্য: মায়াবদ নিরাকৃত করিয়াছেন, 
্‌ শ্রীঙ্গবানের চিদ্দিগ্রহত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, 

ভক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্সির উপ|য় বণিয়া স্থির করিয়াছেন, নির্বিশেষবাদের খণ্ডন 
করিয়াছেন, ভাগবত ও পঞ্চযাজ মতের পে|ষকতা করিয়াছেন। যদিও তিনি 
বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী বেঞ্চবাচা্ন। ছিলেন, তথা।প তাহার উপাসন।স্» প্রেমশুক্তির ভাঁব 
পরিলক্ষিত হইত। এই জন্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ যাঁমুনাচার্ষোর গ্রস্থে স্বীয় 
সম্প্রদায়ের পোষক অনেক শান্ত্র-যুক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তীহার গ্রন্থ 
হইতে স্থানে স্থানে প্রমাণা দিও মুক্তভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার 


যামুনাচার্যের আভমত। 


ভীসম্প্রদয়। ৯২১ 





শ্ীপাদ কষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীযামুনাচাধ্যবিরচিত স্তোত্ররত্বের শ্লোক উদ্ধত 
করিয়া ইহার কবিতাফিত দিংহকৃত ভাঘ্যধূত শ্লোকও উদ্ধত করিয়াছেন। ফলতঃ 
জ্রীচরিতামূতে, শ্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে ও ষট্‌ সন্দর্ভে যামুনাচার্যের বু স্তোত্র উদ্ধৃত 
হইয়াছে । স্তেতআরত্ধ ব্যতীত ঠিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়! 
গিয়াছেন। তদ্যথা--১। আগমপ্রাম।ণাম্‌, ২1 পুরুষ-নির্ণয়, ৩। ত্রিপিদ্ধি 
--আত্মনিদ্ধি, সংবিৎসিদ্ধি ও ঈশ্বরসিক্ধি। ৪। গীতার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি । বিশিষ্টা- 
দ্বৈত-তাষ্যের প্রণেতা শ্-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীরামানুজাচাধ্য এই শ্রযামুনাচার্যেরই 
শিষ্যু। 
বর্তমান কালে বৈষণবদিগের যে চারিটা প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, 
তাহা ইতঃপূর্বব লিখিত হইয়াছে । এই চারি সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে 
গেলে, চারিথানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়। যায়। বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 
ধারাবাহিকতা! ও বৈষ্ণবধন্মের উৎকর্ষ-প্রদর্শনই এই 
গ্স্থের উদ্দেশ্ত । ন্থতরাং উক্ত চারি-সম্প্রদায়ের 
বিবরণ এস্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। 
১ম, শ্ী-সম্প্রদাস্্র। 
এই সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীরামানুজ স্বামী। ইনি খুৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে 
অর্থাৎ ৯৩৮ শকে (খু: ১০১৭ অন্দে )* মাদ্রাজ প্রদেশে চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত 
শপেরঘুধ্রম্‌ গ্রামে হারীত-গোত্রীক় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইার পিতার 
. নাম কেশবাচার্ধ্য, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। রামামুজ-সম্প্রদায়ী শ্রীঅনস্তা- 
চাধ্য কৃত “ প্রপক্নামৃত " নামক গ্রন্থে লিখিত আছে-__ 
« শালিবাহন শকাঁবানাং তত্রা্টত্রিংশহ্ত্তরে। 
গতে নবশতে ভ্রীমান্‌ বত্তিরাজোইজনি ক্ষিতৌ ৮ ১১৫ অ:। 
রামানুজ কাঞ্চী-নগরন্থ শঙ্কর সম্প্রদায়ী বৈদাস্তিক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ 
_ * স্থৃতিকাল-তরলের ধতে ১৪৯ শকাৰে পীরামাহন্ বর্তমান ছিলেন 
১৬ 


বৈষ্ঞবের চাবি অন্প্রদায়। 








১২২  বৈঞ্চব-বিবৃতি। 


স্বামীর নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে চোঁল ঝছ্যের তৌত্রীর মণ্ডলের 
রাজার কন্তাকে বক্গরাক্ষন (ব্র্ষদৈক্য ) আশ্রয় করিয়াছিল। কিছুতেই ইহার 
প্রতিকার না হওয়ায় গাজা অবাশষে ববপ্রকাশ স্ব।মীকে আহ্বান করিয়া 
কন্ঠাকে এই ভূতাবেশ হইতে দুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। যাদব প্রকাশ 
শিশ্যুগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলে ব্রঙ্গবাক্গন বিকট হাস্তধবনিতে দিগন্ত মুখরিত 
করিয়! কন্যার যুখ পিয়া তাহ!কে তিরঙ্গার বাকো বপিতে লাগিলেন-“ তোমার 
সাধা কি, যাদবপ্র কাশ ! আমাকে তাড়াইবে 2 তুষি পুর্দ জন্মে কি ছিলে জান ? 
তুমি পূর্ব সেন, গোধ। হিলে 8. একপ। এক বৈঝবের উাচ্ছি্-প্রসাদান্ন ভোজনের 
পুণ্য-ফলেই তুমি ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ কগি্না এত বড় পণ্ডিত হইয়াহ। আর 
আমি কেন ভূভঘোনি প্রঞু হইরাঙি শুন্বে ?--একদা আম সন্ত্রীক এক অজ্ঞ 
আরম্ত করি, সেই যজ্ঞ খাত্বিক ও আমার অণবধানতায় অশুদ্ধ গান্তরাচ্চ।রণের নিমিত্ত 
ক্রিয়পও্ড হওয়ায় আমি রহ্মরাক্ষন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার শিশ্যগণের মধ্যে 
ভক্তবর রাদাযুদ যদি আমার মস্তকে চরণার্পণ ব্ৃতিয়া পাদোদক প্রদান করেন, 
ভাহা হইপে আংম এই রাঙঞকন্তাকে তা'গ করিয়। যাইতে পারি” অতঃপর 
রাজার বিনাও অনুরোধে র/মাগজ রাজকন্তার মন্তকে চরণন্পর্শ করিয়া পাদোদক 
প্রদান করিলেন। তখন বৈষবের প্দরদম্পের্শে ও পাঁদোদক পান করিয়া বধ" 
রাক্ষসের প্রেতস্ব খণ্ডিত হইল, দিব্যদেহ ধারণ করিয়া উদ্ধবামে চগিয়া গেলেন। 
এইরপে বাঁমান্থুগের কৃপায় রাজকন্তা ম্পরণ সুস্থ হইলেন। রাঞ্জা ও রাজমহিষী 
বৈষ্ঞব্ধন্্ গ্রহণ করিনা রামমুজের মত।বঙ্মী হইালেন। আবার এক বৌদ্ধ রাজা 
বিলাল রায়ের ক|কে ও এইরপ ব্র্গরাক্ষসের কবল হইতে মুক্ত করিয়া রাজ|কে 
বৈষ্ণবীমতে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি বিপার্ল হায় বিষুবর্ধন নামে বিখ্যাত 
হইলেন। এই দগয় বভ বৌন্ক-শনণ বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। 

'তৎকালে এই দৃক্ষিণ খণ্ডে শৈব ধর্শেরিই বিশেষ গ্রাছুর্ভাব ছিল। তখন 
বৈষণবগণ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া বাস করিলেও তাহাদের বিশেষ কেহ নেতা ছিলেন ন1। 


শ্রীরামানুজাচার্ধ্য। ১২৩ 


কা্ধীপূর্ণ নামক এক বৈষ্ণব মহাম্বী হীন-বংশে|ভব হইলেও (শূক্র পিতার 
গুরসে শবরীর গর্ভে জন্ম ) স্বীয় তক্রি-প্রতিভায় তুদাঁশীন্তন বৈঝব-সমাজের বিশেষ 
সম্মানাহ ছিলেন । ইনি শ্রীযাদুনাচাপোর শিষ্চা। ফলত; ক'ঝ পূর্ণই ওতপ্রদেশীয় 
সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের পারচালক ও নেতৃষ্ভানীর ছিলেন । এই সময়েই শৈবধন্দোর 
গ্রতিদন্দীরূপে উদার বৈধুধধন্ম ধীরে ধীরে মন্তকোন্তলন কাঁরতেছিল | বৈষঃব- 
্রাহ্মণগণ ও ভগগ্ক্ত শূদ্রাদ নীচবর্ণকেও ত্রাক্ষণের তুল্য সক্ন প্রদান করিতে 
থাকায়, বৈষ্বধর্মগ প্রতি সাপারণের চি সহাজ£ আকৃষ্ট ,হইয| পড়িল। শৈব- 
সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের পাতি বিদ্বেধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বৈষ্ণবরাও শৈবদের 
নানা মতে বিরুদ্ধাচর্ণ করিতে লাগিলেন । রামানুজ শ্রীপূর্ণাচাধোর নিকট দাক্ষ1 
গ্রহণ করেন। মহায্মা শঠকোপ নিক্শেণীর শৃদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অপূর্ব 
প্রতঠিভাবশে শুঠির সারাংশ মহ্ছন করিরা বে“ শঠাপধি-স্ছত্র ” নামে বৈব-শিদ্ধান্ত 
গ্রন্থ রচণা করেন, গে « শঠারি-হৃত ” অবপগ্গন করিয়ই রাম'ঠজ প্রী-সম্পরায় 
প্রবর্তিত করেন। চাক, বৌদ্ধ, গণ প্রহাত পিরুত্ববাদিগণ দ্বারা বৈদিক ধর্খর 
যে বিলোপ সাধন হইতেছিল অত:পর ধিদপ্তী বৈষ্বগণ ছ্ার।ই তাহার উদ্ধার 
সাধন হইতে লাণিল। মহ সহস্র বেদ্ধ-শ্রমণ ও মাধাবাদী শেব হীরামান্জের 
কৃপায় পঞ্চ-নংস্কারে মংস্কৃত হইয়া বেঝঃব সম্প্রদায়ের পুষ্িণদ্ধন করিতে লাগিলেন । 

শ্রীরামাইজাচাধা যাদবণি,এতে এক মন্দির ৩$। করিদা চবণরায় নাট 
এক শ্রীবগ্রহ পাঁতষ্ঠা করেন এএং কাবেরিতীরস্থ শআ্ুরজমেই গরগনাথ দেবের 
লেবার খেবজীবন আঠবাহিত করেন। এই অময় এবং ইহ!র পরবর্তী কালেও 
থিযালয় হতে কুমঃরিকা পর্ান্ত মাত এই আঞসন্প্রণায়ী বৈধবের প্রধান 
প্রতিষঠিত হইয়াছিল। ঝাঙ্গলা দেশের হুগনী, হাগড়া, ২৪-পরগ্রণা, বন্ধণান, 
মেদিশীপুর, ঝাকুড়া, বীরতুন প্রস্থত জেলার এ*ং পুর্নবদ্ধের বগ্ত।নে বহু জী- 
সম্পরদায়ী বৈষ্ব অ।গিয়| বস করিরাছি'লন এবং এদেশবানী বু ব/ক্তিকে শিল্প 
করিয়াছি,লন। মেদিনীপুর গ্গেলায় চন্দ্রকে(ণায় প্রী-সম্প্রদায়ী বৈষণবদের একটা 
মঠ আছে। | 


১২৪ বৈষ্ব-বিবৃতি | 





শ-সম্প্রদারী বৈষ্ণবদের উপান্ত-প্রীলঙ্মীনারার়ণ, শ্রীকষ্চরুক্বিণী, ইরাম- 
_ সীতা! অথব! কেবল শ্রানারারণ শ্রীরাম বা শ্রীলক্ষী, শ্রীলীতা প্রভৃতি প্রীতগবানের 
অবতার বা! তদীয় শক্তি। শ্রী-সন্প্রনায়ী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আচার-গত বিশেষ মত ন! 
থাঁকিলেও উপান্ত দেবাদবী লইয়৷ নান! মতভেদ আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষবগণ 
গৃহী ও যতিভেদে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত । গৃহস্থরাও স্ব স্ব গৃহে শ্রশালগ্রামশিল! 
বা শ্রীদেবুস্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধি অর্চনা করিয়া থাকেন। যতিগণের পার- 
লৌকিক কর্ম “ নারায়ণ-বলি ” নামক স্থতি গ্রন্থের মতানুসারে নির্বাহ্িত হয়। 
আর গৃহস্থগণের " গরুড় পুরাণের ” মতে গুর্ধাদেহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে। 
মৃত ব্যক্তিকে প্রেত ভাবিয়া কোন কার্ধ্য করা নিষিদ্ধ; দেবতা ভাবিয়া সমস্ত কার্ধয 
করিবে, ইহাই আচাধ্য রামানুঞ্জের অনুশীলন । 
বৈষ্ণবমাত্রেরই গোপীচন্দনাদি গ্থারা তিলক ধারণ একটা মুখ্য সাধনা । 

ভ-বৈষ্ণবদের তিলক সেবার বিশেষত্ব এই যে, তাহারা নাশামূল হইতে কেশ পর্য্যস্ত 
২টা সমান্তর উর্ধারেখা অঙ্কিত করিয়া নাঁশামূলে উক্ত রেখার প্রান্ত একটা 
ভ্র-মধ্য গত সরল রেখা দ্বারা যোজিত করিয়া দেন, এবং এর ছুই উর্ধারেখার মধ্যস্থলে 
পীত অথবা রক্তবর্ণ (হরিদ্রা! ও চুণ মিশ্রিত রুপি) একটা উর্ধরেখা অক্কিত করেন? 
এই রক্তরেখাই লক্ষ্মী শ্বরূপা। এত্ত তপতমুগ্রাও কেহ কেহ ধারগ করেন ॥ 
কণ্ঠে তুলসী মালা নিত্য ধারণ কৰেন। তুলসী কিনা পল্পবীজের জপমালা ॥ 
শ্রীভাগবত, বরাহ, গরুড়পুরাণ, পন্স, নারদীয় ও বিবুপুরাণই অর্থাৎ সাত্বিক 
পুরাণই ইহাদের প্রামাণিক শান্তর) যথ। পান্মোত্তর খণ্ডে-_ 

« বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথ ভাগবতং শুভং | 

গারুড়ঞ্চ তথ! পান্মং বারাহুং গুতদর্শনে । 

সা'্বকানি পুরাণানি বিজ্ঞয়ানি শুঁভানি ৰৈ ॥” 

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ৫ খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। যখ1-- 


« বেদান্তস|রে। বেদাস্তধীপো বেদার্থসংগ্রহঃ | 
 শ্রীভাহ্ঞ্চাপি পীতীয় ভায্যং চক্রে যতীঙ্বর: 1” 





ভীতাহা। ১২৫ 





এগুলিও সাম্প্রদায়িক প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার মধ্যে শ্রীভস্তিই সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ। ভগবংকল্লিত শাঙ্কর-ভাম্ে বাহার হতটৈতন্ত হইয়াছেন, তাহার! যেন 
বেদব্য।সের প্রিম্শিষ্য মহর্ষি বৌধায়ন-গ্কত বেদান্তবৃত্তি ও সেই বৃত্তির অনুগত 
রামানুজের বেদান্ত গ্রন্থ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্রহ্ম সবিশেষ কি.(নিব্বিশেষ 
এবং নির্কিশেষত্ববোধক আৌত ও ম্মার্তবাক্যেরই ব। তাৎপধ্য কি, তাহা! বুঝিতে 
সমর্থ হইবেন। 

রামাচুজ বেদাত্ত-স্থত্রের থে ভাষ্ করেন তাহার নাম প্রীভান্ত । রামানুজ 
তরী অর্থাৎ লক্ষটীর পারম্পরিক শিষ্য বলিয়! ভাষ্ের নাম গ্রভাস্য | শঙ্করের কল্পিত 
অদৈতব।দ নিরস্ত করিয়া! ইহাতে বিশিষ্টাৈ তবাদ 'প্রতিপাদদিত হইয়াছে । নিখিল 
বিশ্বের মূলে, এক ধরণ স্বভাব বা শক্তি আছে, দেই শক্তি একাই কার্য করে কি 
কোন শক্তিমান আছেন? এই তত্ব লইয়াই নানা মততেদ। কেহ শক্ত ও 
শক্তিমানে অভে্দ, কেহ ভেদ, কেহ ঝা ভেদ-অভেদ ছুই স্বীকার করেন। ভেদ 
শব্দে দৈত, অভেদ শবে অধৈত। রামানুজ অপ্রারুত রূপগুণাদিযুক্ত এক বিশেষ 
অধৈত তত্ব স্বীকার করেন, এজন্ত ইহার মঠকে বিশিষ্টাত্বৈতবাদ বলা যাঁর। 

এই রাম।ুজ ভাষ্যে প্রসঙ্গত; আর্ত বা জৈনদিগের মৃত খণ্ডিত হইয়াছে। 
জৈনমতে পঞ্চ, সপ্ত ও নবতত্বের উল্লেখ আছে। এই তব্বভেদ দর্শনে সহছেই 
সন্দেহ উপজাত হয়। জীবের পরিমাণ, মানবদেহের. অনুক্ধপ এই আহত মতও 
খণ্ডিত হ্ইয়াছে। ঘটাদি জড় বস্তর স্তায় জীব পগিমিত হইলে একদা নানা দেশে 
থাকা অমস্তব হয় এবং ধর্ম শাস্্-কণিত জন্মান্তরীয় গঞ্জ ও [পিপীশিাদি শরারেই 
বা মানবদেহানুনূপ জীব কিরূপে ব্যাপিয়। থাকিতে পারে ? 

আবার রজ্ছুত সর্পন্রম যে্ধপ মিথা?, ব্রক্ষে এই জগৎ তক্জপ. মিথ্যা । ইহা 
অবিস্তার কার্ষা, ত্রহ্ধজ্ঞান হইলে অবিন্তার নিবৃত্তি হয়ঃ তখন জগত-প্রগঞ্ও নিবৃত্ত 
হয় ইত্যাদি শঙ্কর-মতও এই শ্রীভান্তে খণ্ডিত হইয়াছে। শক্ষর মতে অবিস্ভা 
ভাঁৰ পদার্থ, ইহা দংও নহে, অসৎও নহে; স্থতরাং জানের বিষরীতৃত্ত নহে । এই 


১২৬ বৈষব-বিৰৃতি। 
অধিগ্ঠাসঞ্চির (নিমিত্ত বে শ্রু্ত উদ্ধার করেন, তাহাতে ভাবরূপ অবিগ্তাব সিদ্ধি হয় 
না, কারণ, শরত্যুক্ত ' অনৃত* শবে সাংসারিক অল্প-ফলগনক কণ্ম এবং ' মায়! * শবে 
বিচিত্র স্থগ্টিকারিণী ধিগুণাস্থ্িকী মায়। বুঝাইয়া থাকে । মুক্তিতেও অবিগ্ঠ। সিদ্ধ 
হয় না; কারণ, ব্রহ্গ জ্ঞানস্ব্ূপ, তাহার আশ্ররে অ.বস্যা বা অজ্ঞান থাকিতে গারে 
না, হত্যাদ নানাবিধ বিচার শ্বীভাপ্ে আছে। . 

রামান্ুজের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদ্দার্থ স্বীকৃত হইয়।ছে। 
চিৎ শবে জীবাত্মা,_ ইনি বন্দ্রকলভোক্তা, নিতা ও চেহন স্বরূপ এবং পণমাত্মার 
»কানে ডিন্নকপে গত হন। ভগবহ-আবাধনা ও তৎপদ-প্রাপ্তিই জীবের 
হ্বত।ব। অচিং-প্রতগ-,গাচর যাংতীয় জড় পদার্থ-ইভা থ্রিবিধ, আন্রজলাদি 
ভোগবন্ত, ভোজনপান।দি ভোগেপকরণ ও শগীর।'দ ভোগায়তন ; আর ঈশ্বর__ 
বিশ্বের কর্তী, উপাদান ও নিখিলছীবের নিয়ামক | যথা 

« বাস্গদেবঃ পরংত্রঙ্গ কলাণপগুণসংষতঃ। 
ভূবনান।মুপাদ।নাং কর্তা জীব-নিয়াম ₹20৮ 
সর্ববদর্শনান্তগত- র।মানুজদর্শনম্‌। 

ভগণান্‌ বাস্থদেব লীলাবশতঃ পর্ষমু্তি পরিগ্রহ করেন। ১ম, অর্চা__ 
গুতিমাদি, ২, বিতব-মত্থবুন্মরামাদি অবস্থার, ওয়, বৃহ বাসুদেব, বলরাম, 
্রদ্থ্ন ও অনিকদ্ধ, চতুর্বনযহ চর্থ, স্ুঙ্ম-সম্পূর্ণ যড়গুণশাদী* বাস্থদেব নামক 
পর্রহ্ম ৫ম, সর্বানিয়ন্তা অন্তধ্যামী। উপাথনা ৫ প্রকার। অভিগমন ( দেব- 
মন্দির মার্জনাদি ও অনুগমন) উপাদান ( গঞপুদ্পাদি-পুজোপকরণ-সংগ্রহ ) 
ইজা ( দেব-পৃজা_পূঙ্গার বলি নিষিদ্ধ ) স্বাধ্যায়_( মন্ত্র্প, বৈষ্ঃব-সুক্ত শ্তবা্দি 
পঠ ও নাম-সঙ্কীর্ভন শাস্থ।ভাস ) যেগ (ধ্যান-পারণী দেবভাঙ্থন্ধানের নাম 
যোগ । 





ক বড়গুণ |--বিরজ ( রাজা গুণাভীব ) বিমৃত্যু (মরগাভাব ) বিশে।ক 
(শোকাভাব ) বিজধিংসা (ক্ষুৎপিপ|সাধির অভ|ব ) মত্যকাঁম ও সত্যদন্বল্প । 


আচারি-বৈষ্$ব । ১২৭ 


»পশশীপিশ 





পাঞ্চঝাত্র বৈষ্ণবগণই শ্রীরাগান্ুজা চার্ষেযর সময় শ্রী-স্প্রদায়ী নামে অভিহিত 
হইগ্াছেন । এই সম্প্রদায়ের প্রধানতঃ দুইটা শাখ|। একটী আচারী, দ্বিতীয়টা 
রামানন্দী বা রামাৎ। আচারী বৈষ্বর! সম্পূর্ণ রামানুজাচার্ষের মতের অনুকূল 
বলিয়া! ইষ্টাদিগকে মুল-ম্প্রণীর-ছুক্ত বলা যায়। রামাননী জন্প্রদার হইতে 
কবীরপন্থী, রয়দাদী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাঁনী, দাছুপন্থী রাঁমসদেহী প্রস্তুতি বহু 
শাখা সম্প্রদায় হইয়াছে । এই সকল শাখা-সন্প্রদা?়র বৈষঃব, বাঁঙ্গলায় অধিক না 
থাকায় উহাদের বিষয় বিশ্দ বর্ণিত হইলনা। বাঙলার অধিকাংশ প্রাচীন গৃহস্থ 
বৈষ্বের বাঁজপুরুষ এই আচারী ও রানাৎ-স্্রদায়হুক্ত ছিলেন। কারণ, শ্রী- 
সম্প্রদায়ী খৈষ্ণবিগের দ্বারা বাঙ্গলায় বৈঞ্ব-ম্্ন যঠট! প্রসার লাঁভ করিয়।ছিল, 
অন্য তিন জম্প্রদায় দ্বারা ততটা ঘটে নাই। ব্রহ্গসম্প্রদায়ী বৈষ্ণগণ উহাদের 
ন্যয় সার্ধজনীন উদারতা দেখা ইতে পারেন নাই । 

শিষ্য-পরস্পরাগত বৈধুবদিগের উপাঁদি আঁচাধ্য ছিল তব আচার্য্য উপাধি 
হইতেই “ আচীরী * উপাদি ইইন্ছে। রামাৎ বৈষ্ঝবদিগকে যেমন “ সাধারণী 
বৈষ্ণব * বলে, এবং সে সাধারশী-বৈষ্ণবর্দিগের উপাধি যেরূপ “ দান *?, সেইরূপ 
ইইদেরও উপাশি আচারী। আচারী-অম্প্রধরে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার | 
ইহাদের মগ্যে অনেকেই গৃহস্থ শুবং বংশ-প্রম্পর্থায় বাঁমান্ুঞজ-প্রবন্তিত ধর্মানতে 
দীঙ্ষিত। শ্রীবৃন্দ|বনের শ্রীরঙ্গজীবিগ্রহ রঙ্গাচাধ্য নামে এক আচারী ব্রান্মণের 
যস্ে প্রতিষ্টিত। এবং তদীয় সেবক লক্ষমীাদ শেঠ কর্তৃক শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির 
নিশ্সিত। বাঙ্গলার মধ্যে চন্দ্রকোঁণা ও মুশিদ।বাদে ইইদের দেবালয় আছে। 
ইহারা ক্ষতি বৈশ্ত প্রভৃতি নানা বর্ণকে শিষ্ভু করেন, কিন্ত শান্জ্ড সদাচাপী ত্রাঙ্মণ 
ভিন্ন অন্যজাতি এই. সম্প্রদায়ে গুরু হইতে পারেন ন।। পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে 
শ্রী-বৈষ্ণবের| “ দাপোইস্মি বা দাদোহহং ” বায়! অভিবাদন করিয়া থাকেন। 
রামানুজ-মন্প্রদায়ের গুরু-প্রণাদী। যথা 


১২৮ বৈধব-বিবৃতি। 





শ্রী-(লগ্ষমীদেবী ), বিধকৃসেন্‌,_বেদব্যাদ--( বক্গ-সথরকার ) বৌধারন__ 
( বিশিষ্টাদ্ৈত মতে ব্রহ্থত্রের ভাঙ্যাকার ) গুহদেব--ভারুচি, ত্রদ্ধানপ_ জরমিড়া- 
চার্যা-__শঠকোপ-_-বোপদেব-_শ্রানাথ-পুগুরীকাক্ষ_রামমিশ্র _- প্রীপরাক্কশ-- 
যামুনাচার্ধ-জ্রীল্লামমান্মুজাচাধ্য-দেবাচারধ্য _- হরিনন্দ __রাধবানন_- 
স্লামানন্দ-( ইনি স্বতন্ত্র রামানন্দী বা রামাং শাখা-সম্প্রদায় গঠন করেন )-- 
রামাননের অসংখ্য শিক্কের মধ্যে ১২শটা, শি অতি প্রসিদ্ধ। যথ।--আশানন, 
কবীর, রয়দাস, পীপা, সুরানন্ন, সুখানন, ধর্না, সেন, মহানন্দ, পরমাননা, প্রিয়ানন। 
ইরা সব স্থ নামে পৃথক্‌ উপাদক-সম্্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। ধধ্-বিষয়ে 
রামাননদী সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের অনেক বিভিন্তা দৃষ্ট হয়। 
শ্ীর। মানা চার্ধ। পাষগু, বৌদ্ধ, চার্বাক, মায়াবাদী গ্রভৃতি অবৈদিকগণকে 
বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিয়া বোদক বৈষ্ণব-বি প্রত্থে উন্নীত করিয়াছিলেন। 
« প|ষগু-বৌদ্ধ চার্বাক মায়াবাস্।স্তবৈদিক1ঃ। 
সর্ব যতীন্্রমাশরত্য বতুবু বৈদিকোত্তমা:1” গ্রপন্নামৃত 
“ল্লামানন্দী বা লামা” 
রামাহুজ-প্রবস্ঠিতশী-স্্দারিদের কঠোর নিয়মাবগী হইতে শির্াদিগকে মুক্ত 
করাই রামাননের প্রধান উদ্দেস্| কথিত আছে--রামানন্দ নানা দেশত্রমণ করিয়া 
মঠে প্রত্য।গত হইলে তাহার সতীর্ঘথগণ ও গুরু র!ঘবানদা,__« দেশ-ত্রমণে ভোজন- 
ক্রিয়া-গোপন সম্বন্ধে নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হয় নাই” বলিয়া! রামাননাকে 
গতিত জ্ঞানে পৃথক তোজন করিতে আত্র! দেন। র!মানন্দ ইহাতে অপমানিত 
হা! তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্বক শ্বনাম-পরমিদ্ধ রামানদী বা“ রামাৎ” 
সনপ্রদায়-গঠন করেন। খুঃ ১৩শ, শতাবির শেষভাগে রামানন্দ প্রয়াগে জন্ম গ্রহণ 
করেন। পিতার নাম পুণাসদন (কাণ্যকুজীয় ব্রাহ্মণ ) মাতার নাম সুশীলা। পীয়াম- 
সীতা উাদের প্রধান উপান্ত দেবতা। তুলসী, পালগ্রাম, বিষুর অন্তান্ত অবতার 


রক্ম-সম্প্রদায়। ১২৯. 








ূর্তিরও পুজ। করেন। রামাঁৎ-বৈষ্ণবদের মধ্যে জাঁতিভেদ নাই। ভক্তমাত্রেই 
একজাতি। ইহীরা বলেন_-“ ভগবান্‌ যখন মংস্ত-কর্মাদিদ্ীপে অবতীর্ণ হয়া 
ছিলেন, তখন তক্তদিগের নীচবংশে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। রামাননোর সম্প্রদায়- 
প্রবর্তক শিম্যগণের মধ্যে কৰীর জোলা! ভীতি, রয়দাস চামার, পীপা রাজপুত, ধরন 
জাঠ, কবীর-পন্থীর শিল্তান্ুশিষ্য দাছু (দাছু-পন্থী প্রবর্তক) ধুন্বরি ছিলেন। 
বঙ্গদেশে এই সকল রামাৎ বৈষ্বের শাখা-সম্প্রদায়ী একবারে নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। বঙ্গের অধিকাংশ প্রাচীন গৃহস্থ বৈষ্ণব আচারী ও মূল রামাইত ' 
সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পরে ক্রীমনাহা প্রভুর সময় হইতে কৌলিক মত পরিত্যাগ 
পুরব্বক জমহা প্রভুর প্রবর্তিত মত গ্রহণ করায় এবং গৌড়বঙ্গে বাস নিবন্ধন ভিন্ন 
গুরুর শিল্যতব স্বীকার করায় তাহারা এক্ষণে গৌঁড়াষ্ঠী-রক্গ-বৈষ্ণব ব| বৈদিক-ষৈষ্ণব 
নামে অভিহিত হইরাছেন। শুন। যায়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্তবাটী প্রভৃতি 
স্থানের গৃহস্থ রামাৎ বৈষ্পদের মধ্যে অনেকে রাত্রিতে ভিক্ষা করেন। তাহারা 
বলেন--“ দিবসে সন্কল্লিত নাম-জপ-পৃজাদি অর্চনায় ব্যস্ত'খাক কর্তবা, হতরাং 
দিবসে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। অবশ্ত ইহা প্রশংপার কথা । 

ভক্তমাল গ্রন্থে রামানন্দী বৈষ্ণব-চরিত্রের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা! বিবৃত 
হইয়্লাছে। অনেকে বলেন, ভক্তমীল-প্রণেত| নাভাজী, সুরদাস, তুলদীদাস, কৰি 

জরদেব, ইহা়াও.রামানন্দী সম্পরদায়তুক্ত ছিলেন। 

| ২স্স, ভ্র্গাসম্প্রদাস্্। 

এই সশ্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য -_ শ্রীমধবাচ।র্য। দর্শনমত __ দ্বৈত। 
নিষ্ঠা-_কীর্তন। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে মধ্বাচার্য প্রাছুভূতি হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম, প্রচার করেন। উপান্ত__পুিদ্ধ 
প্ীরু্ণ। বর্তমান উপাসনা রীরা ধারষণ যুগনমুত্তি। গৌড়ীয় বৈষণব-সমতরদার 
এই সম্প্রদায়েই অন প্রবিষ্ট। এই মধ্বাচীধ্য সপ্পরদাগের সহিত গৌড়ীয় বৈষব 


সম্প্রদায়ের স্ধ বিচার পরে উল্লিখিত হইবে। ভবক্ষিণাপথের তুলব দেশের অন্তত 
১৭ 


১৩০ বৈধ্ণব-বিবৃতি। 





পপ 





পাপনাশিনী নদীতীরে উড়পরুষ্ গ্রামে দ্রাবিড় ত্রাক্মণ বংশে মধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার গৃহস্থাশ্রমের নাম বাস্দেব। সনক-কুলেৎপর আঁচাধ্য অচ্যুত- 
. প্রচের নিকট নন্্যাস, গ্রহণের পর ইহার নাম “ আনন্দতীর্ঘ ” হয়। ইনি 
অন্তেশ্বর মঠে অবস্থান করিয় বিস্তা। অভ্যাস করেন । সাধারণতঃ ইনি মধবা চারধ্য 
নামে আখ্যাত। তিনি ত্র্বসত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, উহ্থার নাম মাধ্ব-ভাল 
যা পুরণপ্রজর্শন। এই দর্শন দ্বৈতবাদপর | এই যতে জীব সুক্ষ ও ঈশ্বর-সেবক। 
বেদ অপৌরুষেয় সিঙ্ধার্থবোধক ও স্বতঃগ্রমাণ। প্রতাক্ষ, অনুমান ও শব এই 
ভিন প্রমাণ। এই মতে জগৎ দত্য। এ বিষয়ে রামামুজ ও মঞ্ঘ এক মতাবলবী। 
মধব বলেন-_রামানুজ ভেদ, অভেদ, ডেদ|ভেদ এই তিন তত্ব শ্বীকর করিয়। শঙ্কর- 
মতের পোষকতাই করিয়াছেন।& ইনি “ তত্বমসি ” শ্রুতিতে “ তলত ত্বৎ ” অর্থাৎ 
তাহার তুমি ( ভেগ্য ডেদক-_সেবা সেবক সন্থদ্ধে যঠীতৎ পুরুষ সমাস )--তৎ-প্ে 
ঈশ্বর, ত্বং পদ্দে জীব,_ঈখর সেব্য, জীব সেবক--এইরূপ জীবেশ্বরের তে 
প্রতিপদ্ন করিয়াছেন। এই মন্তে তত্ব ২টা; স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং অন্বতস্্র জীষ- 
ঈশ্বরাধীন। এই মতে উপাসনা ত্রিবিধ। অঙ্গে বিষুচক্র/দি অঙ্কন, নামকরণ 
অর্থাৎ বিধুর নামে সন্তানাদির নামকরণ, এবং ভূতীয় ভজন। ভজন দশবিধ। 
বথা-- এ 

“ তজনং দশবিপং বাঁচা! সত্যং হিতং প্রিয়ং স্থাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিজ্ঞাগং 
পরিরক্ষণং মনপ| দা ্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রেকৈকং নিষ্পাস্থ নারায়ণে সমর্পণং 
তজমং।” সর্বাদর্খনে _ পুর্ণপ্রজ্দর্শনম্‌। 

অর্থাৎ বাচিক-_সত্যৰচন, হিতকথন, প্রিক্লভাষণ ও শাস্ত/্ুশীলন, কায়িক- 
দাঁন। পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ; মানসিক- দয়া, স্পৃহা শ্রদ্ধ! | ইহাঁ়া দ্ভীদের ভার 
. হজ্জোপবীত পরিত্যাগ করেন | ইহা বিবাহাদির পর দীর্কাল সংসারে বাস 
করিয়া শেষজীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বগুকমণ্ডলু ও গৈরিক ধারণ ফরেন। 
ভিলক ্রী-বৈষবদেরই মত, তবে বিশেষ এই যে, রামাহুজীয় বৈধবগধ ই 


অধবাচার্য্য । ১৩১. 





উর্দপু্ডেরর মধ্যে পীত বা রক্তবর্ণের রেখাঙ্কন করেন, ইহারা নারায়ণ নিবেদিত দ্ধ 
গম্ডুদ্রব্যের তত্বস্থারা এ স্থলে একটা কৃষ্ণবর্ণের 'রেখা অঙ্কিত করিয়া! শেষভাগে 


হর়িদ্রাময় এক বর্ত,লাকার তিলক করি থাকেন। 

মধবাচার্ধ্য স্ুব্রন্ষণ্য, উদ্দীপি ও মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে 
শ্রীশালগ্রাম শিলা স্থ/পন করেন, তত্তিন্ন উদীপিতে এক শ্্রীরুষ্ণ-বিগ্রহও স্থাপন 
করেন। প্রবাদ-ইহা আদি শ্রীরুষ্ণমূতত, অজ্জুন কর্তৃক দ্বারকায় প্রথম স্থাপিত 
হন। পরে মধৰ চারধ্য ইহা এক বণিকের হরিচন্দন-পুর্ণ জলমগ্ন নৌকা হইতে 
উত্তোলন করাইয়া স্থাপিত করেন। এই শ্রীবিগ্রহ রাধিকা-বিহীন, মন্থন পাশধারী 
শিশুরুষ্ণমূত্তি। আবার তুলব দেশের অন্তর্গত কাুর, গেঞ্জাওর, আজমার, 
ফলমার, কৃষ্ণপুব, লিরুর, সোদ ও পুত্তি নামক স্থানে ৮টা মন্দির নির্দণ করিয়া 
রামমীতা, লক্ষণসী তা, কালীয়মর্দন, চতুভূ'জ কানীয়মর্দন, সুবিতল, মকর, নৃপিংহ 
বসস্ত-বিতল এই ৮ খিগ্রহ স্থাপন করেন। মধ্বাচার্ধা--হৃত্রভা্য, খগততাম্ু, 
দ্শোপনিষদ ভাষ্য ভারত তাৎপর্য, ভাগবন্ত তাৎপর্যা প্রন্থতি ৩৭ খানি গ্রন্থ র৪ন! 
করেন। রামাঙ্ুকর-সম্প্রদায়ের হ্যায় মধ্বাচার্ধা-সম্প্রদায় বহুল রূপে বিস্তৃত না 
হইবার (প্রধান কারণ, ইহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অগ্ঠ বর্ণকে দীক্ষ।ণ্র হইবার অবিকাধ 
প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হন, তবে পীক্ষাগুরুরা নিতান্ত অস্তাজ জাতি ব্যতীত 
সকলকেই দীক্ষা! ও উপদেশ দ|নে কৃতাথ করিয়া থাকেন। 

** মধ্বদি গ্বঞ্জয় ” গ্রন্থে মধ্বাঠাম্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। মর্ধ্বা- 
চরর্ধের “ মায়াব।দ-শহ দুষণী-সংহিতা ” দ্বেতখাঁদিগণের ব্ন্ধান স্বরূপ । ইহা অতি 
বৃহ গ্রন্থ ও বিবিধ বিচারপূর্ণ। এছপ্ত গৌড়দেশবাসী পুর্ণানন্দ স্বামী উহাকে 
সংক্ষিণ্ করিয়া ১১৯ শ্লে।কে “ তত্ব মুক্ত/বলী বা মায়াবাদ শত-দুষণী " নাথে প্রচার 
করেন। শক্রাচার্য্যের মায়াবাদের উপর একশত দোষারোপ করার হেতু ইহার 
নাম শতদুষণী। 

ইছাদের দেবালয়ে বিসুমুসতির সহিত শিব পার্বতী ও গণেশের যুক্তিও পুজিত 


১৩২ বৈষঃব-বিবৃতি। 





হইয়া! থাকেন, ইহাতে বুঝা! যায় শৈব ও বৈষবের মধ্যে পরম্পর বিবাদ-ভঞ্জনার্থ 
মধ্বাচাধ্য যথেষ্ট যত করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি অনস্তেশ্বর নামক শিব-মন্দিরে 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শঙ্করাচাধয-বন্তিত “তীর্থ” উপাধি গ্রহণ করেন ৷ পরে বিষ 
মন্দিরে শিবছূর্গাদির পুজা এবতিত করেন, শৃঙ্গগিরি মঠের শৈব-মোহস্ত উড়,প-কৃ্ণ 
নগরে ( উদীপি নগরে ) শ্রীকুষ্ণমন্িরে পৃজা করিতে গমন করেন। ফলতঃ শৈন-. 
- বৈষ্ণবে সপ্তাব-সম্পাদন করাই মধবাচার্যের এক প্রধান উদ্গেন্ত ছিল। ্রমধবা চাধ্য. 
কর্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যত অধিক প্রচারিত হউক না হউক, তদীয় শিল্তানুশিত্যু 
জয়তীর্ঘ কর্তৃক এই মত দক্ষিণাপথ ৪ ভারতের অন্ান্ত প্রদেশে বহুলগ্নপে প্রচারিত 
হইয়াছিল। | 
জয়তীর্থ উক্ত প্রদশের পাগ্ডারপুরের নিকটবর্তী মঙ্গলবেড়ে গ্রামে. 
অনপ্রীহণ করেন। ইহার পিতার নাম রঘুনাথ রাও এবং মাতার নাম রুল্সিণী রাঈ।. 
পর্থীর নাম ভীম! বাঈ । পত্বীর উগ্র স্বভা'ৰ বিরক্ত হ্ইয়! তিনি শ্রী ভ্বাদশ 
শতাবীর মধ্যতাগে সমাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বেদাত্ত সম্বন্ধে « তত্ব-. 
প্রকাঁশিকা/' ন্যায়-দীপিকা প্রভৃতি বহুতর বৈষ্ণব-পিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচন!-করিয়। 
গিয়াছেন। | 

ইহার পর খৃষ্টায় ১৩শ, শতাবের প্রারস্তে শ্রীমদ্‌ বিসুপুরীর ন|ম বিশেষ 
উল্লেখ যোগা। উনি শ্রীমঞ্গবতের সার সম্কলন-করিয়া (১৮ হাজারের মধ্যে 
৪৯৩ শত শ্লোক ) « ই্রবিষণুভক্তি-রক্থাবণী "গ্রন্থ রচন! করেন। এই গ্রন্থে প্রীধর 
স্বামীর মতে কতিপয় স্বরুত প্লেকও আছে। ইনি জয়ধরমীুনির শিষ্া। অস্ধৈত 
গ্রন্ুর সমসাময়িক শ্ীহট-লাউড় গ্রামনিবসী লাউড়িয় কষ্দাল এই গ্রন্থের 
একটা বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার পূর্বাবাদ মিথিলা! বা ব্রিহতের তরৌনী 
গ্রামে; পুর্বনাম বিফুশন্মা। ত্রিহতের চলিত নাম তীরভুক্তি, এই দেশবাসী বলিয়া 
ইনি « ঠৈরতুক্ত ৮ নামেও পরিচিত । 


রামামদ সম্প্রদায়ের ভার মধ্বাচারী বৈধবদের শাখা-দমপ্রদায তত প্রচলিত 


রহম সপপ্রদায়। ১৩৩ 





দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্ত মহা প্রতু এই মাধব সম্প্রদায়ের অন্ততূক্তি। রামানুজ 
সম্প্রদায়ে যে সন্বীর্ঘতা ছিল, তাহা পরবন্তী কালে রামননা কর্তৃক বিদুরিত হইয়া? 
এক সার্বজনীন উদরতার উজ্জল ধর্মার্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের 
সন্বীর্ণতাও সেইরূপ পটৈতন্টের সময়ে সর্বতোভাবে বিদুরিত হয়। গুরুত্ব সধথান্ধ 
যেবাধ|বাধি নিয়ম ([২63%110$$0) ছিল, তাহা জ্রীমন্মহ। প্রভু নিট করিয়া 
দিয়া মেঘ-মন্ত্রে ঘোষণা করিলেন-_. 
“ কিবা স্যাসী কিবা বিপ্র শুদ্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥” চৈঃ চঃ মধ্য। 

বর্ণ।শ্রম ধর্মের বছু উর্ধে ভাগবত ধর্ম অবস্থিত; ইহাতে আচগ্তাল সকলেরই 
অধিকার আছে, এই বৈদিক বিশুদ্ধ ধর্মমত প্রচারের ফলে স্মার্তগণের সহিত বিবাদ- 
বিসম্বাদ সত্বেও শ্রীমহাপ্রভুর মত ভারতের দর্ধত্র ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া 
উঠিয়ছে। ওয়ার্ড সাহেব বলেন, বাছলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক 
এই বৈষ্ণব ধর্্মাবহন্ী। ঠৈতন্তাদেবের শিক্ষা হিন্দুর নিয়ন্তরে পর্যান্ত প্রবেশ লাভ 
করায় ১ কোটা ৯* লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্তত: ১ কোটী ৫* লক্ষ চৈতন্য 
দেবের প্রচাঠ্ত ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে। 

ঝামাইৎ সম্প্রদায় যেরূপ মূলত; শ্রী-সম্প্রদায়েরই অন্তভূ-ক্ত, সেইরূপ এই 
শীচৈতগ্ুদেব প্রবষ্িত ধর্মা-,ম্প্রদায়ও মূলতঃ ব্রহ্ষ-সম্প্রদায়েরই অক্তুক্ বলিয়া 
শ্বীকৃত। কারণ, ত্রিকাপদর্শী খধিগণ কলিতে চ|রিটা বৈষ্ঞব- সম্প্রদায় নির্দেশ 
করিয়াছেন। শ্রীচৈত্ত-ম্্রদায়কে শ্যতনস্প্রদ য় স্বীকার করিতে গেলে, ৫টা সম্প্রদায় 
হইয়া গড়ে। শাস্ত্র বাকোর তথ| খষিবাকে)র সার্থকতা ও যথার্থতা থাকেন1। জাতি 
অনংখ্য হইলেও যেমন সকলেই চারিবর্ের অন্তর্গত, সেইরূপ বৈষুবের বহু শাখা- 
সম্প্রদায় থাকিলেও মূলতঃ চ।রি সশ্প্রদায়েরই অন্তভূ ক্ত, ইহা অবশ্ঠ শ্বীক!র করিতে 
হইবে। তবে শীন্তর-শুদ্ধ সাচার, দাঁনাজিক ব্যবহার ও ধর্দমতের তারতম) অনুসারে 
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ও পতিত এইরূপ শ্রেণী বিভাগ পূর্বাপর প্রবর্তিত রহিয়াছে। 


১৩৪ বৈষ্ব-বিবৃতি। 








সে বাহ! হউক অত:পর অপর ২টী সম্প্রদায়ের বিষয় বিবৃত কর! যাইনেছে। 
৩স্সঠ আঙ্ছ-সম্প্রদাস্স। 

এই সম্প্রদায়ের আচার্য বিষুক্গামী। দর্শনমত--গুদ্ধাধৈত। নিষ্ঠা__ 
আত্ম-নিবেদন। উপাস্ত ভ্ীবালগোপাল। বিষুস্বামী রুদ্রদেবের পরম্পরা শিষ্য 
বলিয়া এই সম্প্রদামের নাম রুদ্র-সম্প্রদায়। বেদ-ভাব্যকার বিকুচ্ষ/মী এই মতের 
লারতস্ব প্রকাশ করেন। তিনি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহাকেও শি্ত করিতেন 
না। তাহার শিল্প-জ্ঞ।নদেব, তশি্ঠ_নামদেব-_ তৎশিল্ক ভ্রিলোচন-_-এবং এই 
'বিপোচনের শিস গ্রসিন্ধ ল্লন্ডাচ্গাম্্য ॥ বঙ্লভাচার্ধ্য এই »ন্প্রদায়ের বিশ্ৃতি 
ফরেন বলিয়া ইহার প্রচলিত নাম বল্পভাচারী। ১৫শ, শতাবনীর মধ্যভাংগ এই 
সম্প্রদায়ী বৈষবগণ আরীরাধাকৃষের যুগল উপাসনা গ্রবন্তিত করেন। শেষে 
গ্রোকুলস্থ গোস্বামিগণই ইহার প্রচারক হয়েন। জ্রৈলিঙ্গ দেশীয় লক্মণভট্ের গরলে 
১৪৯১ শকে (খুঃ ১৪৭৯ অকে ) বল্লভাচার্্য জন্ম গ্রহণ কৰেন। বল্লভ|চার্য্য 
বেদাস্তের একতাধ্ম রচন। করেন, এই ভায্ের ন।ম « অন্থভাষ্য "। ভাগবতেরও 
এক টাক1 করিয়/ছেন। এই টাকাই সাম্প্রদায়িক গ্রস্থ। তত্তিন শি্ধান্ত-রহস্ত, 
ভাগবতলীলা-রছ্ত এবং হিন্দী ভাঁষায় বিষুবপদ, ব্রজবিল|স, অষ্টছাপ ও বার্তা নামে 
কতিপয় গ্রন্থ আছে। বল্লভাচার্যা পচৈত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে 
জন্ম গ্রহণ করেন। বল্পভাচরিদের * বার্তা” নামক গ্রন্থে জীব ও বঙ্গের এক 
প্রকার অভেদ ভ|বই উদ্নিখিত হইয়াছে। “ আচার্যাকে ঠ।কুরজী (জীরৃঞ্ণ) 
'কহিজেন-_ তুমি ব্রঙ্গের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, অ!মি তাহাই 
স্বীকার করিব। * স্চরাং উহাদের মতে জীব ও ব্রহ্ষের কাধ্য-কারণ সম্বন্ধে 
পরমার্থত; অভেদই বণিত জাছে। দেব সেবা বিষে অন্যান্ত সম্প্রদায়ের সহিত 
ইহাদের বিশেষ বিভিন্ন তা নাই। শ্রীগোপাল, প্রীরাধাকঞ্চ মূর্তির অষ্টকালীন গেব! 
করার নিয়ম আছে। তস্তিন্ন রথ্যাত্রায় উড়িয্যাদেশে, জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রা পশ্চিম 
অঞ্চলে, রাসে ভ্রীবনাবনাদি গানে মহানমারোছে উৎসৰ হইয়া! থাকে। 


বললভাচার্য্য। ১৩৫. 


পসপপামপস্সিসসপসপা 





বল্পভাচারী বৈষ্কবেরা লল!টে উর্ধপুণ্, অস্কন পূর্বক নাসামুলে অর্দচন্্া- 
ক্ৃততি.করিয়া মিলাইয়! দেন, এবং উর্ধপুণ্ডের মধ্যভ।গে রক্তবর্ণ বর্ত,ললাকার তিলক 
ধারণ করেন। ্-বৈষ্ণবের সভায় বাহুতে ও বক্ষে শঙখচক্রগদাপল্সা দিও মুদ্রিত 
করিয়া খাকেন। কেহ কেহ “শ্যামবিনদী” নামক কৃষ্ঃমৃত্তিকা ছব।রা ও উক্ত বার্ত,- 
লাকার তিলক অঙ্কন করিয়। থাকেন। ইহীরা কণ্ে তুলসীমালা ও তুলসীর জপ- 
মালা ধারণ করেন। “ শ্রীকৃষ্ণ ” « জয়গোপাল ” বলিয়া পরম্পর অভিবাদন 
করেন। ভরীমাধবেন্দ্পুত্রী-আবিষ্কৃত শ্রীগোবর্ধননাথ বিগ্রহ মধুরায় ছিলেন। 
আরঙগজেব বাদসাহ তথাকাঁর মনির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অন্থমতি করিলে এ বিগ্রহ 
১৬৬৮ খু: অবে উদয়পুরের নাথম্বারে নীত হন এবং এই বিগ্রহের নাম ভরীনাথজী 
হয়। ইহাই এই সম্পর্ধায়ী বৈধবের প্রধান তীর্ঘ। তাত্তর, কোটা, স্থুরাট, কাশি 
(লালঙ্দীর মন্দির ও পুরু-যোত্তম মন্দির ) মথুরা, বৃন্নাবনে ইহাদের মঠ ও দেবালয় 
আছে। বল্লভাচারধ্য দিজ জন্ম স্থান চম্পকারণ) হইতে পরে প্রয়াগের সঙ্গিকট 
আতুণী গ্রামে বাণ করেন। বল্লভাচাধ্য এই স্থান হইতে প্রয্।গে এরচৈভন্ত 
মা প্রভুর সহিন্ত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রভূকে নিজালয়ে লইয়া যান। ত্রিহুতের 
বৈষ্ণব-গপ্তিত রশুপতি উপাধ্যায় তথায় প্রভুর দর্শন লাভ করেন। বল্পতাচার্যয 
শেষ জীবনে নীলাচলে শ্রীমহা প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট 
শীকিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। 

_ বল্পভাচাধ্যের পুত্র বিঠঠল নাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্তদায়ের 
লোকেরা তাহাকে শ্রীগোমাইী বঙেন। বিঠঠল নাথের ৭ পু । গির্ধরিরা়, 
গোবিনদরায়, বালকৃষ্, গোকুলনাথ, রঘুনাথ ও ঘনশ্তাম। ইহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
সমাজনূক্ত হইলেও ধণ্ম বিষয়ে সকলে একমত । ও 

এই সম্প্রদায়ের মতে ভগবানের উপাসনায় কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, 
র্থাৎ উপবাস, তপস্তা, অন্সবন্ত্ের ক্লেশ পাবার আবশ্তকতী নাই। কোনরূপ 
কঠোরতা শ্বীকারের প্রয়োজন নাই। পুর্ণমাতরায় বিষযন্থখসন্তোগ করিয়া 


৯৩৬ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





ভগবানের সেবা করা। এই জন্য এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের! অতিমান্র বিষয়ী ও 
ভোগবিলাী। গুজরাট ও মালোফ়াড়ের বছুতর স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ী এই 
মতাবলম্বী। 

. এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্ধ-মন্বন্ধ ও সমর্পন বা আত্মমিবেদন করিবার একটা মস 
« সত্যার্ণ-প্রকাশ ৮ গ্রন্থ হইতে এন্থলে উদ্ধৃত হইল-_ 

« ভীরষণঃ শরণং মম, সহত্-বৎসর-পরিমিত"কালজাত কৃষ্ণবিয়োগ জনিত 
ভাপরেশানস্ত তিরোভাবোহহং তগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দিয পপ্রীণান্ত:করণ তঙ্বম্মাংস্চ 
স্বারাগার পুত্রপ্ত বিত্তেহ পরা ন্তাত্ন! সহ সমর্পয়ামি দাসেহহং কৃষ্ণ তবাশ্মি।” 

ফলাত: দেহেন্্িয় প্রাণ, মন, বিবাহি -নী, পুত্র, প্রাপ্তধন গৃহাঁদি সমুধয়ই 
জীকষে অর্পণ করিতে হইবে । কিন্তু বাস্তবপক্ষে শ্রীকুষ্জরূপী গৌসাইগণই উহা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে অন্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ মিষিদ্ধ। এই 
সকল কারণেই ইহার! চিরদিন গোৌঁড়ীয়-বৈষণব হইতে পৃণক্‌ হইয়। রহিগ্নাছেন। 
এই বল্পভী-সম্প্রদায় এক্ষণে ছুইটা শাখায় বিচক্ত হইয়াছে । এক শাখার অনুরাগী 
শিল্তেরা! নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ দিগকে প্রী্গোলাইকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ” 
জ্ঞানে সমর্পণ করেন--ইহীার! « পুষ্টিমাাঁ /” বলিয়া অভিছিত। দ্বিতীয় শাখার 
লোকেরা বেদাদি সংশাস্্কে প্রামাণ্য বলিয়া! স্বীকার করেন, গ্রীরূপ করেন ন1; 
বরং প্রথম শাখাস্থ বাক্তিদিগকে ও তাহাদের গৌদাইদিগকে "' পু্িমা্গী” বলিয়া 
অবস্ঞা করিয়া থাকেন। | 

.. থে সম্্রদায়-প্রবর্তক বল্লভাচার্ধ্য শেষে শ্রীমহা প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন, 
সাহার মতানুবর্তী হইলেন; কিন্ত সেই বল্পভারারধয-সন্প্রদায়ী বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ 
গ্রনগাপ্রভূ- গ্রবর্তিত গোঁড়ীয় বৈষণব-সিদ্ধাস্ত এখন পর্যান্ত তাল করিয়া বুঝিলেন 
না-_সম্প্রদা-প্রবর্তক আনচার্য্ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না। ইহা অপেক্ষা 
ছ:খের বিষয় আর কি আছে। বল্পভাচার্যের পৌর গিরিধারী ভাগবতের 
॥ বালপ্রবোধিনী ' নামী টাকা! রচনা করেন। এই গিিধারী ২৫২টা দলড়ুক 


সনক সম্প্রদয়। ১৩৭ 





লে।ককে ম্বমতে আনয়ন করেন। ৭* বংদর বগলে ১৫৮৬ খৃঃ অন্দে গে|বর্ধন পর্বতে 
দেহরক্ষা করেন। মেরতার রাঁজা রতনপিংহের কন্ত। ও উদয়পুরের র|ণার প্রবানা 
মহষী প্রপিঙ্। মীরাবাই এই সম্পরনায়-হুক্তা হিলেন। মীরা খু: ১৪৯৮ অন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বহুতর পদ র$না করিয়াছেন। শাশুড়ী শক্তি-উপাপিক! 
রাঁজমাতা, বধৃ-পরমা বৈষ্ণবী। এই ধর্শা-বিষয়ে রাঁজমাতার সহিত বিবাদের 
ফলেই মীরা স্থ!মীগৃহ হইতে নির্দ।লিতা ছন। মীরা এইরূপে শ্বতস্ত্রা হইয়া « রণ, 
ছোড় ” নামক প্রীকৃষষমুত্তির আরাপন।য় নিযুক্ত হইলেন। পরে খু; ১৫৪৬ অন্দে 
মীরা অমাণ্ধী ভক্তিবলে রণছোড়ের অঙ্গে লীন হইর।ছিলেন, ইহাই প্রবাদ। এই 
ব্যাপারের ম্মরণার্থ অগ্ঠাবনি উদয়পুরে রণছোড়ের সঙ্গে মীরারও পুজা হইয়া 
থাকে । মীরা মেগল সম আকবরকে কৃষ্ণগুণ-গানে মুগ্ধ করেন। মীর 
প্রীবন্দানে অবস্থান কালে একন শ্রীরূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে শ্রীক্ষপ 
্ত্রীসন্ত।ষণ হইবে ভাবিয়! দেখ। করেন নাই, তাহাতে মীরা দুঃখিত হইয়া শ্রীরূপকে 


বলিয়া পাঠান-_- 
* এতদিন শুনি নাই শ্রীমদ বৃন্ম।বনে। 


আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥” ভক্তমাল। 

জীপ লজ্জিত হইয়। মীরার সহিত দেখা করিতে বাণ্য হইলেন। মীর! 
শেষ জীবন স্বারকায় অতিবাহিভ করেন। এ সম্প্রদায়ের শাখা-সম্প্রদায় তত নাই। 
বাঙ্গলা দেশেও প্রায় দৃষ্ট হয় না এবং বাঙ্গালীদের মণ্যে ব্ভাগারী বৈষ্ণব অভি 
বিরল। 

শু সনক-সম্প্রদাস্ব। 

এই সম্প্রদায়ের আচার্যোর নাম _নিম্বার স্বামী । দর্শন-মত--কৈতাত্বৈত। 
প্রাচীন উপাগনা_শ্রীকষ্ণের পুনব্রদ্ধহ। জ্ঞান ও ধ্যান। বর্তমান উপাসনা-- 
ষুগশস্বরূপ রা |তষ্ণের ধ্যান ও সেব!। নিষ্টা-অনন্যতা। শ্রীমত্তাগবত 
ইহাদের প্রধান শান্ত্র। নিশ্বাপিত্যক্ত একখানি বেদাস্তের ভাঘ্বও আছে। তিনি 

১৮ 


১৬৮ বৈষ্ণব-বিবুতি | 








খুষ্টা্ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ 
কবেন। ফলত: গ্রীমহা প্রভুর অ।বিভাবের পরবর্তী কালে জীনি্|দি তা স্বীয় বঙ্মমত 
প্রচার করেন। কিনস্ত্বএ বিষরে মতদ্রৈ আছে। পশ্চিম দেশে যে সমস্ত নিমাইৎ 
সম্প্রদায়ের মঠ আছে, তাহাঁর প্রধান প্রধান গুলি ১৪*০ বংসরের পূর্বের নিশ্ষিত 
ঝুণিয়! 'কিশ্বদ স্ী অছে। তাহা হইলে খু" ৫ম, শশব্দীতে বেদান্ত-স্ন্রের নিশ্বা কীয় 
ভাত্তের দন্ড উপলব্ধি হয়| অত প্রাচীন শ্রীনিবাদ ও কেশব কাশ্মীরি কৃত টাকা 
গবয়যুক্ত নিষ্বাকভাযা শ্রী)ন্াাবনে মুদ্রিত হইয়াছে । অন্তান্ত গ্রন্থ মথুরাত 
আর্গজেবের সদায় ( ১৬৭* খুঃ অন্দে ) নষ্ট হুয়া যায়। এজন তাহার কিছুই 
জাঁনিবার উপায় নাই। পরে ১৭শ, শতাব্দীতে আচার্ধা বিঠঠল ভক্ত কর্তৃক এই 
মত পরিদ্ফুঈ হয়। নিষ্থা'ককর চপিত নাম নিম।গাঁ, নিখ'নন্দা) শিশ্বাদিতোর পূর্ব 
নাম তাক্ষরচধ্য। হবয়ং কূর্ধ্যাবতার-_-প1ষগুদপনার্থ অবতীর্ণ। বৃন্দাবনের নিকট 
তাহার বাস ছিল। নিষ্বার্ক ন[মের উপ|খ্যান এই যে, একদা এক দণ্ডী (কোন 
মতে জৈন-সন্যাদী ) 'অপর:হ্কে ভাঙ্করাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। আচার্য্য 
ক্ষুধিত অতিথি-সৎকারের জন্য 'আহার্যা-সঞ্চয়ে অধিক বিলম্ব করিয়া ফে'ললেন ) 
এদিকে কৃর্ময আস্তাঙ্গুখ দেখা অথিতি আধার্্য গ্রথণে অসন্মত হইংলন। তখন 
আচার্ধা যোগবলে সুর্ণাদেবকে অত্তিগির ভোজনকা'ল পধ্যস্ শরম সন্নিহিত নিশ্ব- 
তরুতে আনিয়া £ম্ধুট দিবালোক প্রদর্শন করিলেন। অন্তথির ভোজন হইল। 
পরে সুর্য অন্তমিত হইলেন । এই ঘটনাই ভষ্করাচ'র্ের নিগ্থার্ক বা নিষ্বাগিত্য 
নাম হইবার কারণ। নিশ্বার্ক বেদেরও একখ|নি টীকা রচনা করেন। 

ইহার] ললাটে গোপীচন্দনের ছুইটা উদ্ধারেখা রচনা করিয়া মধ্যন্থলে কৃষণ- 
বর্ণের বর্ত,ল/কার এক তিলক রচনা করেন। কঠমাণ| ও জপমালগা, তুলসী 
নিশ্গিত। | 

নিশ্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হুরিব্যান নামক দুই শিষ্য হইতে গৃহস্থ ও 
উদ্লাপীন ছুই সম্প্রদায় গঠিত হয়। যমুন1 তীরে ফ্রবক্ষেত্রে নিরার্কের গদি আছ। 


শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা । ১৩৯ 


হরিবাস গৃহস্থ ছিলেন । পশ্চিখাঞ্চলের বিশেষতঃ মথুরায় অনেকেই এই সম্প্রদায় 
ভুন্ত। বাঙ্গগাতেও নিমাৎ সম্প্রদাী আনক বৈষুব আছেন। ইইদের শাসী় 
মত বরভী সম্প্রদায় হইতে তত ভিন্ন নহে । তবে বল্লভাচা রিদের স্তার বিদি হইতে 
তাদৃশ শিথিল নহে। 

প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্ম_গণের ধর্মমত ও কার্ধাকলাপ আলোচনা করিলে, 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, শ্রীরামাঞচার্ধ্য ও ভ্রীমধবাচধ্যের ধশ্ামতের 
ছায়া পরবর্ধ বৈষ্ণব-ম্প্রদ।য়ে বিক্ষে ভাবে প্র.তকলিত হইয়াে। বেদ- 
প্রতিপাস্ত বিষুঈ যে সকল মন্প্রদায়ী ঠৈষবর উপান্ত, তাহ) ইতঃপৃর্বে উক্ত 
হইয়াছ। এই ভগধান্‌ বি? অবগর ও অবত!রিগণও ঠষবের আরাধা ) 
বি শত: শ্রীষ্তাবত|বের পূর্বিদ্ষত্ব সর্বাদি-ন্মত। ্রীমস্াগবত হলেন এতে 
চংশ কলা! পুংপ; কৃষ্ণস্থ ভগবান্‌ জয়ং ৮” খগ্েদের অষ্টম মণ্ডল, ৯ম অন্যায়ে 
প্রীকাঞ্চর নাম স্পটভাবে উ্লিখিত আহে এখং শ্রীর/পাককষ্জর মধুর লীলা'তত্বের 
বীজান্কুর বেদগর্ভে নিগৃঢ় ভাবে নিহিত আছে, তাহার পরিচয়ও ইতঃপুর্বে গ্রদশিত 
হুইঘাছে। সুতরাং বৈদিক কাল হইতে ইকৃষ্ত-উপাসনা সাম্প্রণায়িক রূপে 
পরিগৃহীত না হইলেও, পুওর্রঙ্ধ ঝিষণুম্বকূপে তিনি 'য শুদ্ধ-স্ব ধষিগণ কর্তৃক 
পৃগিত হইতেন, তাহাতে কন সক্গেছে নাই। মহভ'রুত রচনার কাল হইতেই 
সাম্প্রনাযিক ভকে হরফ উপাপনা, প্রদন্তিত হইযাচ্ছ, এরূপ অনোকে অন্ুম'ন 
করেন। অণর্ক বেদান্তগত ভীগ্পাণ-তাপন করিতে শ্রীকষের অষ্টাদশাক্ষর 
হন্ধরাজ ও তাদার অর্চ 1 প্রণ:লী বিণদভাবে বণিত 
হইঘাঞ্জে এবং অরও ভাহ!ত শ্রীণীণার প্রধান্ত 
গচত হইয়াছে। বেদ মুদক পরাণ শরীক এত্বের 
উৎম উৎসারিত আংছ | স্ুতগা* বঙ্গবৈধতত ও শ্রীমদ্া"্ব তাদি পুরাণ চন! কালে 
সর্দবাদি-সন্মঠরূপে শ্রীরফ-উপাদন। প্র।ডিত হইছিল, ইহা নিঃমন্দেহ স্বীগার 
কর।যায়। শিবিবশষ ব্রক্মবাদী পট শঙ্করাচার্ধও " প্রগোখিলাইকাদি” গ্রন্থ 








জীর্ণ উপাসনা 
তাবৈদিকী *হে। 


১৪০ বৈষ্ঞব-বিৰৃতি। 








শ্রীকৃষের পুর্ণ-ভগবন্ধা স্বী কাঁর করিয়া স্তব করিয়াছেন। স্তিনি পরিশেষে আরও 
স্বীকার করিয়াছেন_ 
“ মুক্তোঁহপি লীলায়। বিগ্রহং কৃত্বা তগৰপুজস্তি |” 
অর্থাৎ সনকাদি চিরমুক্ত মুগণ বক্ষভূত থাকিয়।ও নিব্বিশেষ বরঙ্গানন্ন 
পরিত্যাগ পূর্বক সবিশেষ ব্র্ধ অর্থাৎ শ্ুভগধানের লীলা-বিগ্রহ স্বীকার করিস 
সেই শ্রীতগবানের ভদ্গনা করিয়া থাকেন। শ্রুত-_-« রসো বৈ সঃ1'১ « আননা- 
রূপযমূতং যঘ্বিভাতি ” ইত্যাদি বাক মেই আখল রদামৃতমুন্তি আননা-স্বরূপ 
শ্রীকুষ্ণকেই নির্দেশ করিয়াছেন। স্ৃতর।ং শ্রকুষ্ণ-উগাদন1, উপাপনা-মার্গের চরম 
সীমা । ব্রদ্ধ সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীমধবাচধ্য কর্তৃক এই শ্রীঃঞ্$-উপাঁদন! জন- 
সাধারণে বিশেষরূপে ও চ.বিত হইছিল বটে, কিন্তু সাপ্জনীনরূপে শিশ্কৃত হইতে 
পারে নাই। সর্বশেষে শ্রীচৈতগ্থ মহু।প্রভু জ।তি-বর্ণ-নিব্বিশেষে ভক্ত-দন্্র গ্রচার 
করিয়। বৈষ্ণঘর্ধন্্বর আরও উদারতা বঙ্ত করিয়ছেন। শ্রীরঞ্চ-উপাসনায়--এত 
কাল যাহা কিছু অভাব ও অপু্তি। ছিন, করুণাণত।রী শ্রীগৌরাঙ্গ অবশীর্ণ হইয়া 
তাহার পূর্ণ-পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, আর তিনি সর্বজাবকে স|ধনার চরম তত্ব 
শিক্ষাদান করিয়াছেন। ও 
ভারতে বিন্দু-রাজত্বের অবগাঁন সময়ে, কালের অনিবার্য কুটিলচক্রে জীব 
সকল শ্রীভগবানের মধুর শুর হুলিয়া ছুখ-ন।গরে ভাদিতে লা।গল। তন্বের তামপিক 
আচারে সনাতন বৈদিক ধন্য লুপ্তপরায় হইগ। জীব ভক্কর মঙ্গলময় পগহারা 
হই কর্ম মর্গের কঠো তার পিকে গ্রধাবিত হইল, শু ভার্কর কর্কণ কোলাহলে 
চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল | এই সময়ে ম্মা্ড পণ্ড ঠগণ স্তর কঠিন শাপন- 
প্রণালী বিখিবদ্ধ করিয়। »মাজকে আরও নিপীড়িত করিঠে লাগিলেন ॥ তাহার 
উপর ইদলাম্বিপ্ল? _ মুদলম।নবর্মের প্রথল আক্রমণ! [হন্দুলমাজ অপার ছঃখস|গরে 
পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লা.গল। এই দুর্গতাবস্থার »ময় করুণাঃসন শ্রীতগবান্‌ 
ভ্রীপাম নবদ্ধীগে অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রতিপাদি এ মুখ্য ধর্শের অর্থাং বৈষবপর্শোর 


শ্রীমাধ্-সম্প্রদায়ের গুরু প্রণ।লী। ১৪১ 


পাপা 








সাধনাবধি জীবকে অবাণে শিক্ষা দান ক'রলেন। ্রমগৌরাঙ্গদেবের ভয় জাগ্াদ 
পাইয়া কাতর-প্রাণ জীবলকল এক নব-জশীধন লা করিল--সমস্ত কষ্ট-কাঠ।রতা 
ভুলিয়া দে আনন্দের সংবাদে মাতিয়া উঠিল। উচ্চ্দাভিগানিগণর কৌশলে 
ঘাঙ্ার! সমাজে ঘ্বণিত ৪ লাঞ্থিতভাঁবে কালধাপন করিহেছিল, তাহার] শ্রীগৌরাগ- 
দেবের কৃপায় সাম্য ও উদ্বারনীতিযূলক ভন্তবা'দর নব উদ্দীপন|য় অনুপ্রাণিত 
হইয়৷ অত্বোন্নতি লাভের পথ প্রাপ্ত হইঈল। আবার ব্রাহ্গণ শূদ্র মান অধিক।রে 
শান্তা করিয়া লুপ্ু মরণযাদ। পুনর্ছার করিবার শুভ অবসর লভ করিল। 
অন্ত নয মন্প্রদায়-প্রবর্তকদিগের সায় ্রচৈতন্ত হা প্রভু শ্বয়ং একট! নৃতন ধর্ম 

হম্প্রদ।য় গঠন করিয়াছেন। তাহা নহে । বৈষ্বের গনিন্ধ ষেচরি»ম্প্রদ।য় আছ, 
তিনি তন্মধ্যে মধব-সম্প্রদায়ের মতকে স্বীয় ভাবের 
অপিক অঠকুল বেধে গ্রহণ করিয়াছেণ। আবার 
জীব-শিক্ষার উদ্দেশে দীর্ষ:গ্রহণচ্ছলে গুরু-পরম্পরা 
অন্ুদ।বে আপনাকে মাধব-সম্প্রনায়ের মধ্যেই গণন! করিয়াছেন । যথা 

«“ প্ীকৃষণ ব্রদ্মদে বষি-বাঁদবায়ন-মং্ঞক|ন্‌। 

শ্ীমধব-শরীপন্মনাভ-শ্াহবি-মধবান্‌॥ 

আক্ষোভায-জয়তীর্থ-ইী/জ্ঞান।সন্ধু দয়।নিদীন্‌। 

শ্রাবিগ্ঠানি পর 'জেন্দ-জয়দর্শান্‌ জরমান্দুয়ম ॥ 

প্ুরযোত্তমবক্ষণ/-ব্য।স শীর্থাংস্চ সংস্তমঃ | 

ততো লক্ষাপতিং শ্রীমন্ম।ববেন্দুঞ্চ ত.ক্ত 5: ॥ 

তচ্ছিষ্যান্‌ শ্রীধগাদৈ হন ৩7াশন্দান্‌ জ+দ্গুরূন্‌। 

দেবমীশর-'শণ্যং শ্রীচৈতন্তধ শজামাহ। 

প্রীঞ্চ-প্রেণধানেন যেন নিস্তারি ভং জগৎ ॥” গরমে রত্তাবণী 

অথাৎ পূ্ণবনধ শী ঝর শিল্প বর্গ, ব্গার শিল্যু দেবি নারদ, নারদ্র শিক্ত 

কাসদেব, বাসের শিষ্য আমধবাতার্ম) ( আনন্দ তীর্ঘ ), মধবাচার্দ্যের শিব শ্রীপয়নাত, 


মাধ্বগৌডেখর 
সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি। 


১৪২ বৈষ্ণব বিবৃতি । 











তাহার শিশ্ক নৃরহপি, নহার শিষ্য মাধব, মাধবে? শিষ্য অক্ষোভা, অঙ্ষে।ভে র শিষ্য 
জয়তীর্ঘ, তাহ।র শিষ্য শ্রীজ্ঞানদিন্ধু, ভাহ।র শিষ্/ মহাঁনিপি, উহার |শন্য বিগ্ভানিণি, 
তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তশিষ্য জয় শ্মখুটিঃ ত1হ|র শিষ্য খিষুপুরী ও পুরুষে তম, ক্কাহার 
শিক্ষ ব্র্গণা, তাগার শি ব্যাসত খঁ ( বিষুদরাহ ঠা প্রণেতা । তাহার শিল্য লক্ষমীগতি, 
ত.হার শিষ্য শ্রীনস্মাবেন্্পুরী, ক্ঠাহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, ই।আদৈতাচার্যা ও 
জগন্গুর নিতানন্দহতু। শ্পাদ্‌ ঈশ্বরপুরীর ।শশ্য ভীকুম্মত-ৈতন্য 
সহাপ্রজু। 

স্তুরাং গৌড়ীয় খৈষব-মন্প্রদ|য় চাবি সম্প্রদায়ের অনিথিক্ত একটা স্বতৃন্ 
সম্প্রদায় নহে। উহা মধব-সম্প্রদ়ের অন্থর্গত একটী প্রাঁণতম শাখা-বিশেষ। 
মূল গাধ্ব-সন্প্র মি হইতে বা অন্যন্য »ম্প্রথয় হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, 
পরব্রহ্ষর সহ জী.বর যে শুদ্ধ সম্বপ্ধ, তাহা শ্রীনৎখঙ্করাঁগর্ধা বৌদ্ধ বিমোহনের 
জ্ ম।য়াবাদের আব€ণে আবৃত করিয়া ফেপেন | পরে শ্রীমদ্‌ রাঁমাগ্ুজাচাষ্যের 
.বিশিষ্টাৈতবান ঘাণ। বে শুদ্ধ-সম্বদ্ধের উন্মেষ দাপত হয়; কিন্তু ভিনি (সে সঙ্ন্ধ- 
ভ্ঞ/নের এফুল্লতা প্রদর্ণন করেন নাই। অনন্তর আীনন্মধব|চ।ধাঞ্থ।মী শ্রুতিমূলক 
দ্ৈতবাদ স্থাপন কয়া সেই সধ্ধদ্ধ জ্ঞাণকে আরও পারস্মুট করিয়। তুগিলেন, কিন্ত 
তাহাতে দহবন্ধ-তন্থের পুর্ণ ৭কাণ হইল: না। 'অঠঃপর শ্রীমদ্খি দিত্য স্বামী 
দ্বৈতাতৈ ঠবাদ প্রঠার দ্ব'র: এবং শ্রী ম্িবুঃ স্বামী শুদ্ধাটৈ হা? প্রচার ঘবর। ত!হার 
কিঞ্চিং উৎকর্ষ সাপন করেন মাত্র। অবশেবে শ্রীনন্মপ্রভু 0ম বশর নিঠাতা 
স্থাপন উদ্দেগ্তে অঠিগ্ঠত্দেভেনথাদ ঘর] সেই হস্বন্ধ জ্ঞাগের চরমোংকর্ষ বা 
পুর্ণত। সম্পাদন করেন । 

শ্রীদস্কাগব £ই বর্গের শক্ৃত্িন বা অপৌরুছের় ভাব্য। এব্প্রকার উত্তম 
ভাষ্য থাকিতে শ্রীগৌরাঙ্গদে স্পং শীত কোন ভগ “নার প্রায়াজন বো করেন 
নাই। পরস্ত /সধব।চাধ্য প্রণীত ভাযযকেই অপেক্ষার ত শ্রীংস্তাগবাতের অনুমে দিত 
দেখিয়া উহাকেই স্বীয় মম্প্রণায়ের ভায্য বণিয়া শ্বীকার করিয়া গিষ্সছেন। তবে 





শ্রগেবিন্দ ভাষ্য । ১৪৩ 


»ীশীশাশিশীাশীশীশীশীশাশীশীটিটিপাীশিসি 





মাধ্ব-ভাযের বে যে অংশ আপাততঃ শ্রীমঘ্।গবতের [বিবাদী বলিয়া খিবেচনা 
করিকাছেন. তিনি সেই সে অংশের গ্রকুত ব্যুখা। করিয়া দিয়া ত'হার সমমগ্রস্ত 
বিধান কখিয়াছেন। এই সামগরস্তের ফলই, শ্রীমদ্বলদে বিগ্ভ ভূষণ কর্তৃক ''গোবিনা- 
ভাগে” মঙ্কক্তি হইয়াছে এবং তাহা গৌড়ীন বৈষ্বসম্প্রদায়ের গৌকব-বর্ধন 
করিয়াছে । থু; ১৭১৮ ভান্ধে তন্থর-রা জ দ্বিতীয় জয়গিংহের রাগত্বক।লে স্বকীয়া 
ও পরশীয়াবদ «ই বৈষ্জনগণের মণ্যে মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। বিরুদ্ধবাদি- 
বৈষ্ণবগণ রাজাকে বুঝাইর| দিলেন_ শ্রী'গাবিন্দদেবের সহ্তি প্রীরাধিকার মৃন্তি 
পুজা শান্বিরুদ্ধ। রাজা শ্রীন হী রাণিকার মুষঠ পৃগক্‌ গৃহে রাখিয়া স্বত্ব পৃঙ্ার 
ব্যবস্থা কবেন। তাহ। আরও প্রতিবাদ করিগেন _« রামানুজাগারধা, মধবাচার্ধা 
বিজুম্বমী ও নিষার্ক এই ৪ বৈষ্ণব বশ্প্রধায়ের ৪ খানি বোন্তভাঘ্য আছে। 
বেদান্ের ভাষা না! থাকি।ল বন্পরদায় বদ্ধমূল বা! মুদিদ্ধ হয় না। শ্রীচতস্টদেব 
যদিও ম[ধব-সম্প্রদারী কেশব ভাঁবতীর শিষা, তথাপি তীন্বার মত মাধ্বমাতর 
বিপরীত- অচিস্ত।ভেদাডেদ। এজন প্রটৈতন্য-গ্রবন্তিত গোস্বামি-শিষ।গণকে 
মাধব-সন্প্রদায়ী না! বলিয়া চৈন্য-পন্থী বলা! উচিত এবং বৃন্দাবনস্থ শ্রগাবিন্দ- 
ভীর সেবাতেও তাহাদের অদিকার নাই, কারণ তাহার অসাশ্প্রদাঁয়িক বৈষ্ণব ।”-- 
জয়পুরের অন্তর্গচ গক্তার গাদীর শাঙ্কর-মনা।দিগম এই মর্ম রাজাকে জ্ঞাপন 
করিলে, দাগ হঠকারিহায় প্রবৃত্ত না হইয়া ৪ মন্প্রদায়ী বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং 
্রীন্দাবনের গোস্ব।মিদিগের শিযাগণকে ইয়া এক মহতী সম্ভার আয়েজন 
করেন। বুনাবানে হলদুল পড়িয। গেগ। প্তিত-প্রবর শ্রীনিশনাথ চত্রবরতী 
ঠাকুরই তখন গৌড়ীয় দৈষব-সম]জে: শীর্ষস্থানীয় এ৭ং বাদাকো জরাজীর্ণ হইয়া 
প্রীরাধাধুণ্ডে বাস করিতেছিলেন। ঠিনি শ্রীগেবর্ধনবাপী শ্রীমদ্‌ বলদেব বিষ্ঠা 
তুষণকে কতিপয় বৈষ্ণব সহ বিগার-সভায় পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত মর্ে 
দিজ।ধিত হইয়! উত্তর করিলেন-_€ গায়ত্রীভাঘুবূপে:হসৌ তাঁরতার্থবিনির্ণযঃ” 


১৪৪ বৈষণব-বিবৃতি। 





ইতি প্রমাণ বলে ভাগবতই বেদান্তভাষ্য। নীল'চলে সার্বাভৌমের সন্ত 
. বিচ।র গ্রসঙ্কে মহাপ্রভু এই কণাই বপিয়। ছলেন, মার্বহাষ্যের সিন্ধান্ত লইয়া 
ভচৈতন্যদেব তাহার বিচার পূর্বক গোস্বা'মগণকে উপদেশ দেন? তাহ।রা সেই 
অনুপারে ষটসনদ্ড গ্রন্থে সমস্ত ভাগবতরূগী ভাষ্যাদির মত গ্রকটিত করিয়াছেন” 
এই কথায় এক শাঙ্কর মন্যাপী স্বপক্ষ দুর্বল ভাবিয়! বিচারে উদ্ধত হছন। বপদেব 
বগ্তাতূষণ শর এন দব স্বীকৃত অর্থাুসারে বিচার করিয়া এ সন্না।সীকে পরাস্ত 
করেন। ইহাতে সন্স্যাসীপক্ষ বিস্তাতূষণ মহাঁশয়কে কহিলেন--« আপনি কোন্‌ 
ভাষানুগত যুক্ত লগা এই বিচার করিলেন? বলদেব বণিলেন--4' ইহ 
হ্রীচৈতন্-সম্প্রপ।য়ের ভাষ্যান্গ ত1%+ 
অনন্তর ত.হারা ভাষ্য দেখিতে চাহিলে বলদেব এক মাসের মধো সমগ্র 
বেদস্তস্থরের ভাষ্য করিয়া উহা দিগকে প্রদর্শন করেন। বন্ততঃ তখন “ ষট্পন্মর্ড " 
বাহীত কে।ন বেদান্তভাষা বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ছিল না। ভাব্য প্রদর্শনের পর 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্-ংম্প্রম যী বলিক্। শ্রীগেবিন্দজীর সেবাতে অধিকার প্রাপ্ধ 
হন। ভীম ৰলদেব ভ;গোবিন্দদেবের কৃপ|য় এই ভাষ্য রচ] ৰরেন বলিয়! 
ইহা " শ্গো বিন্দভাষা ” নামে অভহিত। এই রূপে সকককে জয় করিয়া! উক্ত 
শঙ্কর সন্যাসিদের গল্চার গাদীতে জয়হ্চক শ্রীপ্িত-গোপাল " নামক এরষ- 
বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক তাহাও অধিকার করেন। 
গৌড়ীর বৈষবগণের পক্ষে ফট্নন্দর্ভের পর ' গোবিন্ভাষ/ইঃ প্রধান 
দার্শনিক গ্রন্থ । এতঘ্থিন বলদেব, সিদ্ধান্ত রতু বা ভাষাগাঠক, প্রমেয়-রড়াবী ও 
তাঁহার কাত্তিমাণ1 টাকা, গীতাভাষা, দশোপনিষদ্ভাষ্য, বিষুপহশ্রনামতাধ্য, শ্তব- 
মালাাবা ও সারজরঙ্গদা নামক লবুঙাগবত!মৃতের এক টাক! প্রণয়ন করেন। 
শরীর ব গদেব বিশ্বনাথ চক্রন্তীর সমসাময়িক । সৃতরং ১৬২৬ শকাজের 
পূর্বেও বলদেবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চক্রবন্তী ঠাকুরের মন্ত্রশিধ্য ₹চদেবাচাধ্য 


_ শ্ীগোবিন্দ-ভাষা । ১৪৫ 








ষা্ববভৌম-কৃত(১) কর্ণপুরগোস্বামীর « অলঙ্কার-কৌন্তভের ৮ টাকায় জান! যায়; 
 শ্রীমদ্‌ বলদেব বিষ্তা ভূষণ উৎকল দেশীর খণ্ডাইত কুলে প্রাছভূতি হন। ইনি মাধ্ব- 
মতের অনেক গ্রন্থ অপায়ন করিয়া গরচুর পাগ্ডিতা লাভ করেন। ইন শ্রঠ্ানানন্দ 
প্র্ুর পরিবারভুন্ত। গু-প্রণালী অস্থলারে বিস্তাভূষণ মহাশয় হীরদিকানন্দবেবের 
শিল্ান্বরে চতুর্থ শিশ্বা। শ্রীশ্তানানন্দ প্রভু জবুন্ন।বনে যে শ্রী্ীশ্যামজন্দরের সেবা 
প্রকাশ করেন, বলদেব দেই শ্রীশ্ত।মসুন্দবের সেবাধিকারী হুইয়াছিলেন।. শিষ্য- 
পরম্পরা বাতীত প্রায় সেবাধিক্াত লাভ করিতে দেখা যায় না। কান্তকুজ-বি প্র- 
বংশোদ্ভূত « বেদান্ত-সামন্তক ”-চয্ব তা ভীরাবা-দামে।দর বিদ্তাভূষণের দীক্ষাপুু 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং গুরুপধম্পরায় ইনি ও শ্রীশ্ত/মানন্দ পররিবারভুক্ত বৈষ্ঃব |% 





(১শ্রকষ্ণদেবাচাধ্য 'বিষু্ষনী-সম্প্রদায়ের আচাধ্য এবং “নৃপিংহপরিচর্ধ্যা”” 
নামক স্থৃতিনিধন্ধ সন্কলয়িতা। কেহ বলেন « প্রমেয়রত্বাবলীর ** « কান্তিমালা ” 
টাক! শ্রীকষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ নামে অন্য এক মহাত্মা রচন! করেন) 

ক্গ্রীন্তামানন্দ প্রভুর শি্ক শ্রীরপিক।নন্ মুরারি, শ্রীরসিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্ন, 
তৎপুত্র শ্রীনয়নাননা (ইনি শ্রীর পিকানন্ের শিষ্য) শ্রীনয়নাননের শিষ্য কান্যকুজ-বিপ্র- 
ংশোডৃত-_শ্রীরাধাদাীমোদর (বেদান্ত শ্তমস্তক-রচয়িতা।) গৌড়ীয় ধেদাস্তাচাধ্য 
শ্রীবলদেব বিদ্াভূষণ এই শ্রীরাধাদামৌদরের দীক্ষিত শিষ্য । ছন্দঃ-কৌ্তভ ভাস্ত 


প্রারস্তে-_ 
॥ অঙ্চিত নয়নাননো। রাধাদ।মৌদরে। খুরুজীয়াৎ। 


বিরৃণোমি যন্তয কৃপয়া ছন্দঃকৌন্তত মহ মিতবাক্‌॥ 

শ্রীরাধাদামেদর-শিল্কে। বিদ্তাতৃষণো নায়।। 

ছন্দঃকৌস্তভ-শা্ত্র ভ।ত্য মিদং সম্প্রতি বাদধাৎ ॥" 
.... এবং বিদ্যাতূষণ কৃত সিদ্ধান্ত-রত্ব ৮ম, পাদ, ৩৪ সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে__ 
৭ বিজয়ন্তে শ্ীরাধাদামোদর-পদপন্বজ ধূলয়ঃ।* উহার ভাঁমপীঠক টাপ্লনীতে ব্যাখ্যতি 
হুইস্নাছে-_ | 

« স্বাধাদামোদর কাগ্কুজ বিপ্রবংপজ: স্বস্ত মন্ত্রোপদে্টা ইত্যাদি” 
৯৯ 


১গ্তভ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





শ্ীবলদেবের « প্রমেয়রতাধলী » ও প্রীরাধাদামে|দবরের * বেদাত্তত্তমস্তক ” প্রায় 
একই উন্দেস্ত-গ্রতিপার্ণক দার্শনিক গ্রস্থ। দর্শন মত যথা__ 

“ জীমধবঃপ্রাছ বিষুঃং পরতমম খিলায্াস়া বস্ুঞণ বিশ্ব 

সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌ হরিচরণনুষন্তার তমাঞ্চ তেষাং | 

মোক্ষং বিষ্জ্বিলাভং তদমলভজনং তম্ত হেতু প্রমাণং 

প্রচ্যক্ষা দি্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরি: কৃষ্ণ চৈতন্তচন্্ঃ ॥+ 

অর্থাৎ (১) মাধবমতে একমাত্র শ্রীকষ্ণই পরমতত্ব (২) তিনি সর্ধববেদবেস্ত 
(৩) জগৎ সতা এবং (৪) তদ্‌গত ভেদ ও লতা (৫) ভীব শ্রীহরির নিত্য্দাস, (ৎ) 
জীবের তারতম্য আছে, (*) শ্রীহরিপাদপন্মলাভই মোক্ষ অর্থাৎ শ্রীহরির নিত্য পর্ষদ 
বা নিত্য-অন্ুচর হইয়া শ্ব-ন্বর্ূপে পরমানন্দ উপভোগই মোক্ষ, (৮) অমলা অর্থাৎ 
অহেতুকী ভক্তি সেই মোক্ষের সাধন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শান্ধ অর্থাৎ 
আন্তবচন এই হিনটা প্রমাণ। শ্রীুষ্ণচৈতন্চন্তর প্রভু ইহাই উপদেশ করিয়াছেন 
এইজন্তই শ্রীকষচৈতন্য-প্রবন্তিত বৈষ্ব-সম্প্রদায়কে কেহ কেহ « মাধ্ব- 

গৌড়েম্বর বৈষঃব-সম্প্রদায় ” ন।মে অভিহিত করিয়া] থকেন। কিন্তু মূলতঃ ইছা 
বখন ব্রক্ষসম্প্রদ।য়েরই অন্তনিবিষ্ট, তখন এ সম্প্রদায়কে « মাধ্ব-গৌড়েশর "” 
বলা অপেক্ষা « ব্রহ্ম-সন্প্রনার-গ্রীগৌড়েশ্বর-শ।খা " বলাই সমীচীন বোধ হয়। 
্রহ্গ-সম্প্রদায়ের যে শাখায় গৌড়ের ঈশ্বর__শ্র/গী বাগ প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
তাহার নাম শ্রীগৌড়েশ্বর শাখা । অতএব এই শ্রীটৈতন্ত-মতানুবর্তা বৈষ্ণবগণ 
সাধারণ পরিচয়ে « মধ্বাচারী-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ৮» অথবা “ গৌড়-মাধবাচারী বৈষ্ণব ৮ 
বলিয়! পরিচয় প্রদান করিলে বোঁধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 





শ্রীপাদ বলদেবের দুই শিষ্যু। নন্দ মিশ্র ও উদ্ধব দাস। বিরক্ত-শিরোমণি শপীতান্বর 
দাসের নিকট শ্বলদেব বিগ্ঠাতৃষণ বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়া * শ্রীগোঁবিন্মদান" নাম 
প্রান্ত হন এবং তদনুসারেই .ভাহার ব্রহ্মহর ভাষ্ের নাম « গোবিন্দ-ভাঘ্য % 
হইয়াছে। 


দ্বিতীয় অংশ । 
বৈষ্গুব-সাহিত্য॥ 


নবম উল্লাস।, 


সাহিতাই সমাজ-শরীরে নবউদ্দীপনার স্পনান আনয়ন করে। জাতীয় 
সািহাই জাতীয় উন্নতির সোপান। সাহিত্যের প্রভাব জা তীয়-জীবনেই পরিস্দুট 
হইয়া উঠে। সুতরাং বৈষ্ণব-সাহিতাই বৈষ্ঞব-সম|গজের--গৌড়ান্ত-বৈষ্ণর জাতি- 
সমাজের গৌরবময় জীবন স্বরূপ। তাত এব বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ইতিহাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে 
অনন্ত বিস্তার বৈষণব-সা হতা-সিঙ্ধুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
শমন্মহাপ্রত্র আবিষাবের কিছু পূর্ব হইতে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দির 
প্ররন্ত হইতে ষোড়শ শতানের কিছুকাঁপ পর্যান্ত এই সময়ের মধোই . প্রকৃতপক্ষে 
বৈষণব-দাহিতোর উন্নত ও বিস্তৃতি। শ্রীমহপ্রতুর প্রকটকালের পূর্বে প্রনিষ্ধ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ঞ গ্রস্থকারগাণর পরিচয় উতপপুর্বে একরপ প্রদ্ত হইয়াছে। শ্রীমহা- 
গরুর শিষ্ঠান্থশিষ্য সুধীবর্গ সংস্কৃত ও ৰাগলাভাষাতে ভক্তিরস-দমন্ধিত যেসকল 
কাবা, নাটক, অলঙ্কার ও গিগ্ন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্টব-সাহিত্য-কাননকে 
সুসজ্জিত কারয়/ছেন, ষগাক্রমে সেই সকল গ্রস্থাবলীর উল্লেখ করা যাইতেছে। 
প্রথমতঃ শ্রীমহা গ্রত, মাপবমুকুন্দ ও লোকনাথ গোস্বামীর বিষয়ই উল্লেখ করা 
যাইতেছে। কলিপাবনাগতারী শ্গৌরাঙ্গমহা প্রভু ১৪০৭ শকে খুঃ ১৪৮৬ অকে 
ফাল্গুনী পুর্ধিমা তিগিতে সন্ধার পর চন্ত্গ্রণ সময়ে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম-_ 
শ্রী নিবাসী শ্রীনীপক্ মিশ্রের পুত্র শ্রীজগন্মাথ মিশ্র--অপর ন।ম“ নিশ্র পুরনার।” 
মাতা--ই্রীনাদীপ-নিবাসী শ্রীনীলাঞ্র চক্রব্তীর জোষ্ঠা কন্ঠ! প্রীশচীঠাকুরণি। 
জ্রগৌরাঙ্গের দো সহোদরের নাম ্রীবিগরূপ ; ইনি যৌড়শ বর্ধ বয়সে রাত্রিতে 
সংসার ত্য।গ করি? পরে মন্্যায গ্রহণ করেন। তাহার মাতুলপুর লোকনাথ 


১৪৮ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
53228232285 4555522 
সঙ্গী হইগ়াছিলেন। সন্নযাসাশ্রমে বিশ্বরূপের নাম “ শীশঙ্করাণ্য * হইয়াছিল। 
লোকনাথও বিশ্বর্ূপের নিকট মন্্গ্রহণ করিয়া গুরুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন। 
বিশ্বর্ূপ ১৮ বৎপর বয়সে পুণার নিকট পাঙুপুর নামক স্থ/নে অগ্রকট হন। 
১৪৩০ শকাৰ' পধ্যন্ত ২৪ বদর শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্ধীপে অপ্যয়ন, অধ্যাপন ও কীর্বন* 
বিহার করেন। ইহাই আদিলীপা ঝা! গৃহযাস। ১৪৩১ শকে মাঘমাসে মশ্ন্যাস। 
১৪৩২ শকে নীলচল হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের তীর্থ ভ্রমণ। 
১৪৩৩ শীকে রথযাত্রা দর্শন, ১৪৩৪ শকে শ্রীনৃন্দ।বন যাঁরা ও গৌড় হইতে প্রত্যাবর্তন, 
১৪৩৫ শকে বনগথে বৃন্দাবন যাত্রা, ১৪৩৬ শকে প্রয়াগ ও কাশী হইয়া! বনপথে 
নীলাচলে আগমন। ১৪৩১ হইতে ১৪৩৬ পর্যান্ত এই ছয় বৎসর, দক্ষিণ, গৌড় 
ও বুন্দাবন ভ্রমণ-_ইহাই মপ্যলীলা। শেষ আঠার বৎসর শ্রীনীলাচলে বাগ, তন্মধ্যে 
প্রথম ছয় বৎসর গৌড়ের শ্রীশিবানন ফেন, শ্রীরাথবাদি তত্তগণের সহিত 
আনন্দোংসব। শেষ ১২ বংসর কেবল গ্রেমোনত্ততা, ইহাই অস্তঃলীলা । সাকল্ো 
৪৮ বংমর শ্রীগৌরলীলা । 

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন প্রপিদ্ধ পঞ্ডিত শ্রীবান্ুদেব সার্বভৌমের নিকট স্যায়শাস্ত্র 
অধায়ন করেন, তখন বিশ্ববিখ্য/ত রথুনগ শিরোধণি, রঘুনননন ভট্টাচার্য ও 
রুষ্ান্দ আগমবাগীশ, তাহার সহাব্যায়ী ছিজেন। তাকিক-চুড়ামণি রঘুনাথ 
শিরোমণির গোরব-রক্ষার্থ নহাগ্রহু স্বরুত আ।রশাস্ত্ের টাকা গঞ্গা গর্ভে নিক্ষেপ 
করেন। ইহা সবার্থত্যাগের জানত দৃষ্ট্ত। স্মার্ভ রথুনন্দন ভট্তাচাধ। "অষ্টাবিংশতি 
তত্ব” নামক বর্তমান প্রচলিত স্মৃতি-গ্ন্থের সংগ্রাহক | তান্ত্রিক চুড়ামণি কৃষ্ণাননন 
পতন্্রপার” নামে তন্থ গস্থের সংগ্রাহক । ফলতঃ শ্রীমহাও ভুর উক্ত ভুধন-বিখ্য।ত 
সহাধ্যায়ী তিন জনের মধ্যে একজন তাকিক, একজন ম্মান্ত ও একজন তান্ত্রিক, 
এবং শরমহাপ্রভ শ্বয়ং বিশ্ব-বিশ্রুত আদর্শ বৈষ্ণব । ইহার প্রথমা পত্বা- গ্রীবন্ভ 
ঠাকুরের কন্তা শ্রীলক্মীত্িয়া। সর্পনংশনছলে আলাক্সাপ্রিয়ার তিরোভাবের পর 
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শ্গোরাঙ্গ ২০ বৎসর বনে (১৪২৭ শকে) শ্রীপাদ রন।তন শিশ্রের কন্তা শ্রীবিষু- 
প্রিয়া দেবীর পাণি গ্রহণ কারন। শ্রীপান মাপবেন্রপুরীর শি শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর 
নিকট শ্রীমতাপ্রহ্থ লোকাচার-রক্ষার্থ শ্রীগেগীগনব্নভ দশাক্ষরা মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
পরে কাটোয়ায় শ্ীকেশব ভারতীর নিকট দন্না।স গ্রহণ করেন। নন্ন্যাসা শ্রমের 
নাম “ শ্রীরুষ্তটৈ নয ৮ 

শ্রীমহ!গ্রভূর “ শিক্ষক ”৯* বণিয়া যে ৮টা শ্লে/ক-রতব আছে, উহ! বৈষ্ণব- 
গণের কণ্ঠহার স্বরূপ। তত্ডিক্ব “ প্রেমামৃত ” নামে একখানি কষত্ গ্রন্থ শ্রীমহা প্রতুর 
লিখিত বলিয়! প্রবাদ আছে। 

গরঙ্গতঃ এনস্থলে পঞ্চতত্বের মধো শ্রামহা প্রভু ভিন্ন অপর ৪টী তত্বেরও 
সংক্ষেপ-পরিচয় গ্রাদত্ত হইতেছে । 

উ্ীন্িত্যান্নল্দ প্রত _ বীরভূম জেলায় _মল্লারপুর রেলষ্টেশনের 
নিকট প্রাচীন একচক্রা বা একচ|কা গ্রমে ১৩৯৫ শকে খৃঃ ১৪৭৩ অন্ধে মাঘী 
শুরু ত্রয়োদশী ঠিথিতে বাটীর ব্রাহ্মণ শ্রীমুকুন্দ ওঝার (ডাক নাম--হাড়াই পণ্ডিত 
বা হাঁড়ওঝ।র ) ওরসে ্রীপগ্মাধতী দেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর 
বয়ংদর কালে শ্রীনিহানন্দকে এক সন্ভাসী (কেহ কেহ বলেন এই সন্নাসী 
মহাপ্রভুর অগ্রজ 1বগরূপ) ভিগ্গাস্বরূপ লইয়া ঝান। ২০ বংসর তীর্থ ভ্রমণের 
পর শ্রীনিতানন্দ শ্রামহাগ্রভুব নহিত নখঘ'পে আসিয়া মিলিত হন। নবদীপে 
শ্রীবস পরিতের গুহেই ইহার বাসস্থান শিল্দিষ্ট ইইয়|ছিল । ইনি মর খাইয়।ও 
মহাপাষও গাই মাধাইণ্ে ঈদ্ধ/র করিয়াছিলেন । শ্রীনহাপ্রভৃর নাম-ধর্শ-প্রচারে 
অক্রোধ পরদানন্ন শনি তাইটাদই চর্ধাগ্রণী | 





* হমহা প্রভূর শ্রীমুখোজ এই “ শিক্ষার্টক ” ও শ্রীমদ।স গোম্বামি-কৃত 
“ মনাণক্ষা ” মূল সংস্কৃত, টাকা ও বিশর্দ তাৎপর্য ব্যাখা সহ * শ্রীশ্রীশিক্ষামৃত * 
নামে " তক্তিপ্রভ। কাধ্যাগর » হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। মূলা ॥* আন! মাত্র। 





১৫০ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 


পাশাপাশি 





পাশপাশি 





_. শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দশনানী শঙ্কর সম্গাপি-ম্প্রদায়তুক্ত না হইয়া তান্ত্রিক 
অবধূতাশ্রম গ্রহ্ণ কবায় ইনি তুরীর পরমহংস-_ভক্তাবধূত নামে অভিহিত । 
তিনি বর্ণাশ্রম-আচার-শূন্য সংস।র-বরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি নীলাচলে 
্ীমহা প্রভুর সঙ্গী ছিলেন । ১৪৩৪ শকে শ্রীমহা গ্রভু শ্রাপিত্যাননদকে প্রেমধন-প্রচা- 
রার্থ গৌড় মগুলে প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করির! তিনি বহু নরনাদীকে 
শিষ্য করেন। ১৪৪১ শে, শ্রনিত্যানন্দ £তু প্রিযরশিষ্ু উদ্ধারণ দত্তের উদ্যোগে 
অশ্বিকা_ কালনা নিবাসী শ্রীন্যদান সরখেলের কন্া শ্রীমতী বন্থধদেবীর পাঁণি 
গ্রহণ কবেন এবং দুই বগর পরে বন্গপাদেবার কনিষ্ঠ! ভগিনী শ্রগাহূবাদেবীকেও 
বিবাহ কবেন। বিঝ|ছের পুর্বে অবধূত শ্রনি তানন্দকে বৈদিক বিধান অনুসারে 
উপনয়ন সংস্কার করিতে হইয়াছিল । 

্রীনন্লিতাননদপ্রত গ্রীপাদ মাপবেন্ত্রপুরীর শিক্ ; স্থুতরাং শ্রীআগ্বৈতাচার্য্য ও 
প্রীমদ্‌ ঈখর পুরীর সতীর্থ । উহীর পুষ্নাশ্রমের নাম কেহ কেহ “ কুবের * বলোন। 
খড়দহ উই।র প্রীপ|ট। শ্রীবন্থধা নামী পত্বার গর্ভে নিত্যানন্দ প্রভুর এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন-_নাম শ্রীবীরচন্দ্র । শ্রীমহা প্রভুর অপ্রকটের পর ৯ বংসর পরে 
১৪৬৪ শকে শ্রীনিআাননদপ্রভূ অগ্রকট হন। 

শ্রীনিজানন্ন প্রভুর অদংখ্ায পরিকরগণের মণ্যে উদ্ধারণনত্ত, কৃষ্ণদাস, 

সারি সেন, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, কাঁনুরামদাস, কৃষ্ণদাল কবিরাজ 

গোল্মী, পদকর্ত। ভানদন, বৃন্দ,বন দন, বলরাম দাগ, বাবা আউল মনোহর 
দস প্রভৃংত বিশেষ উন্লেখষোগা । 

উ্ীঅদবৈতাচাধ্য গু 1-শ্রহট জেলার়-_লাউড় গ্রামে দিব্য 
লিখ রাজার মন্ত্রী কুখ্রে আচ!প্যের গুরসে নাভাদেবীর গর্ভে ১০৫৫ শকে (খঃ 
১৪৩৪ ) মাঘ শুরা সতী তিগিতে প্রঅগৈত প্রভু ছন্ম গ্রহণ করেন। ইঠর 
পর্বনাষ « কমলাক্ষ ”--উপাপি ৭ বেদ-পঞ্চাণন” | ইনি পরে শস্তিগুরে 
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আসিয়! বাস করেন। ইহার সীতা ও প্ী নায়ী দুই পত্তী। অধৈতপ্রভুর পঁচ 
পুত্র-_অচ্যুত, কৃষ্ণনিশ্র, বলরাম, গোপাল ও জগদীশ। 





শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ তীর্থ-পর্যটন উপলক্ষে মিথিলায় গমন করিলে ১৩৭৭ *কে 
কবি বি্তাপতির সহিত ভাহার মিলন হয় এবং তাহার অদ্ভুত কৃষ্ণলীলা-কীর্ভন 
শ্রবণে বিমুগ্ধ হন। 

আসামের দন্মপ্রচারক শ্রীশঙ্করদেব__্রীঅদৈতপ্রভূর শিষ্য । ততিম্ন অনস্ত- 
দাস, গোপালদীস, বিষুদাস, অনন্ত আচার্ধা, গ্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযেগ্য। শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভু ১২৫ বদর ধরাধামে প্রকট থাকিয়া! ১৪৭৯ শকে লীলা অপ্রকট করেন। 

ভ্রীবাত্ন পণ্ডিত 1- শ্রীছট্টবাসী জলধর পণ্ডিতের পঞ্চ পুত্রের একজন। 

জলধর ও তাহার পুত্রগণ নবদ্বীপ ও কুমারংট্র এই উভয় স্থানেই বান করিতেন। 
পঞ্চপুত্র-_প্রীনলিন, শ্রীবাণ, গ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বাঁ শ্রীনিধি। “শ্রীচৈতনা- 
ভাগবত *-প্রণেতা ব্যাপাবতার গ্রবন্দাবন ঠাকুরের জননী শ্রীমতী নারায়ণী, এই 
শ্রীনলিনপঞ্ডিতের কন্ত। । ১৪২৮ শকে শ্রীমহাপ্রতু এই শ্ীবাঁসভবনে শ্রীনৃপিংহ 
দেবের আসনেঃউঠিয়! প্্ঘ্য প্রকাশ করেন। এই শ্রীবামের অঙ্গনই শ্রীমহা প্রতুর 
শ্রীহরিনাম-কীর্তনের কেন্্ স্থান |ছল। 


জ্ীগদাধন্র পশ্ডিত 1- শ্রীধাম নবদ্বীপ মধাস্থ টাপাহাটা গ্রামে 
শ্রীমাধব মিশ্রের রসে ও রত্ধাবতী দেবীর গর্ভে ১৪০৯ শকে (খৃঃ ১৪৮৭ ) বৈশাখী 
অমাবস্তায় জন্মগ্রহণ করেন। গদ|ধরের জো সছোদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর 
চির-কুমার ছিলেন। বাণীনাণের পুত্র নয়নানন্দ, শ্ীগদাধরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়! মুিদাব!দ__কান্দি মহাকুমায় ভরতণুর গ্রামে বাঁ করেন। তরতপুর 
« পণ্তিত গোস্বামীর পাট * বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পাটে ্রীমহা প্রতুর হস্তাক্ষরযুক্ত 
ও খ্রগদাধর পণ্ডিত-লিখিত একখানি গীতাগ্রস্থ অপ্তাপি বিস্তমান আছে। শ্রীমহা- 
প্রভুর দারুণ বিচ্ছেদে ১৪৫৬ শকে প্রগদাগর পণ্ডিত গোস্বামী অপ্রকট হয়েন। 


১৫২ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 





াাশিিশাশিশি্াশাাাশীাশাশীশাশীশীসী পশীপাশীপীশীশীশশীশী 


শ্ীমহা গ্রতুর দীক্ষণগুরু কুমারহট্র-(হ!লিসহর) নিবাদী উ্রীস্পীদ্‌ উশ্বল্প- 
গুকুলী ভ্নবন্ধীপে অবস্থানকালে *"শ্রীরুষ্ণলীগামৃত ” নামে একখানি সংস্কৃত কাব) 
রচনা করেন। শ্রীমহা প্রভুর সন্গা।স-গুরু জ্ীপাদ ক্রেম্পব ভালততী, 
বর্দমান-জেলা, থানা মণ্ডেশ্বরের অদীন দনুড়-্গরামে (এই গ্রামেই শ্রীবৃন্দাবনদস 
ঠাকুরের শ্রীপাট ) আম্ুমনিক ১৩৮* শরকে খুং ১৪৫৮) মাঘী শুক্লা ভৈমী, 
একাদশী তিথিতে ভরদাজ গোত্রীয় শুদ্ধ শ্োত্রীয় মুকুন্দমুরারির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি তৈপঙগদেশে বৈুর্মযপন্ভন নগরে গা্গুল ভট্টের নিকট শাস্ত্র অপায়ন 
করিয়া গীতার “ তত্বপ্রকাশিকা ” ভাঘ্য, ৭ কোন্তভ প্রভা ” নামে বক্ষনববৃততি 
“ উপনিবদ্‌ প্রকাশিকা ” নামক দ্বাদশ উপনিষদ্‌ ভাশ্, « ক্রম-দীপিকা » নামক 
বিষুমন্ত্রো্ারক ততগ্রস্থ ও শ্রীত।গবত ব্যাথ্যা লিখিয়া শিয়াছেন। গ্রীভারতী প্রভু 
ভেদাভেদবাদা ছিলেন । গীতা-বা।খ্যার আনক স্থলে বলদেব বিদ্ল/ভূষণ ও মধুহুদন 
প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ তাহার অনুবন্তা হইয়ছেন। ইনি প্রথমে শাঙ্কর দশনামী 
সন্যাসী সম্প্রদায়ে বক্ষ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতী আখ লাঁভ করেন। পরে 
শ্রীপাদ্‌ মাধবেন্্রপুরীর নিকট শ্রীগোপাল মষ্তে দীঙ্ষিত হন | 


জীমার্থব মুবুল্দ ।-দিগ্বিজহী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরীর গুরু। 

মাধব মুকুন্দের বাসস্থান বঙ্গদেশস্থ অরুণঘণ্ট! ন'মক গ্রাম। ইনি «“ পরপক্ষ-গিরিবন্জ 
বা অধ্য।স-গিরিবন্্র” নামক সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা । এই গ্রন্থে ব্দোস্তের 
প্রকৃত মর্দ্ঘ উদঘাটন পূর্ববক শঙ্কর-মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত-ত স্থাপন করা হইয়াছে। 
কেস কাশ্মীন্ী ।-দিথ্িজয়-গ্রসঙ্গে নবধীপে আসিয়া শ্রীমহাগ্রতুর 

সঙ্গে বিদ্যা-বিচারে পরাস্ত হন। নিষ্থার্কাচার্য্ের বেদান্তভাষ্কের টাকাঁকার তৎ-শি্ 
ঞনিবাদ। কেশব এই ভাষ্য ও টাকার মত এইয়া বেদান্তক্থত্রের একটা বৃত্তি রচনা 
করিয়ছেন। তাহাতে শ্রমাধব মুকুনকে গুরু বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন । কেশব 
ফ্াশ্মীরী শ্রীমহা গ্রতুর যৌবনের প্রতিদন্ী_ শেষ বয়সের শ্রী গ্রবোধানন। সরস্বতী । 


বৈষ্ণব-সাহিত্য। ১৫৩ 





শ্রীলোন্নাথ পোল্দ্রামী সসক্ৈঘসনর পেশিক্ত--থেলা 
যশোহরের অন্তর্গত তাগখড়ি গ্রাম নিবাসী পদ্মনাঁভ চক্রবর্তীর ওরসে ও সীতা 
দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও ঈ/অদ্ধৈত প্রহর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
লোকনাথ মহাপ্রভুর পরম বন্ধু ও নমবয়ঙ্ক। ইনি শান্তিপুরে প্রথম আসিয়া 
ভাগবত অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীনহ। প্রভু আদেশে লৌকন।থ, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের 
শিক্ষা শ্রীভগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়৷ লুপ্ত ঠীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি ধর্মপ্রচারের 
জন্ত শ্রীবৃন্বাবন গমন করেন। তথায় ইনই প্রথমে “ শ্রীগোকুলানন্দ ” নামক 
প্ীবিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি শ্রীনবোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু। ইনি “ সীতা- 
মাহাত্ম্য) নামে একখানি বল] পরার গ্রন্থ রচন| করেন । এই গ্রন্থে শ্রীমহ্বৈত-পত্বী 
সীতাঠাকুরাণীর চরিক্র ও অনেক প্রাচীন বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৫১০ শকে 
শ্রাবণী-কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীলোকনাথ নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। 


জীমসুল্লাল্পলি গু 1- শ্রীহট্রবাসী বৈদ্যৰংণীয় শ্রীমহা প্রভুর সহাধ্যায়ী। 
« ভকুষ্টৈতন্ত চরিতম্‌ ” মহাকাব্য ইহারই রচিত। এই গ্রস্থখানি “মুরারির 
কড়চা * নামেও প্রপিন্ধ। অন্তান্ত শ্রীটততন্ত-লীলা গ্রস্থর অধিকাংশ উপাদ।ন 
এই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত। ১৪৩৫ শকে আযাটী শুক্লা পঞ্চমীতে এই গ্রন্থের 
ঝনচনা শেষ হয়। 


শ্রীপ্রনোধানল্দ সব্ত্রততী ।-ইনি দ।ক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাঙ্গণ- 
কুলোডুভ ; কাবেরী তীরস্থ শ্ীরগ ক্ষেত্রে জন্ম_শ্রীমদ্‌ গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কটা- 
চার্য্যের সহোদর নাঁম প্রকাশানন্দ । শেষ জীবনে ক।শীবাদী হয়েন। ইনি তৎকালে 
ক।শীর সর্বপ্রধান বৈদ!স্তিক প্ডিত ও মায়াবাদী সন্ন্যাসিদের নেতা ছিলেন। শ্রীমহা- 
গ্রভূর কৃপায় তিনি তথায় অপুর্ব ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া 'প্রবোধানন্দ' নামে অভি- 
হিত্তহন। ইনি শ্রীমহাপ্রতুকে যে স্তব স্তুতি করেন, তাহার সমষ্টিই-_*ভ্রীচৈতগ্চন্্া 
সন্ত »। ইহার ১২টা বিভাগে যথাক্রমে স্ততি, প্রণাম, আশীর্বাদ গৌরভক্ত-মহিমা। 

হে 


১৫৪ বৈষ্ঞব-বিবৃতি | 





অভভক্তের নিন্দা, নিজদৈত্যা, উপাসনানিষ্ঠী, লোক-শিক্ষণ, গৌরোৎকর্ষ, অবতার- 
মহিমা, রূপোল্লাস নৃত্যাদি এবং শোক বণিত আছে। শ্লেকগুপি গৌরভক্তির 
সুধাময় উদ্ভাদ। “আনন্দী” নামক জনৈক ভক্ত এই গ্রন্থের " রসিকাস্বাদনী ৮ 
টাকা রচয়িতা । 

ভ্ীপপাদ লনাভিন গোত্দামী ।-ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্ণ- 
কুলে প্রাদুভত তি;মুল পুরুষ-_ কর্ণাটরাজ জগদ গুরু, ততপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুজ রূপেশ্বর 
ও হরিহর। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্র বা নৈহ।টাতে গঙ্গাবাস করেন। ইহার 
শীচ পুরের মধ্যে পঞ্চম সুকুন্দ, তৎপুত্র কুমার দেব, জেণা বরিশাল বাক্লা চন্্রীপে, 
ও যশোহর জেলার ফহেয়াবাদে বাদ করেন। এন কুমারের পুত্র ১ম, আসনান 
২য়, শ্রীরপ, ও, রীবল্লভ (্রীমহপ্রতু-প্রদত্ত নাম--অনুপম)। এই শ্রীব্নভের পুন্র 
শ্ীগাদজীব গোস্বামী । 


১৪৯৩ খু; অব হইতে ১৫২৫ খুঃ অব পর্য্যন্ত গৌড়ের বাদমাহ আলাউদ্দীন 
হোসেন সাহের রাজত্ব কাল। গোঁড়ের রাজধানী-_বর্তমান মালদহের নিকট 
রামকেলি নামক স্থানে ইই!রা তিন সঙ্গের কথ্মেপলক্ষে বাস করিতেন । 
শ্রীপনাতন ও রূপ স্ব শ্ব গ্রতিভাবলে বাদসাহ হোসেন সাহের প্রপান মন্ত্রী ও 
তদীয় সহকারী হইয/ছিলেন । বাদনাহ-প্রদন্ত প্দনাতনের “ দবির খাস” ও 
শ্রীরপের ' সাকর মল্লিক ” উপপি ছিল। ইহার! পগ্ডত বাসুদেব সার্দভৌমের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল বিগ্তাবাচম্পতির নিকট দরক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমহাগভু প্রথমে 
শ্রীরপকে কৃপা করিয়া! উদ্ধার করেন এবং প্রয়াগে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া 
শক্তি সঞ্চার করেন। পরে শ্রীপনাতনকে রুপা করেন। শ্রীদনাতন রাজক|য্যে 
অমনোযোগী হওয়ায় বাদসাহের বিরাঁগভাজন হইয়া বন্দী হন। পরে কারাধাক্ষের 
ত্বপায় কারামুক্ত হইয়! কাশীতে গিয়া শ্রীমহ!এতুর সহিত মিলিত হন। শ্রীমহা প্রভু 
সদাতনকে নিকটে রাখিয়া তক্তি-ধর্ শিক্ষা দন করিলেন এবং নিজ শক্কি-সঞ্চর 


বৈষ্ঠব-সাহিত্য । ১৫৫. 





করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশান্্ প্রণয়নে আদেশ করিলেন__ 
« এই ছুই ভাই আমি পাঠাইনু বৃন্নাবনে । 
শক্তি দির। ভক্তিশান্ত্র করিতে প্রবর্ততনে ॥”” 

অবশেষে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপ ও ভ্রাতুপুত্র-শ্রীরূপের মন্ত্রণিষ্য-_শ্রীজীব 
বুন্দাবনে অবস্থান করিয্না অসংখ্য শক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ 
রচনায় ইহারাই বৈষ্ব-সমজের শীর্বস্থানীয়। শ্রীপাদ সনাতন ১৪০৪ শকে 
আবিভূতি হইয়া ১৪৮৬ আঁধাঢী পুর্ণিম তিথিতে শ্রীবুন্দাবনে অপ্রকট হন। দ্বাদশ 
আদদিত্যটালার নিকট তাহার সমাধি বিষ্কমান | 

প্রসিদ্ধ বৈষ্ঞবস্থৃতি “ উ্রীহব্িভক্তিিত্নীতেন ৮ বৈষণবের নিত্য 
প্রয়োজনীয় ব্রত, পুজা, দীক্ষা বিষুগ্ীপন, সন্ধ্যাবন্দন, পুজোপ করণ, বৈষ্বাচার, 
তক্ত-ম।হস্বা, ভক্তিমাহাত্ময, দ্বাদশ মাপিক কার্য, মালাজপ, মন্ত্রবিচার, বাস্তযাগ্ 
প্রভৃতি সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী উহ শ্রীমদ্‌ গোপালভট্ট 
গোম্বামীকে প্রদান করেন । শ্রীভটরগোস্বামী ধ বিধিগুলির মাহা আ্ম্াদিসুচক বনু 
শাস্ত্রীয় প্রনাণ দ্বার! মূল গ্রন্থের আয়তন বুদ্ধি করেন। এই গ্রন্থের অপর নাম 
“ভগবদুক্তিবিজাম 1” আপা সনাতন এই গ্রন্থের “দিকপ্রদর্শিনী” টীকা প্রণয়ন 
করিয়া এই গ্রন্থের গৌরব আরও বদ্ধিত করিয়াছেন। এই “হরিভক্তি-বিলাসই” 
বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রামাণা বৈষ্ণব-ম্থৃতি। স্মাত্ চুড়ামণি রঘুননান ইহার অনেক 
বাবস্থা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন বৈষ্ণবে আচার রক্ষা! বিষয়ে এই হরিতক্তি- 
বিলীন র।জদণ্ড স্বরূপ । ইহ| অমান্য করিলে গোস্ব।মি সম্প্রদায়ে তাহার স্থান নাই। 
এই স্মৃতি গ্রন্থে শৃন্ত্রবাক্য, পরবাক্য ও নিজবাক্য এই ত্রিবিধ বাক্যাভেদ আছে। সকল 
প্রকরণেই প্রথম স্মরর্ত্মত-বিশেষ উদ্ধত করিয়া, তাহার খণ্ডন বা .সামগ্রন্ত বিধান 
পুর্ীক নিজমত স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং যে সকল স্মার্তধন্ম-নিষ্ঠ পণ্ডিত এ 
সকল উদ্ধৃত ম্মার্তমতকে হরিভক্তি-বিল।দের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব মত বলিয়া প্রচার 
করেন, তাহীরা যে ঘোর ভ্রান্ত তাহা বগাই বাহুল্য । রথুনন্দনের নব্য স্মৃতির সহিত 
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বৈষ্ণবস্ৃতির শ্রাদ্ধ ও একাদশী প্রভৃতি লইয়া চিরদিনই মতভেদ । এতস্তি্ 
“ নতুত্রিল্্রা-াল্সদীপিক্ণা £€ নামে শ্রীদ্দ গোপ।লভ্ররুত একখানি 
পছতি গ্রন্থও আছে। ইহাতে অনন্য-শরণ গৃহী বৈষ্ণবগণের বিবাহ, গর্ভাধন, 
অন্নগ্রাশন, উপনয়নাদি দশনবিধ সংস্কার মন্ত্র ও প্রমাণ-প্রয়োগা্দি সহ সঙ্কশিত 
আঁছে। গৌড়ীয় গৃহী বৈষ্ুবগণ এই পদ্ধঠি অন্ুসারেই সংস্কার|দি করিয়! থাকেন । 

শ্রীপাদ সনাতন-কৃত ““ব্রহদ্ ভাগ বতাস্তস্ প্রধান ধর্ম গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থে বৈষ্বগণের উপান্ত ন্রাত হইম্ছে। গ্রন্থকর্তী হয়ং ইহার টাকাকার-__ 
টাক!র নাম “দিগবর্শনী 1”. ইহা ছুই খে বিভক্ত--বৃহতগ্রস্থ। বৈষ্ণবন্দগের 
উপাদন| কাণ্ডে এই গ্রন্থই মুখ ও রাজপথ স্গরূপ। এই গ্রন্থের র5না ও উপাখ্যান 
গুলি বড়ই মনোরম। শ্রীরূপগোস্থামী এই শ্রন্থক সংঙ্গিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া 
“লঘু ভাগবতামৃতম্” সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাও হই থণ্ডে বিভক্ত--১ম, কৃষ্ঠামূত 
২য়, ভক্তামূত। শ্রীরুষ্ণের শেষ্টতা ও নিত্য ত্তিতব, গ্রকট-অগ্রকট পীগা, বাসুদেব 
হইতে নন্দনন্দনের ক্রিয়াশক্তিগত পার্থক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে বহতর বিষয় আলোচিত 
ও মীমাংদিত হইয়াছে । শ্রীপাদ সনাতন শ্রীভাগবত-দণমঞ্ধন্ধের এক টাকা করিয়া- 
ছেন তাহার নাম “বৃহদ্‌ বৈষঃব-তোষণী”। অন্যাংশের টাকা না করিয়া কেবল ১৭ম, 
কদ্ধের টাক! রচনার . উাদগ্র__্ীকষ্জলীমাবণান্বাদ ভিন্ন বিছুই নয়, বলিয়া বোধ 
হয়। শ্রীজীব এই বৃহৎ তোষণীকে সংক্ষপ্ত করিয়া “লঘুতোবণী” নাম প্রদান 
করেন। ১৪৭৬ শকে বৃহত্তে|ঘণী রচনার শেষ হয়। শ্রীগ্গীর ১৫০০ শকে উহাকে 
লঘুতোযণীতে পরিণত করেন। এততিন “দখম-চরিত৮ “রসময়-কলিকা” ও 
রসকীর্ভনের সংস্কৃত পদাবলী রচনা করেন। 

উ্রী্রপী গো্ভ্রামী |3বৈষ্ণব-সাহিহ্াকে বহু অমূল্য গ্রস্ত 
অনন্ত করিয়াছেন। গ্রথম--“ শজিন্ল্সাস্তসিক্ধুঃ৮' ইহাতে শাস্ত- 
সুদের মুখ্য ভক্তিরস বিস্তৃত ভাৰে পল্পবিত করা হইয়াছে । আপাদ বূপগোদ্থ।মী 
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গ্রগোকুলে অবস্থান কাঁলে ১৪৬৩ শকাঝে এই গ্রন্থ শেষ করেন | ইহার টাকা 
« ছুর্গম-সঙ্গমনী ৮ ভ্রীপাদ জীবগোম্বামি-ক্কত এবং “রপামৃত-শেষ ” নামে শ্রীশীব 
কৃত এই গ্স্থর একখানি পরিশিষ্টও আছে। ইহা দ্বিতীয় “নাহি তা-দর্পণের” অংশ 
বলিলেও চপে। ভক্তির প্রকার ভেদ বন্তবিণ, তম্মন্যে শৃঙ্গার-রসাত্মিক! ভক্তি 
বিশেষ গোপনীয়, এজন্য “ ব্দামৃতে ” তাহার বিস্তৃতি না করিয়া শ্বতস্ত্র 
« উজ্জ্বলনীলনমন্পি ” গ্স্থে উজ্জলরসের অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বহুলরূপে বিস্তৃত 
করিয়াছেন । সুতর।ং রপামৃত ও উজ্জ্পকে “ হরিভক্তিরসামৃতনিদ্ধু ” নামে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। শ্রীীবও ইত লদঘুতোষণীর শেষে শ্ররূপের গ্রন্থের প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছেন _ণ্ভাপিক দীনকেলাখ্য। রসামৃতযুগং পুনঃ 1৮ সমষ্টিভাবে ধরিলে 
গ্ীকবিকণপুরের “ অলঙ্কার কৌস্তত ” শ্রীরূপের “লাউ-্কচত্িদরিকচ” ভক্তি- 
রসামৃত্তদিদ্ধু” ও "* উজ্জলনীলগনি %* এই চরিখানি গৌড়ীয় বৈষঃব-সম্প্রনায়ের 
অলঙ্কার শান্ত্ী। তন্মধ্যে ১ম, খানিতে অলঙ্কারশান্ত্রোক্ত সর্বসাধারণ বিষয়ের 
সমন্বয়, ২য়, খানিতে নাট্যাগের বছুলীকরণ, ওত, খানিতে সর্বসাধারণ-ভক্তিরস 
এবং শেষ খানিতে রপর!জ শু্গার বা উজ্জল রসের বণ বিস্তার মাত্র। ইহাতে 
উক্ত রদের প্রকার ভেদ অ]ভে 1 এই গ্রন্থে জ্ঞান নখ থাকিলে লীলা-রসকীর্তন- 
গানে বা শ্রধণে অগিকার জন্মে না। ইহা অঠি বৃহদ্‌ গ্রন্থ। ইহার ছুইটী টাকা 
গ্রাজীবককত “ পোচনরে।চনী » ও শ্রীবিশ্বন।থ চক্রবত্তি-কৃত « আনন্দ-চক্জ্রিক1।” 
শ্ীরূপ-রুত মহাক।বা নই । দুইখানি সর্বগুণমণ্তিত নাটক আছে। 
১ম," বিদ্গ-মাশল ” সপ্ত অঙ্কে বিভক্ত । প্রীনন্ম।বনস্থ কেশীতীর্থে নানা 
দিঙ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর নন্থুধে ই্রীগাণেশ্বর মহাদেবের স্বপ্রদেশে এই নাটক 
প্রথম অভিনীত হয়। নালাচলে শ্রীনহাপ্রতু ও ভক্তমণ্ডপী এই জমৃতায়মান 
নাটকের কিছু কিছু অংশ শ্রবণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে নাটকীয় 
সমন্ত বিষয়ের বিপ্তাস ও নায়ক-নায়িকাগত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্ররোগ 
নানাবিধ ছন্দ, ভাব, অলশ্কারের অপুর্ধ পারিপাটয প্রদণিভ হইয়াছে । এই নটিক 
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শ্রীরুষ্ণের ব্র্জলীলা-বিষয়ক। ১৫৮৯ যগ্বতে এই নাটক শ্রীগোকুলে সমাপ্ত হয়। 
রা টাকাকার প্রীবিশ্বনাথ চত্রচন্তী। পদ্যান্বাদক-_যছুনন্দন দাস। অনুবাদের 
--৭ শ্রীরাণাকৃষ্ণলীলারন-কদস্ব ।৮ 
হয়, নাটক_-“তলজিতত্মান্ধব”-১৭টা ্্কে ভিজা শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বারকা-লীল! ইহাতে বর্ণিত হইয়!ছে। নাটকীয় অন্তান্ত অংশে উভয় নাটকই 
সমান। কল্পনাংশে ললিত-মাঁপবে কিছু আনিক্য লক্ষিত হয়। এই নাটক চতুংষষ্টী 
কলাতে পরিপূর্ণ । সমস্ত লক্ষণ ভূষণে ভূষি | এই নাটক শ্রীযন্দাবনের ভদ্রবনে 
১৪৫৯ শকাৰে সমাপ্ত হয়। টীকাকার শ্রাগাঁৰ গোস্বামী । ইহার প্রথমাভিনন্ন 
দিস তীরে শ্রীমাধব-মন্দিরের সম্মুখে সম্পন্ন হয়। 
“দানন্কেলী-ক্ৌম্মুদী” দৃশ্তকাবোর অন্তর্গত “ভাগ নামক 
রূপক কাবা। কৌমুদী শব্দ স্ত্রীপিঙ্গ বলিয়া ইহাকে ভাণিক। বলা হইয়াছে। 
টাকাকার শ্রীজীব গরস্বমী | ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। শ্রীরূপ ইহাতেও অদ্ভুত 
কৃতিত্ব প্রন্শন করিয়াছেন। ইহাতে দান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।* শ্রনননদী শ্বরে 
১৪৭১ শকাব্দ এই গ্রন্থ রচিত হয়। টীকাকার গ্রীজীব গোস্বামী । 
শ্রীরাপের আর একখানি গ্রন্থের নাম “স্তবমমালা2। ইহাতে €ট্টী 
স্তব আছে। পৃথকভাবে ধরিলে খ্রাতাকে এক একখানি গ্রস্থ। শ্রীজীব ইহাকে 
গ্রহ করিয়! একএ করিরাছেন। ইহাতে শ্রীচৈহন্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাপার নানা জব 
আছে। « জ্ীগোলিল্দজিক্ুদীলী "'--ইহ।ও স্তবমালার অন্তরগত। 
ইহ।তে ছন্দশাস্তের 'শসাপারণ পাগডহ্য প্রদণিত হইয়ছে। কোন দাক্ষিণাত্য 
কবি প্রণীত « দেব-বিকুনাবলী ৮ এই শেনাৰ গ্রন্থ । কেহ কেহ গোবিন্বিরন্দা- 
বলীকে শ্রীজীব-কৃত বলেন। কিন্ত স্তবম!লার টাক।কার শ্রীধলদেব বিদ্ধাভুষণ, 








*এই ধানকেলিকৌনুদার অভি প্রাঞ্জল অনুবাদ উপন্।সের ন্যায় মধুর ভাষায় 
গ্রধিত হইয়া“ ্রী্রণীলানৃত ” নামে “তক্তিপ্রতা”' কাধ্যালয় হইতে গ্রকাশিত 
হইয়াছে। 
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মিডির্যাারাহেতারারােরির তি 
টাকারন্তে স্পষ্টই প্রীরূপ-রুত বলিয়া উন্লেখ করিয়াছেন। আতবমালার অন্তর্গত 
“জ্রীগীতাবলী”* নামক এক পদাবলীর ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে, উঠা শ্ীসন।তন গোস্বামি- 
কত বলিক্। প্রপিদ্ধ। গীতের শেষে শ্রীকুষ্জবোপক “ সনাতন” শব ভনিতান্ধপে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । শ্ত্রীক্ষপ উহার সংগ্রাহক । এই গীতাবদীর পদ জবৈষ্ব দাসের 
« পদ-কল্পতরুতে ” উদ্ধত হইয়াছে । স্তবমালার « চাটুপুষ্পাঞ্জাল ” “ মুকুন্দমুক্তা- 
বলী» প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্তব বৈষ্তবগণ নিত্য আ'হুক-পূজাদির সময় পাঠ করিয়া 
থাকেন। 

প্রীৰপের অপর সংগ্রহ-গ্রন্থ " গপছ্যাঁভলী”। শ্রীরূপ যখন রাম- 
কেলীতে গৌড়বাঁদসাহের মন্ত্রীরূপে বা করেন, তখন নান! দিগেণ হইতে বহু 
পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাহ।দের নিকট হইতে সংগৃহীত পদ্য 
সমস্তিই এই “ পদ্ভাবলী ৮” ইহাতে পঞ্ধের পরম্পরান্থয় না থাকায় ইহা কোষ- 
কাব্যের অন্তর্গত। জেলা বর্ধাম/ন-_ মাড়গ্রাম নিবাসী নিত্যধামগত পণ্ডিত বীরচন্্ 
গোস্বামীই এই পগ্ঠাবলীর “রপিক-রক্গদা”' নামে টাকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে 
নানা ছন্দ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ৩৯২টা শ্লেরক আছে। আর একখান খণ্ডকাব্য ; নাম 
« ভুংননূত্ত ৮1 শ্লোক সংখ ১৪২। ইহ!র টীকাকারের পরিচয় অজ্ঞাত । 
হংদকে দূত কর্পন! করিয়া! মথুরাপ্থিত শ্রীরুষ্ণকে বিরহার্তী শ্রীরাধার সংবাঁদ শ্রবণ 
কর।নই এই গ্রন্থের প্রতিপাপ্য বিষ । মহাকবি কাণিদাসের “মেঘদূতের” ন্তায় ইহাঁও 
একখানি অপুন্ন রত্ুবিশেষ। শ্রীন্রপের আর একখানি দূতকাব্য_-“ উচ্-- 
জল্দেস্প তা! উদ্ছানতি 1” শ্রীউদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীবন্দাবনে আগমন 
করিলে, গোপীগণ তাহার দ্বারা যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাই ইহার বর্ণনীয়। 


* এই কা্তন-গানোপযোগী শ্রীপাদ সনাতনের ভণিভাযুক্ত সংস্ৃত-পবাবলী 
্রীগীতাবলী ৮ মূল, টাকা, ও মধুর পপ্যানুধাদ সহ * ভক্তিগ্রতী ” কার্য্যালয় হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছেন । 

প্রীউদ্ধব সন্দেশ বা উদ্ধব দুত-__মূল, টাকা ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ ' শীত্তি- 
প্রা কাঁধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়।ছেন। 
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ইছাও একখানি শ্রমমৃত-সাগরের রত্ব। আবার রী্বপ-কুত “খুলা 
শমাহাজ্ঞ্য ”- প্রাচীন পৌরাণিক বচলাবনী ছারা মথুরাধামের সংস্থাপন ও 
গৌরব-বণিত। * উ্রীভপদেশ্শীস্ুত্ ”_ একাদশ শ্লোকাম্মক বৈষ্ণবগণের 
্রঠি উপদেশ। “ ্রাল্রপ-চিন্তাহমনি '*- ইহাতে শ্ররাধারফের চরণ-চিহ্ 
বণিত। “ আ্রীল্লাধাক্কবণ্গলোদ্দেশ্প-দীপিকা |” ইহা বৃহৎ 
ও লাঘুভেদে ২ খানি। ১৪৭২ শকান্দে ইহার র5না শেষ হয়। ইহাতে শ্রীরাধা- 
ক্কষ্ণের বংশ।বলী, সথা, সখা, দাস, ঘ।লী, বসনাভরণাণি বরিত হওয়ায় রাগানুগা- 
ভ্জনমাগের পক্ষে সবিশেষ অ্রকুল। তত “ ব্যাধান-চন্ত্রকা, ৮ « প্রেমেন্ু- 
সাগর ৮ ও « বৃন্দান্ব্যেটক ৮ নামক গ্রন্থগুলিও শ্রীদ্রপ-কৃত বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। 
স্ররূপের গ্রস্থোপনংহারে একটা বক্তব্য আছে-- 
“ লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্র্-বিলাসবণ্ণন |” চৈ: চ£ মদ, ১। 
« চারিলক্ষ সংগ্রহ গ্রন্থ ছুহে বিস্তার করিলা।” শ্রী অস্ত। ৪ 

পাদ রূপ ও সনাতনের গ্রস্থ রচনা ও বিস্তর বিষয়ে এই উক্তি অঠীব 
গৌরব-ভে।তক | মে'দনীকোবে গ্রন্থ শবের গ্লোকার্থ দৃষ্ট হয়। তাহা হইগে 
ঝীরূপের লক্ষক্লোক এবং উভয়ের সংগৃহীত গ্লোক ৪ লক্ষ । ইহাই মীমাংসত হয়। 
বন্ততঃ ইহাও বড় সহজ কথা নছে। 

ভ্রীজীব গোম্ীমী 1-1গৌড়ীয় বৈষঃবাচার্ষেরর মুকুটমণি, অধিতীয় 
দার্শনিক প'গুত। ইহার অক্ষয় কীর্তি“ ভ্ডাগবত-সন্দর্ড ” বা হট 
সন্দর্ভ। ইহা তত্ব, ভাগবং, পরণাস্ব, কৃ, ভি ও গ্রীতি এই ৬টী সন্দর্ভে বিতক্ত। 
১৫০ শকাদের কিছু পরে ইহার রচনা কাগ।1“ গোপাল চস্পুঃ” সন্দর্ভের 
পরে পিখিত। শ্রম? গোপাল ভট্ট প্র/চীন-খৈষ্ণব[চরর্য প্রীমধবাচ/র্ারির গ্রন্থ হইতে 
সারভাগ সংগ্রহ কিয়! এই গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন। শ্রীদীব গেই গোপাল ভট্- 
বিপিখিত পুগ/তন গ্র্থ দেখিয়া ত্রমে-পরিপ টি সজ্জিত কগিয়া বিশ্তারত করিয়া- 
ছেন। এই গ্রন্থখানি অশেষ দাশনিক বিচার ও বহুদশিতাূর্ণ। ৬টা সঙ্গর্ডের 
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'মধো তত্ব, ভাগবৎ ও পরমা সন্দর্কে প্রমাণ ভাগে এবং ক্ষণ, ভক্তি ও প্রীতি 
সন্দর্ভকে প্রমেয়ভাগে ধরা যাইতে পারে। সন্দর্ডের পিদ্ধান্ত-প্রণালী সর্ববাংশে 
ভ।গবতের 'অন্গগত, এজন সন্দর্ভের শেষ তিনটা সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রাপ্তির 
উপায় ভক্তি এবং তাহার পরাবস্থা যে শ্রীতি তাহ।র বিচার করিয়ছেন। 

« তম্বপ্সনন্াদিন্নী ।৮-উত্ত ভাগবত-সন্দর্ডের বা টু সন্র্ভের 
শ্ীশীব-রুত টীকা বা অন্থব্যাখ্যা। ইহাতে প্রথম চারি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা আছে। 
ফলতঃ ইহাকে একখ।নি পৃথক গ্রন্থ বলয়াই বোধ হয়।| - 

শ্রীজীব-কৃত সুবৃহৎ_-প্রায় ২২ হাজ।র গ্লোকাত্মক গস্ত-পদ্ঠম় কাব্য-_ 
«গৌগ্পাল চস্পু ৮ ছুইভগে বিভক্ত, পর্বচম্পু ও উত্তর চম্পৃ।/ষট্‌ 
সন্নভান্তরগত শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে যে গিন্ধান্ত দাশীক আকারে মীমাংগিত, ইহাতে তাহাই 
কাব্যাকারে বদিত। পুর্ব্বচম্পু ১৫১* শকে ব্রবং উত্তর চম্পৃ ১৫১৪ শকে বৈশাখ 
মাসে সম্পূর্ণ হয়।| ইহার সমস্ত দিদ্ধান্ত পৌরাণিক বাক্যে সমধিত। পূর্বোক্ত 
* পদ্ভাবলীর + টাকাকার ৬বীরচন্ত্র গোস্বামী মহে।দয় এই মহাগ্রন্থের « শব্দাথ- 
বোধিক1” নামে টীকা র5না করিয়াছেন। 

(“ সহক্স-করডুলম 1৮৮ ইহাও দার্শনিক কাব্য গ্রন্থ। চষ্পু তায 
ইহাতেও লীলা ও দিদ্ধান্ত ছুই আছে। সমস্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে 
জানিবার অপুর্ব গ্রস্থ। আর একখানি শ্রীজীব কৃত মহাকাব্য “ মাধ ব- 
স্মহোশুসল 1৮ শ্রীরাধার অভিষেক ও দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধার 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ উপলক্ষে যে উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহাই এই কাঁব্োর মুখ্য 
বরণনীয় বিষয়। ইহা মহাকাব্য-লক্ষণের কোন অংশে নান নহে।) 

[শ্রীদীবের অন্ততম অক্ষর কীর্তি_“ হল্রিলীনাস্বত-ব্যাক্-্লল।” 
ইহাই সংস্কত ব্যাকরণের শেষ গ্রন্থ। সুতরাং ইহাতে অধিকাংশ প্রাচীন 
বা।করণের মত উদ্ধৃত হইঘাছে। ইহা লঘু ও বৃহত্ভেদে ছুইখ।নি।| বাাকরণশাসত্র 
ওক্ধ শা্জ। বৈষ্ণবগণের খাতে ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির অন্ুশীন 
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হয়, এই উদ্দেশ্তে বাাকরণের সমস্ত সংজ্ঞা, উদাহরণ ও কুত্রগুলি শ্রীভগবনন।মাত্মুক 
করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অপুন্দ তত্ব শ্ীদর্শন করিয়াছেন । যেমন,_ক-ক।র 
স্থানে ক-রাম, খ-রাম ইত্যাদি। ২ বিজুক্র, :-বিষুর্গ। স্বরবর্ণ সর্ব, 
ব্যঞজনবর্ণ_বিষুজন। ইত্যাদি। |বণবের প্রিয় এমন সরল বাকরণ আর 
নাই 1 ছংখের বিষয়, ইহাপ পঠন-পাঠন অতীব বিরল। ঠা ভিন্ন « ত্ুত্র- 
হ্মালিক্া ৮ ও « ত্াতু-সংগ্রহ ” গ্রস্থও বাকরণ!ংশ বপিহাই উল্লেখ 
যোগ্য। 

[যোগসার-্তাবের টাকা, অনিপুরাণন্ গাযত্ীর টীকা, শ্রীরাপাপরচিহ্রের টাকা, 
ভাবাথ-সুচকচম্পু ও শ্রীমণ্াগবনের ক্রম যন্দন্ড টাকাও শ্রাপাদ ভব গাস্বানি-প্রণাত ] 

্ীগোপালভউ্উ গোন্াঙ্মী।- দক্ষিণা ওরঙ্গনাদক্ষে হর 
নিকটবর্তী ৬টরমারী (কোন মতে দেলগুড়ি গ্রামে) গ্রামে ১৪২৫ শকে ।খুঃ ১৫০৩) 
অন্মগ্রহ করেন। পিভাঁণ ন'ম-শ্রীবেঙ্কট ভট। ীথ-ভ্রদণ কালে শ্ীঃা প্রভু 
এই বেঙ্কট ভট্টের অ!ঞয়ে সঃগ্র বর্ষাকাল অবস্থন কারয়া শ্রগোপাল শুটুকে রূপা 
করেন। যথ।সময়ে উট্টগোস্বাম! শ্রীনৃন্দাবনে আমি শ্রীপাদ রূপ ও দন!এনের 
সহিত সন্মিলিত্ হন। উনি খুন তান্ত রপাদ প্রবণ নন্দ সংস্থ গর শ্ষ্যি। নীলাচল 
হইতে শ্রীমহাপ্রতু নিজ ডোর কৌগীন ও বিবার আগন পাঠাইয়। শ্রাগোপাল ভট্ট 
গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার রিয়া ছণেন। গ্রী শট গোস্বামি-পুজিত শ্রীদামোদর শিলা 
হইতে যে শ্রীকষ্রঠি প্রকটিত হয়েন, উচ্ঠাই বর্তমান শ্রীরাপারমণ বিগ্রহ | *্রীহরি- 
ভক্কি-বিলাস”, “হতক্রিদা-সারদাঁপিকা, শীকঞ্কর্ণ তুতের ' রীতা ৮ টীকা 
ইইারই রচিত। প্রীনিবায[চা্ধ্য ইহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫০৭ শকে 
শ্রাবণী শুরু! পঞ্চনীতে, প্রির শিশ্য দেববন-নিবাণী শ্রীগোগীনাথ গোস্বামীর উপর 
রীত্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিয়া চ্তািলীলায় প্রবিষ্ট হন। গে/পীনাথের 
অপ্রকটের পর তদীয় ভ্রাতা শ্রীন/মোদর গোস্বামী সেবাভার প্রাপ্নু হন। উন্থারই 


বংশধর বর্তমান মেবাইও প্রসিদ্ধ বৈষণবাচায ্রীমন মধহদন গো্ানী_ সাঞ্জলৌম 
বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল রত্ব। 
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জ্রীক্রুনলাথ শউ গোত্ছামী ইনি ছয গোম্বামীর অন্যতম । 
পিতার না_প্রীগপন মিশ্ব। কাশীতে তপন মিশের গৃহে শ্রীমহাপ্রতুর অবস্থান 
কালে কু্পাল।ভ কশ্নে এবং উহার আ-দশে শ্রীবৃন্বাবনে বাস করেন। ইনি 
গাহাত ১ লক্ষ ভরিনা'ঘ ৪ এক সহজ বৈষ্লকে প্রণাঁণ করিতন। ১৪৮৫ শকে 
আগিন। শুরু দ।দশীতত ৫৮ বতসর বয়সে শ্ীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। ইইর রচিত 
কেন গ্রন্থাদর পিবণ পাওয়া বায় না। 

আন্রচ্কুনাথ দীন গোত্লামী ইনি কঠোর বৈরাগা-সম্পন্ন 
প্রাতীন সাক । জেলা হুগলী _ত্রিশবিঘা েল্‌ টেশনের নিকট সরন্থতী নখী-তীরে 
কৃঞ্চপুর গ্রামে ১৪১৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তগ্রামের ১২ লক্ষ মুদ্রীর আয়ের 
জাম্দারার অদীশ্বর কাঁরগ্ত-বংশীন শ্রগাবদ্ীন মজুমদারের পুক্জ। বাল্যকালেই 
ইছার জদয়ে বৈরাগ্যাঙ্ুর জন্মে, তদ্দশনে ইহার পিতা এক পরম রূপবতী কন্যার 
সাহহ বিবাহ দেন | রনুনাগ অন্ুল শব ও রূপবতী ভার্্যা পরিত্যাগ করিয়া 
১৯ নসর বয়ান দীলাচলে শ্রীমহ।প্রভুর চরণমূলে উপস্থিত হন। তথায় ১৬ বদর 
শ্রস্বক্প গোস্বংমীর সহিত গ্রভুর পরিচর্ধ। কাঃয়া, মহাপ্রভুর অন্তদ্ধীনের পর ৪১ 
বৎসর শ্রীন্দাবানে ভ্রীর।ধাকুণ্ড তীবে অবস্থান করেন। ১৫০৮ শকানে আঙ্বিণী 
গুরু' দাপনী'ত শ্রীবৃন্দাবনে অগ্রকট হন। শ্রাধাকুণ্ডের ঈশান কোণে ইহার 
সমাধি বিরাগিঠ। 

রঘুন।গ বালে। শ্রী রনণ-বিগুহের দেবা করিতেন | মুনলমান অত্যাচারে এই 
বিগ্রহ মদত নিক্ষিপু হইপার মংবদ শুনিয়া ্রীমন্দান গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে 
প্ীরুষ্ণকিণোর নামক জটোৈক শিশ্ুকে "গধণ কথেন। ঠিনি খ বিগ্রহের উদ্ধার ও 
দেখ প্রকশি করেন | শ্রম দাস গোস্বামী বৈরাগোর আবদর্শমুদ্তি | তাই, মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন__« রদুনাথের বৈরাগা হয় পাষাপের রেখা |” সাই, বৈষ্ণব রাজেচ 
ইহার সায় কঠোররতী দেখা বায না। শ্রীগহাপ্রহথ ইহাকে শ্রীগোধদ্ধনশিলা 
ও গুপ্তামালা গদ।ন করিয়া পূজা করিত আজ্ঞা কবেন। 





১৬৪, বৈষ্ণব-বিকৃতি। 

অধুনা! কোন কোন বর্ণাশ্রম-রক্ষাভিল।ষী ম্মার্তন্মন্য পণ্ডিত এই দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়! ত্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবের শ্রীখালগ্রামশিলার্চনে অধিকার নাই বলিয়। মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া থকেন। 

এক্ষণে ব্যক্তব্য এই যে, শ্রীমহা প্রভু, শ্রীল রঘুনাথকে কেন যে শ্রীগোবদ্ধন- . 
শিলা পুজা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার যখন কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই, তখন 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা গর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না । 
্রাহ্মণেতর কুলোস্ুব বৈষ্ণব শ্রীখালগ্রামচ্চন করিতে পারিবে না, এইরূপ যদি 
শ্রীমনহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শ্রপাদ সনাতনের দ্বারা বৈষ্ার-স্থৃতি 
হরিভুক্তিবিলাসে ভগবংপরক্ত্রী শৃদ্রাদিও শ্রশিলার্জনে অধিকাণী, এরপ ব্যরস্থা, 
লেখাইতেন না। অথবা “ ব্রা্ষণন্তৈব পৃজ্যোহাঘত্যাদি” স্বৃতির বাক্যকে 
অবৈষ্ঞবপর বলিয়া খণ্ডন করিতেন না। কেহ কেহ্‌ টাকার [লিখিত_-“ বত. 
বিধরিনিষেপা ভগনভুন্ভানাং ন ভবস্তী ?” “ দেবধিভূততপ্রবৃণ।ং পিতৃণ।মিত্যাদি, 
বচনৈ:।” ইত্যানি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পপ্রমুণ করিতে চ।হিযছেন যে, উহা, 
ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বদ্ধে; কিন্ত ভাঠা সর্দতেরভাবে অসঙ্গত।, যেছেতু অবৈষব" 
তাগীও দৈব 9 গেত্র কর্ম্াদিকে গরিহাগ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে বৈষ্ঞণের- 
বিশ্েম্রহিল কি? ভ্াগা কাহাকে বলে? এ নর্ধকন্মফপতাগং প্রাহুস্তটাগং 
বিচক্ষণাঃ ॥ গাভ। বৈর্কব সর্দদা কাম-ক্কল্প-বর্জিত বিয়া সকল অরঙ্থাতেই. 
ত্যারী।” হুত্ররাৎ তাহার অধিকার থাকিবে না কেন? আরও বৈষ্ণব-স্বৃতিকার 
বল্ল 





“অভ নিষেপকং যদ্‌ যবচনং শ্রয়তে শ্ফুটং | 

অবৈষ্বপরং ততভদিজ্ঞেযং তত্বদ।শভিঃ ॥৮ 
এই. ষে, স্বপ্ং কারিকা করিয়াছেন, ইহা তাহার স্বকপোল কল্পিত নহে, ইহা 
সমর্থনের জন্যই টাকাকার “দের্খবভূত্াপ্তাদি” শ্লোকের উল্লেখ, করিয়াছেন।, 
এস্থলে বিশেষ বিধি দ্বার! সামান্ত,বিধি প্রমাণিত করিয়াছেন, 
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অগবাঁ এমনও হাতে পারে, শ্রীগ গুকীশিলার স্থায় শ্রীগোবদ্ধনশিলা ও যে 
বৈষ্বগণের পরণার্চনীর বন্ত, তাহ প্রদর্শদের নিম্তিই স্বীয়, অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল 
রঘুনাথকে গ্রীগোবর্ধন শিপা পুজা করিতে আক্রা করেন। রীশালগ্রামশিলা! বেষচব 
মাত্রেই ভো পুজা করিবেন; ধিশেষ ্রীশমলগ্রাম-পু্ী যখন, বৈধী ভক্কির, অস্তর্গত। 
সুতরাং রাগাম্টগ ভজের উজ্জ্-আদর্শ শ্রীণ রঘুমাথের দারা যদি শ্রীগোবর্ধন 
শিলাচ্চন প্রকাশ হয়, তাইাহইলে বৈধ ও বাগানুগ উভয় শ্রেণীর ভক্রগণ দ্বারাই- 
প্রীশালগ্রামের,্ত।য় শ্রী'গ।বন্ধন-শিলাচ্চন ও অনুষ্ঠিত হইকে। এই উদ্দেস্তেই ভীম 
গ্ভু-শ্ীরঘুন।ণকে শ্রী'গ।বর্ধন-শিণার্চন করিতে দিয়াছিলেন,।. 
অথৰ! যে গে বর্ধন:শিলা ও গুঞ্/ম[ল1, রমনা প্রভু তিন.কংসর ধার 
করিবেন) শুধুঃ ধারণ করা নয়, ধ'হাকে কৃষ্ণ-কলেবর বলিয়া 
"কু হৃদয়ে নেত্রে ধরে.। 
কভু নাসায় ঘণ লয় কভু শিরে করে। 
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরস্তর |. 


শিলাকে কহেন তরাতু কৃষ্-কলেবর |” চৈ:,চঃ। 
তখন সেই শিলা যে সাক্ষাৎ শ্রী€ষ-বিগ্রহ, তাহাতে সনেহ কি? বিশেষতঃ প্রীমন্মহা- 


প্রভু, ৩ বৎসর কাল শ্রীঅঙ্গে দারণ করায় তাহাতে বহু শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। 
এমন অপূর্ব বস্তশ্রীরঘুনাগের গ্ঠায় 'অস্তরঙ্গ তক্ত ভিন্ন অস্ত কেহুই পাইবার যোগ্য- 
পাত্র নেন , সুতরাং রথুনাথকে এই প্রাণী শিলামাল অর্পণ, ইহা পূর্ণ অনুগ্রহের 
পরিচীয়ক | অত এব শ্রীশ্রীমহী প্রন শ্রীরবু'াথকে শ্রীণাল গ্রাম শিলার্চনে অনধিকারী 
বলিয়া যে শ্রীগোবদ্ধনশিলী প্রধান করিয়াছেন, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত মান্। তাহা 
হইলে শ্রীরঘুনাথ অবগ্তই একণা উল্লেখ করিতেন। শ্রীমহা প্রভুর অভিপ্রায় কি, 
তিনি কি উদ্দেস্তে রঘুনাথকে শিলামাগা দিয়াছিলেন এবং রথুনাথইব সেই শিলা- 


মলা প্রাথ হইয়া কি ভাবিয়াছিলেন ; তাহা! তে। স্পষ্টই উল্লিখিত আছে-_- 
“রঘুনাথ সেই শিলাম!লা যবে পাইল। 


গোষাঝ্ির'অভিএায় তাই-ভাবনা করিল-॥ 


১৬৬ বৈষ্ণব-বিবুতি | 


.২-শশর্শাটিটিটিশিতটী। ৯টি শা্ীশাশীশাীশীশাাস্িতিশিিীশাটিপিাশিশি 








শিলা দির| গোসাঞ্জ মারে সমর্িলা গোবদ্ধনে । 
গুঞানাঁলা দিরা দিলা রাণিকা চরণে ॥” 
শ্রীচৈ: চঃ অস্ত্য। 

চারি-সন্প্রদামী বৈষ্ণন-স্থৃতিমতেই শ্রীশালগ্রমশিলায় নিজাতীঈ শ্রীমুদ্তির 
পুরা করা, বৈষণগণের একান্ত কর্তবা বলিরা উদ্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন বৈষ্ণব 
স্থৃতি শ্রীরাদার্চন-চন্রিকায় উক্ত হইয়'ছে_মনুষ্েতেষু সর্সেষামধকারোহক্তি 
দেহিনাং।” উত্যাদি। অর্থাৎ প্রপবর্ক্ত রামচন্ত্র উচ্চা+ণ পুর্দক শ্রীশ।লগ্রাম শিলায় 
নরনাদী সকলেই শ্রীরানচাত্ত্ুর পুজা করিত অর্নিকারী হইাবন। আবার নিগ্বাদিতা 
সম্প্রদায়ের বৈষ্জব-স্থৃতি “বৈষ্ণবরন্ম-স্ুরদ্রম-মঞ্জরী”তে শ্রীশাপগ্রাম-বর্ণন প্রকরণে 
লাখত হইয়।ছে | “সর্দাচ্চাস্ত শালগ্রামশিণায় আবশ্তকতং। তথোক্তৎ পান্সে 
*শালগ্রামশিলা- -পুগগা বিনা যোখস্সা/হ কিঞনে আদি |” অর্থাৎ শ্রীশালগ্রমশিলাতেই 
সর্বপৃজাবিপান কর্ববা। এমন কি শ্রীশালগ্রামশিলার্চন ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি 
ভোজন করে, তাহাকে কল্পকোঠীকাঁল শ্বণচরিষ্টার কৃমি হইতে হয়। 

অতএব বৈধ্ুব-শ্মতির মতে গৃহী বা হাগী বৈষবাভদে শিলার্চনায় অধি- 
কারী-অনপিকারী ভেদ ক'গত হয় নাই। যখন শ্রীণ।লগ্রামশিলার্চন ব্যতিরেকে 
সাধারণ বৈষ্ণ1 পদবাচ। হয় না, তখন গুগী-তা।গী এ৬্দ থা'কবে (কিরুপে 2 বৈধবের, 
সমমান্য লক্ষণ “গুহীহনিকুপা্ন চ বিষুপুজাপরো না: 0” এস্থগে নংশব। সাদাংণ 
মনুয্যমান্রকেই বুধ ইতেছে। বিফুপুছা শস্ধে শ্ীশ।লগ্রাম পুজা রূটি মুগার্থ__পদ্কজ 
শব্বৎ। পদ্ধজ বল:ও 'ঘমন পক্ষজাঠ অন্য [কচু না বুঝাইরা কেবল পদ্মাকহ 
বুঝাই থাকে, সেইরূপ বিষুণুজ বলিল শ্রীণালগ্রামপুজ|কেই বুঝাইয়া থাকে । এ 
বিষয়ে আত প্রমাণও ল্ষিত হয় । যণা-“দেবসৃত্বা দেবং যজেহ। আবিষুনার্চয়ে 
দিকুমিহ্াদি ৮ অথাৎ বেদগাতে ভদাস্থা প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বৈঝুব না 
হলে ঝিুঃপু্। করিবে না। ইহাতে দাতিভেদ ব। আশ্রম তেদের কোনকথ! উল্লি- 
খিত হইল না তো 8 স্তৃতিকর্তা স্বয়ং রঘুবন্দন যে পার্থক্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, 
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আধুনিক বৈষ্ণবদেষী স্মার্ডপণ্ডিতগণ সে পার্থক্য উঠ|ইয়া দিতে চাহেন কি? শ্রী 
রখুনন্দন ভট্টাচার্ধা বার.ব্রত-আ।চ!র সর্কপ্রকার বাহারে বৈষ্বাবৈষৰ মতভেদে 
পৃথক্‌ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন ।--একাদশী হবে“ অরুণে।দয়-বেলায়াং দশমী দৃণ্ততে 
যদা। তদ্দিনে তৎপরিত্যজ্য বৈষ্বৈকাদশী ভবেৎ। অর্থাৎ অরুখোদয়কালে 
দশমী দৃষ্ট হইলে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদণী ত্যাগ কারয়া পরদিন শুদ্ধা দ্বাদনীতে 


উপবাপ করিবেন । 
আবার বৈষ্ণবের প্রতি অন্য-দেবনিম্্াল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষু- 


নৈবেস্ত গ্রহণের বাবস্থা দিয়াছেন; যথা 
“ পাবনং বি্তনোবেদ্ধং সরসিদ্র্ষিভিঃ স্মতঃ। 
অন্ত দেবস্ত নৈধেছ্ং ভুক্ত চান্দরার়ণং চাবেছ ॥ 
ঘে। ঘে। দেবাচ্চনর 5: স তন্নৈবেস্তভক্ষকহ | 
কেবলং সৌর শৈবো তু বৈষ্পো নৈব ভক্ষয়েৎ ৮ 
বদিও স্মত্ত-পণ্ডিত দ্্ী-শৃর্দের প্রতি শিগ-বিঞু-স্পর্শনে 'আনধিকার লিখিয়াছেন-_ 
« স্ত্রীণামনুপনীতানাং শুদ্বানাঞ্চ জনেশ্বর | 
ম্গর্শনে নাধিকারোহস্তি বিষে বা শঙ্করোহপি বা” 
তথাপি স্বয়ভু অনাদি |লঙ্গে স্্ীশূদ্রাদি সাদারণের ম্পর্শাধিকার লিখিয়াছেন। 
কাশীধামে ্রীবিশ্বেশ্বরের ও একা ম্রকাননে শ্রীভূবনেশ্বরের সর্বসাধারণের স্পর্শাধিকার 
সন্ধন্ধে শিষ্টাচ।র আবহম।নক।ল চলিয়া আদিতেছে। শ্রীশালগ্রামশিলাচ্চন সম্বন্ধেও 
অনাদ্িলিঙ্ স্বয়ভূবৎ বৈষ্ঃবের পক্ষে অধিকার শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত। স্মৃতি স্পষ্ট 


ঘোষণা করিয়াছেন-- 
* কামমক্তোইপি লুন্ধোহপি শ।লগ্রামশিলার্চনং। 


ভক্ত ব! যর্ধি বাতক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপু,়াৎ ॥” 
সর্বদেব-পৃজনং শালগ্রামে কর্তবাং। “ দেবপৃজা়াং সর্কেষামপিকার: |” 


পুনশ্চ শ্রীমৎ বুনন্দন ন্মার্ভব।গীশ মহাশয় আহিকতত্বে ভগবত্তক্কের প্রতি ষে ৩২ 
গরকার সেবাপরাধ আছে, তাহা ভগবত্তক্তের প্রতিই উদ্ধৃত করিমাছেন। যথা-__ 





'« তে চাঁপরাধা বর্ধীহপুরাণানিস্ষ্য লিখাতে ৷ ভগবন্ভক্তানাং অনিষিদ্ধদিনে 
স্বধিধাবনমকত্া নিফোৌরপসর্পণং মৃতং নরং পৃষ্টাঙগাতথা বিষুধর্শীকরণ মিত্যাদি ৮ 
শরশ্থলে « ডগবস্তৃক্তগণের ৮ বলায় কোন হরিভক্তের এতি নিষেধ শুচিত 
হইলনা। বদি ফোন স্মার্তপত্ডিত আপত্তি করেন বে. এগ যদিও জাতিভেদ 
উল্লিথিভ হয় নাই, কিছু স্থানান্তরে আছে” তাহা হইলে আমরাও বলিতে পার, 
ভগবস্তুক্তের মহিমাও তো স্থানান্তরে বণিত আছে। “আহিকে? ্রীবিষুঃ-পূজাপ্রক্ষরণ 
পতি বরাহপুরাগ বচন । ঘথা_ 
« সংস্কৃত: বীন্ডিতো বাপি দৃষ্ট: সংশ্পৃষ্টোছপি পরিয়ে 
পুনাতি ভগবস্তক্ত শ্চাগালোহপি ঘদুচ্ছয়! ॥ 
এতজ_ জ্ঞাথা তু খিঘততি: পূজনায়ো ভনার্দিনঃ| 
বেদোক্ত-বিধিনা। ভদ্্রে আগমোক্তেন বা স্থধীঃ 1৮ 
ঘথ|ছি নারসিংহে_ 
“অষ্টাক্ষরেণ (দ্রবেণং নরসিংহ মনাময়ং | 
গন্ধ পুষ্পাদিভিনিতামর্চয়েদচ্চিতং নর: £ 
তথা গন্ধপুষ্পাঁদি সকামেব নৈব নিবেদয়েৎ। 
আনেন ই নমঃ নারাণায়েত্যনেন | ইত্যাদি ।" 
উল্লিধি প্রমাণে * ভগবত, উপল ও "নর » শর্দ সাধারণভাবে উক্ত 
সয় ভগবত আচতডাল পর্যন্ত “ নম: নায়াখণায় ” মা শ্রীশালগ্রাম ঘিষুঃ 
জা কাঁরিবেন। হাঁ! যে প্রতি-নিৎস্ধকারেক শাসনে দোহাই দিয় শ্মার্তগণ 
সুবধ্ধগণকে গিধ্যাতডিত করিবার প্রায় পাইয়াছেন, সেউ উদয় ওযা স্ৃতি্তা 
বৈষ্ণবের সম্বন্ধে কি সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়/ছেন, তাহ! 'দেখিলেন কি ? 
এই সকল সুস্রসিদ্ধ নুপ্প প্রমাণ স্বেগু'ধাঁহারা শাহী স্বীকার না করে, তাহারা 
নিতান্ত অস্থর-স্বভাঁব চিরকাল বৈষ্চব-হ্েবী বুরষিতে হইযে। শাস্ত্রে বযাখেরও 
আপলার্টি-পরঙ্গ বর্দিত আছে। ফলত; অধিকার বিধরস ভাগে শু 
লধচারী 'বৈকব'ামেই যে জিফারী দে বিংধে সঙ্গে নাই! 
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শ্রীমন্দান গোস্বামীর কঠোর সাধনার ফল ত্ভ-্বাঁবলী 1৮ ইহাতে 
২৯টা বিভিন্ন ভাবের স্তব আছে। তন্মধ্যে মনশিক্ষা, চৈতগ্তাষ্টক, গৌরাঙগস্তবকল্প- 
তরু, বিলাপকুদ্ম[ঞ্জলি (১) ও প্রেমান্তোঅমরন্দ সব্বাংশে শ্রেষ্ঠ । স্তবাবলীর 
টাকাকার-__বস্কাবহারা বিগ্য/লঙ্কার। শ্রাদান গোস্ব'মীর আর একখানি গগ্ভকাব্যের 
নাম--স্মুক্তলাল্িত্র 1৮ ইহাকে সংস্কৃত 'কথা-সাহিত্যও বলা যাইতে 
পারে। এহ গ্রন্থের বস্তা) শ্ররুষ্ণ, শ্রোত্রী শ।সত্যভাম। দ্রেবী। ইহাতে শ্রীবৃন্দা- 
ধনের মুক্তীরোপণলীলা বর্ণিত আছে। 

উ্রীল্লা্মান্নল্দ ভ্রান্ত ।- দাংকণাত্যে গোদাবরীতীরস্থ বিদ্ধানগরবাসী 
ল্লাজা ভবানন্দরায়ের পুত্র। হনি পুরীরাজ প্রতাপরুদ্দ্রের মহামন্ত্রী হহয়া শ্রক্ষেজেও 
বাস করিতেন। ভবানন্নরায়ের পঞ্চপু্র। রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি ও 
বাণীনাথ। সকলেই মহার|জ প্রতাপরুদ্রের অধীনে উচ্চরাজকম্মচারী |ছলেন, 
তম্মধ্যে রামাননাই বিদ্ভানগরের রাজপ্রাতনাদ। ইনি শ্রীমাধবেন্্রপুরীর শিশ্ত 
ট্ররাঘাবন্ত্রপুরীর নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করেন। এর।মথার মহা প্রতুর সমস্ত অন্তরঙ্গ 
ভক্তের অগ্রনী । শ্রামহাগ্রভু এই শত্তিশ।লী ভক্তের শ্রীমুখ দিয়! রূস-সিদ্বান্তের 
যাবতীয় উপদেশ জীবের এন্থ গ্রক।শ করিয়াছেন। শ্রাটৈভন্টচ(রতামূতে তাহা 
' বিস্তারিতভাবে বণিত আছে। হান প্রতাপরুত্রের ইচ্ছামত * জ্ীজগন্সাথ- 
শ্বন্তল্রভ?? মউন্ক* রচন। করেন। শ্জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসীগণ 
সারা এই নাটক '্সভিনীত হইত। দেবদাসীগণ ছারা শ্ীরাধা লালত]দি স্ত্ীপাঠ্য 
অংশ অভিনয়কালে রামানন্দ সেই আতনেঞী(দিগকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেয়পী রূপে 


: (১) ধিলাপকুস্মাঞ্জলি | মুল, টাকা ও পগ্চানুবাদ সহ “গত প্রভা” কাধ্যালয় 
হইতে ২য়, সংস্করণ প্রকাশিত হইয়়াছে। ও 
*এই জগন্নাবল্লত নাটকের অতি সুললিত মন্রজবাদ শ্রীযনন্ন দীসের 
পদাবণী সহ * শ্রীরাধাবল্পভ-লীলামূত ৮ নামে “ ভক্তি প্রভা " কার্যালয় হঈতে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 








২২ 





১৭৩ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 
চিস্তা করিতেন এবং অতি নির্বিকার ও ভক্তিভাবে তাতদের মেব-শুঞ্সল দম্পাদন 
করিতেন। মহাগ্রভুর অন্তধ্ধণানের পর বৎসর ১৪৫৬ শকে ফাল্গুনী রুষ্ণা 
তৃতীয়! ভিথিতে ইঙার অন্তধ1ন হয়। 

উ্রীস্সজ্প-দীম্োদল্ গোক্সীক্মী 1-নদীপ্রাধাসা পুরুযোম 
পণ্ডিতের খে নাম শ্রীন্নরূপ-দামোদর | ইন প্রড়র অন অন্থরঙগ ভক্ত | দশন ই 
সন্ন্যাসিগণের গরি, পুরা, ভারতী, বণ, অন্থাাদ ১০ কার উপাধি আছে । 
বাহারা জন্ন।সধায় গ্রথণ করিয়।ও উঠলশি* কোন উপাশি গ্রহণ না করেন) তাহা 
দিগকে পন্বরূপ” বলা হইরা গাকে। স্বরূপদামে দেন এই স্বরীপ” উত্ত 


ভাবেরই দ্যোতক | উইার এক 5 ড়া ৮ হি, আর কোন গ্রন্থ দট হয় 


পরী 


'না। সেকচচাও আবার দুল্লভ। শ্রাকষদান ক্ণিরাজক 5 * শ্ীচৈতগচধিতানিত ৮ 
গ্রন্থারভ্তে “ রাপ।কৃষ্ঃ-প্রণর-বিক্কাত ” হইাহ টা শ্লোক নি গোস্ব মা? কড়চা 
হইতে অবিকল উদ্ধত | ফঃভঃ প্রথম তত্ব-বিচরি এ কডচা হতেই ফচিঠ হইয়া । 

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটর পর মুহুর্ত গেরগ *-প্রাণ শ্রীদপ 
গান্থামী অচেহন হইদেন। আর হাহর ঘুষ হ্গ হল শা ১৪৫৫ শকে 
আধাঢ়ী শুক্াদশমীত অপ্রকট ইভপেন | ভন্তগণের পাত দৈবানা হইল 
শ্রীমহাপ্রভূর আর দশন পাওয়া বাইনে না। 

জ্ীববাস্ছদে স্াক্ক্বনীছি ।-উ৭ন-বখণাত নৈরারক পাওুভ। 
আদিশূর-সমানীত পঞ্চ দের অন্য হম প্রষ্বংণীর গঙ্গানন। বা নহেখর বিশ্ারদের 
পুত্র। নবদ্বীপের সান্নহঠ বিগ্তানগরে উনার বাস! পক্ষঠা, স্তার-কুন্ুগাঞ্জাঁপ 
প্রস্ৃতি গন্থ-প্রণেত! প্রথিদ্ধ নৈরারিক রথুনাথ শিরোমণি, আনহাগ্রড সাত এঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য্য ও তন্্গার-গ্রণেত] রুঝাননা এঠ সান্দভৌদেরভ ছাত্র। গ্ বাস্থাদেব, মগ প্রত 
অপেক্সা ৩০1৪০ বতনরের বয়োজে।8। শেষ জীবনে উড়িষ্ার রাগা প্রতাপরুদ্ের 
আশ্রয়ে নীলাচলে টে।লগ্কংপন করিয়! পেদাস্ত প্রচার বরেন। মহা প্রভ,ক বেদান্ত 
মতে শিক্ষা! দিতে গিয়া নাই গ্রভুর অলৌকিক গ্রতিভা, খিগ্াাবন্তা ও কৃষ্চপ্রেম 


বৈষ্তব-সাহিতা । ১৭১ 


্ এসি রঃ পাস প্ী্শীশ্ীশিশীর্শীশীটিশিছি। 
রিতার হারের 





নৈভবের পরিচয় পাইয়া চিরদিনের মন্ত উহার চরণে সবংশে আত্মিক্রয় করেন। 
প্র্থ তাহাকে কুগা করিলেন, যড়ভূজ মুষ্তি দেখালেন। সেই ্মৃত্তি দেখিয়া যে 
স্তণ করিলেন, উত্বাই “টৈতন্তশত ক” । ইচ্া প্রামানিক ও ইতিহাস-প্রদিদ্ গ্রন্থ। 
বাঙ্গণার | গাচা ন করি রুন্তিবাস ঝাস্তদেবের উদ্ধতন ৫ম, পুরুষ | 
ী-কভিক্্শপুল্প গোষ্সাী ।-ইহার পৃর্ননাম পরমানন্দ দেন। 
শযঠাপ্রহ্র প্রিপার্ঘদ কাটড়াপাড়া নিবাদী শ্রীপবানন। সেনের পুত্র। ১৪৩৬ 
শন (১ ৯৫১৪) ইহার জন্ম। সপ্তঘ বর্দ বসে পিতার সহিত নীলাচলে গমন 
করিরা শ্রামহা গভুন শ্রপদাসুঠ ছিছ্বায় স্পর্শ করিয়া দৈবী বিদ্তালাভ করেন। 
এই কপাগাভের পর সংস্মৃত্ে কুষগুণ-বর্ণনময় শ্লোক রচনা করিয়া শুন|ইলে প্রভূ 
পথমানন্দে উহাকে “পুরবিদা॥” এব প্রথমোচ্চ/রিত গ্রোকে ব্রজগোপীদের কর্ণ- 
ঈবণের বর্ণনা থাকায় “কবি কণপুর” নাম প্রদান করেন। শ্রীনাথ ইহার গুরু- 
দেবর নাম। “শ্রী: তি সংক্হ মহ কাবা ইইারউ রচিত। প্রভুর 
বাণা-লীল। তইতে শেষ লীগ! পর্যান্ত ইহার বর্ণনীয়। “গোরগণোদেশের” প্রথম 
পঞ্ঘ, ইহার প্রথম পঞ্ভ। বৈষ্ব-গ।হি তা-জগে মহ!কান্য এই দ্বিতীয়। 
ইতাতে বিবিদ রস) ভাব, আলঙ্কার ও ছন্দের গ্রাচুধ্য দৃষ্ট হয়। 'শিশুপ|ল বর, ও 
গকর'ত। নায়েব মহ ইহাতে? শন্জালঙ্কার ও চএকাবা প্রদশিত হইস্গ স্াছে। 
মুখারিপপ্ত গতি ।চন্যগারহ' কাবা এই মহাকাবোর মাধর্শ। মহাএ্রভুর অগ্রকটের 
৯ বশর পরে ১৪৬৪ একে আষাচ সোমবার রুষ-( ছতাঁগা হিগি মো এই গ্রন্থ 
অমগ হয়। 
এই মহাকারা বাতা কর্ণপুরের রচিতি একখানি উৎকুট দশাঙ্ক নাটক 
আছে নাম " শ্নেতাচন্ডরতয ” | মথাপ্রতুর সুমধুর পীলা-চরিত্র সংস্কত নাটকীয় 
তাখায় বধিত। ইহার সাঞ্ধভৌমান্গ্রহ নামক ৬্ট আন্কর নিচ [রগ্রসঙ্গে সমস্ত 
মধবদর্শনের মগ এ্রদশিতি হইয়াছে । 'আঅগচ দার্শনিক ও গ্রন্থের গ্তায় নীরস নহে। 
'প্রবোধ চ্রোধয় নাটকের মহ ইহাতেও প্রেম, মৈত্রী, বিরাগ, ভাঞ্জ গ্রভৃতি 


১৭২ বৈষ্ঠব-বিবৃতি। 











আধ্যাত্মিক ভাঁবকেও নটনটীরূপে ব্যত্তিত্বে কল্পিত (7678০71761) করা হইয়।ছে। 
নাটকখানি সর্বংশে ভক্িরস-প্রধান | উহার সমান্তি শক ১৪৯৪ । কুলনগর 
নিবাসী শ্্রীপুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ (শেষ নাম-_-পেমদাঁস) ১৬৩৪ শকে এই নাটকের 
বাঙলা পন্ভানুবাদ করেন। অমবাদ তভার যথষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়! যায় । 
ইহার কৃত আর একখানি গগ্পস্যময় বুহৎ কাবাতরস্থ আচে-_নাঁম "তন্ন 
ক্বন্দাবনন চস্পু৪ (১)। উহাতে ভাগবতের ১০, স্বন্ধ-বর্ণিত কৃষ্ণলীলা মণ্যে 
কেবল ব্রঙ্ঞলীলা'র বিস্তার কর! হইয়াছে । ইহাতে «গোপাল চম্পূর”' ন্যায় অনুপ্রাসের 
বাহুল্য আছে। শ্ত্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উহার “ন্খবর্ভনী” নারী টাকাকার। 
২৪ স্তবকে বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থখাঁনি সম্পূর্ণ। গ্রস্থকর্তী “দেবো নঃ কুলদৈবতং 
বিজয়তাং চৈতন্তরাপা হরি:” এই বাকোতশ্রীমহা প্রভুকে কুলদেবতা! বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। স্তমধুর লীলাচিত্রণ-চাঁতুর্যো, ভাঁব-প্রকটন-সাধূর্যে ও সুললিত শব্ধ- 
সম্ভার সযোজন-নৈপুণো গ্রন্থথানি ভক্তমাত্রেরই হদয়ম্পর্শী ও উপাদেয় রূপে 
আস্মাদ্চ। ভাগবন-ব্যাখাড়গণ গোপাল চম্পু ও আনন-ৃন্দাবন চণ্পু: লয়াই 
ব্যাখ্যা-মাধূ্য-প্রকটন করিয়া থাকেন। 
বৈণব-সাহিতো অকঙ্কার গ্রস্থেরও অভাব নাই। সে বিষয়ে কর্ণপুরের 
* অলঙ্কার-কেন্ুভ” বিশেষ উল্লখযোগা ।- বোম্বে মুপ্রিত “ অলঙ্কার-কৌস্তত” 
নামে একখানি আলঙ্ক।র গ্রন্থ আছে, স্বাছ! বিশ্বশ্বর পণ্ডিত-রুত। তাহার সহিত 
কর্ণপুরের গ্রন্থের তুলনাই হয় না। ইহা সাহিতা-জগাতব উজল রত্ু। উহাতে 
অলঙ্কার শার্পোক্ত বাকা, কাবা, অভিপা, বাপ্তন।দি শব্ধশক্তি, ধ্বনি, বস, নাটাঙ্গ, 
দেষ, গুণ, রীতি অলঙ্কার, ইভাাদি সমস্ত বিষয় সর্ধাল স্তন্দররূ্প প্রকটিত। 
বিশেষতঃ এখানি শেষ অলঙ্ক।র গ্রন্থ বলিয়া অলঙ্কা/রাক্ত কেণন বিষায়রই অভাব 
নাই। ১৪৯৮ (শকের ক্ছি পু এ ্ শ্রন্থ রচনার কাল অনু মত হয়। 





(১) অ নৃন্দাবন চ্পুঃ মূল, টীকা ও বিশদ বঙগাহাদ সহ “রকি 
: প্রভা” পত্রিকায় ক্রমশঃ একাশিত হইতেছেন। পৃথক্‌ খণ্ডাকারেও পাওয়া বায়। 
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রাশি শশী 








এই মহাকবিকত আর একখানি গ্রন্থ " গৌরগণোদ্ধেশ দীপিকা "| ইহাতে 
শ্রীরুষ্ণাবতারের ভক্তগথর মণ্যে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে কে কোন্‌ রূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, হাঁহাই বমিত আছে। উপাসনা-তত্বে ইহা বৈষ্বগণের বিশেষ 
উপযোগী। গ্রন্থথ।নি ১৪৯৮ শকে লিখিত হয়। কর্ণপুরের প্রণীত আর একখানি 
“ বৃহদ্‌ গৌখগণোদ্দেশ-দীপি ক ৮ গ্রন্থ আছে বণিয়! প্রপিদ্ধ। এই ১৪৯৮ শকেই 
কর্ণপুরের তিরোভাঁব ঘটে। 

ভ্ীউস্পান্ন লাগল 1 শ্রীঙ্গদৈত প্রভুর পালিত পুত্র ও শিষ্যু, এবং 
শ্রীমহা প্রভুর ভূতা। ১৪১৪ শকে জন্ম। মহাপ্রভু ঈশানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া! পাঁদধৌত 
করিতে বাধ! প্রদান করিলে ঈশান তৎক্ষণাৎ উপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেন। 
১৪৮৪ শকে শেষ জীবনে ৭* বৎসর বয়সে সীতাদেবীর আদেশে পল্মাতীরস্ত তেওতা 
গ্রামে বিবাহ করেন। ইহার তিন পুত্র।-_ পুরুযোত্তম নাগর, হরিবল্লভ নাগর 
ও কুষ্ণবল্পভ নাঁগর। তেওতার রাজ-পরিবার এই বংশের শিষ্য) ১৪৯০ শকে 
ঈশান « অদ্বৈত-প্রকাশ ” গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ততিন্ন শ্তামদাস (রাজা 
দিব্যসিংহ ) প্রণীত “ অদ্বৈত-বালালীলা স্থত্র * এই কয় খানি বাঙ্গল৷ পদ্ভে লিখিত 
এঁতিহাসিক কাবা গ্রস্থ। ইহ1তে শ্রীঅদ্ৈত প্রভুর সম্পূর্ণ বৃত্ান্ত পাওয়া যায়। 

উ্ীদৈন্বব্ষীনল্দন্ন দো ।- ত্রাহ্মণ-কুমার দৈবকীননদনের বাদ 
হালিসহরে। ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র প্রীপুরুষোত্তম দাসের মন্ত্রশিষ্য। 
নবদ্ধীপের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদ্ধেষী চ!গাল গোপালই এই দৈবকীনন্দন দাস । বৈষ্ঃব- 
দ্বেষের কারণ ইহার কুষ্ঠব্যাধি হয়। শেষে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাগ্রভ 
তীহাকে শ্রীবাসের চরণোদক পান করিতে ও বৈষ্ণব-বন্দনা-রচন! করিতে আদেশ 
করেন। কথিত আছে, « বৈষ্ণব-বন্দনা » ও ” বৈষ্ণব-অভিধান ” রচনা করিয়া 
উক্ত মহাবাঁধি হইতে মুক্তিলাভ করেন | ইহা বৈষবের নিত্য পাঠা গ্রন্থ। 
ইহাতে শ্রীমহা পরভূর প্রায় তাবৎ ভক্তের নাঁম, স্থল-বিশেষে ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচর 
গ্রদপিত হইয়াছে। 


১৭৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি | 





উীল্রল্দাঁকনন দীন 1- শ্রীবাদের জোষ্ট সহোদর নল্ন পণ্ডিতের 
কন্ঠ। শ্রীনারাণী দেবীর গে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষণ। দ্বাদশীতে ১৮ মাস গর্ভে 
থাকিয়া জন্মগ্রহণ করেন। জনুস্থান হাদিসিহবের নিকট কুমারহটে। নারায়ণীকে 
বিধব| ন| জানিয়া শ্রী নন্দন প্রন “ পুত্রবতী ভ9 বলিয়া আশীর্দদ করেন । 
ব্যাসপুজ।র সদয় মহাপ্রভুর তক্তাবশেষ ভোজন করিয়া নারায়ণীর গরসঞ্চার হয়। 
উহা সাধারণের চক্ষে বা বিচার-ৃষ্টিতে নিতান্ত অস্বাভ/বিক বোধ হইলেও ভগবানের 
লীলায় তাহার ইচ্ছাঁণক্তিতে সকণই সন্থষ হইতে পারে। লোকনিন্দী ভয়ে নারায়ণী 
শিশুপুত্র লইরা নবদ্বীপে_মাএগ|ছি গুনে আবালুদেব দত্তের ঠাকুর বাটাতে আর 
গ্রহণ করেন। পরে এই ঠাকুৰ বাটা “ মরারণীর পাট ” বলিয়া প্র.সদ্ধি জা 
করে। & বুন্দাধন শ্রীন্তানন্দ প্রভুর শিখ । ইনি গরে ভ্ীনিতা।নন্দ প্রতুর 
আদেশে বর্ধমান জেলা__দেন্ুড় গ্রমে শ্রপাট স্থাপন কারয়া বাস করেন। বৈষ্ঝব- 
গণ ইইকে চেতন্তলীল।র ব্যাণদেব. বলিয়। মহিমা ঘে।ষণা করেন | কৃত্তিবাস, বিষ্ব|- 
পতি ও চঙ্ডদ/দের পর এবং কাণীরাম দাসের পুর্বধ ইান বা্গলাতে " শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগৰত” রচনা করিয়। বাঙ্গলা-মাহিত্য-জগতে অমর হইয়াছেন। বাস্তবিকই বৈষ্ণব 
কবিরাই বাঙ্গল। স।হিতোর সৃষ্টিকর্তা, এবং বৈষ্ণব-স|ছিতাই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তি 
ও প্রণ। ইহা নি:সংএয়ে পলা যাইতে পারে কেবল মঙগলচণ্ডী। বিষহী, মনগার 
গান, ও সীগ মাহাম্মা ইহার পুর্বে রচিহ বলধা দৃষ্ট ইয়। বৃন্দাধনের “চেতন 
ভাগবত” প্রথমে “ চৈঠন্য-নঙ্গন " নামে খাত ছিপ। পরে শ্রীনরহরি সরকার 
ঠাকুরের শিশ্/ কোঞ্জম-নিবাপী শ্রলোচন দাস ঠাকুর “চৈতন্য মঙ্গণ” রচনা করিলে 
বুন্ব(ধনবাণী নৈষ্কবগণ বৃন্দাবন দাগের গ্রান্থর নম “ চৈতম্য-ভাগবত ” রাখেন । 
১৪৯৭ শকে এন গ্রন্থের সম[প্ি। এই গ্রন্থের অনেক কথ! লে।কপরম্পরা শুশিয়া 
বিখিত। “বেদগুহ টৈউন্য-চরিত কেবা জানে । তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি 
ভক্তত্থানে & ইহাতে দিদ্বান্তাংশের ছায়ামাত্র আছে, লীলাংশই প্রধান। শ্রীকষ্জনা 
কবিরাজের শ্রীচরিতামৃতে ইহাই আদর্শ। আনি, মধ্য ও অন্ত্য ভেবে গরুর তিন 
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লীলা ইহাতে বর্ণিত। উহা ভিন্ন *তস্কবিলাপ,+ গেপিক মোহন কাবা, নিতানন্দ 
বশম।লা, ও বৈষপপন্দনা (অন্য) এই টারিগানি পুস্থক ঠাকুব বৃন্দাপনের রচিত 
বলিয়া প্রথাাত আছে। ১৫১১ শকে কাস্তিবা শুক্লা প্রতিপদ তিগিতে বৃন্দাবন 
ঠাকুর তিরোভাব হয়। 

“জীন লোৌচনলানন্দ 1৮ বর্ধমান _ মগলাকে]টের নিকট 
কুম্বব নদীর তীরে কোগ্র!মে জনগ্রত্ণ করেন। পিতার নাম কমলাকর 
সেন, আহার নাগ সদানন্দী। ১৪৫৯ শকে (কোন মাতে ১৪৪৫ শকে ) লোন 
দাসের জন্ম । প্রীধণ্ডের প্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট দাক্ষিত হইয়া তাহারই 
আদেশানুসারে 2 শট তন্যক্মর্জচন ৮ গ্রন্থ রচণী করেন। এই গ্রন্থ 
আদি, মধ্য, আস্ত তিন ৭৩ সথাপ্ত । অনি সরল পাধশালী রাতাতে রচিত বলিয়। 
ইহা পাচাণী বণিয়া। গ্রারদ্ধ। অগ্ঠাণি এগ « চৈহন্-মঙ্গল?? গীত হইয়া থাকে । 
লোচনের “ধামালী " বলিম' কতকপাল সরল বগস্তাবঞক গ্ীতি-কবিতা আছে। 
তত্তিন্ রায় রামানন্নরৃত “গগণাগবল্লভ-নাটকে” সংস্কৃত পদানলী ভাঙ্গিয়! যে বাঙ্গাণা 
পদাবলী রউন! কারয়াছেন, তাহাতে লোচন দাসের পাত্ডিত্য-প্রকর্ষের প্ররুষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। « চৈভন্-প্রেনবিলাম” দুর্ীভাব ( উহাতে চৈত লীগা ও রতন 
বনিত আছে) দ্ছেতন্ব-নিরুপণ, প্রব্থনা, আনন্দল (একা প্রস্তি গ্রন্থও লোচনদ।স 
কত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 'বধিপ পাদগ্রন্থে লোচনক্কৃত অনেক পদ [বনীও আছে। ১৫১১ 
শাকে লোচনদাগ অপ্র₹ট হন। 

ওবীকুমণ্দাসন ক্ুবিক্াজ গোস্ত” গেলা বধ্ধিমান। 
ফ্কাটোয়ার ৩ মাইল উত্তর ঝামটপুর গ্রামে ১৪৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 
নাম ভ্রীভগীরথ কাবরাজ _মাতা গুননদা। প্রীপাট ঝ'মটপুরে শ্রীমহাগ্ভুর শ্রীমতি 
কবিরাজ গোস্বামীর পাকা ও ভঙ্গন স্থান আছে। ইনি নিত্যাননদ প্রতুব দীক্ষা" 
শিশ্ভ । ইনি আকুমার বৈর।গ্য।বলন্বন করিয়া জীবন্দাবনে জীবনাতিবাহিত করেন। 
*ক্্নীগেবিন্দ-লীলামৃত” ইনার কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য । জরাতুর কৃষ্ণনাম ১৫০৩ 


১৭৬ বৈষণব-বিবৃতি। 
শকে “শ্রীচৈতন্ত-চরিত|মৃত” শেষ করিয়া ১৫৯৪ শকে লোকান্তর গমন করেন? স্ৃতরাং 
« শ্রীগেবিন্দলীলামৃত ” ইহার পূর্বের রচিত। ইছার টাক|কারের নাম ্্রীবৃন্দীবন 
চক্রবত্তী, টাকার নাম “সদানন্দবিধায়িনী”। ১৭১২ একে, অগ্রহায়ণ, সোমবার 
পুর্ণিমায় টাকা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে অষ্টকালীয় শ্রীুষ্ণলীলা অপৃর্দ কবিদ্ব বপে 
সুন্দরভাবে সঙ্জিত। ব্যাকরণ, অলন্ক।র, ছন্দ ও সঙ্গীত-শান্ত্রের ইহাতে পরাকা&। 
প্রদর্শিত হইয়াছে) বৈষ্ণব-সাহিত্যে এতাদৃশ মহাকাব্য আর নাই। 

শ্ীকবিরাজ গোস্বামীর দ্বিতীয় অমৃত ভাগ_-« ভীতৈতম্যল্লিতা- 
সৃতি 1” এই তী|হার জীবনের শেষ গ্রন্থ। প্রাচীন ধঙ্গশ্তাযার পদ্ভে লিখিত। 
নামে বঙ্গভ!ষা, কিন্তু সংস্কৃতির উপরেও ইহার স্থান। এই শ্রীগ্রন্থখানি গৌড়ীয় 
বৈষণব-সমাজে বেদ অপেক্ষ1ও অধিক সম্ম/নিত ও পৃর্তি। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সকল 
কথাই ইহাতে শ্রীমহাপ্রতুর লীপা বর্খন প্রণঙ্গে প্রকটিত হইয়ছে। ইহাতে ৫৫ 
খানি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও উত্তট শ্লোক উদ্ধৃত হয়াছে। তাঘ্তন্ন গ্রন্থকারের নিজ 
কৃত বহু লেক আছে। খৈষণবমাত্রেই এই গ্রন্থের সাত অল্প-বিস্তর রূপে 
পরিচিত। কবিরাজ গো্থাম-কৃত আদব একথানি সংস্কৃত গ্রন্থ "ূপ-মঞ্জরী” | 
ইহাতে হরূপ গোস্বমীর অন্তর্ণান জন্ত বিল।প বর্ণিত আছে; ইহার অন্ুবাদকের 
নাম শ্রাবৈষ্ণবদান। শ্রীযবিষণল-কৃত * শ্রকৃষ্ণ-কর্ণামৃন্ডের ” টাকাও শ্ররকবিরাজ 
গোস্বামীর রচিত। “ ত!গবত-গৃঢার্থরহস্ত ” কৃষ্ণদাসের রচিত হঈলেও, উহা 
প্কবিরা্জ গোস্বামীর রচিত বণিয়া [সদ্ধান্ত করা যায় না। ১৯৫৭৫ শকে গ্রন্থ শেষ 
হঞ্, আর ১৫০৪ শকে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর আব্িনী শুরা দ্বাদণীতে শ্রীরাধা- 
কুণুতীরে লোকান্তর ঘটে। ন্ুতরাং অন্ত কোন কৃ্ণদাস হইবেন। বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ৬৭ জন কৃষ্ণদাসের নাম দৃষ্ট হয়। 

আ.্মনিজ্ঞাসা, আত্মনিরুপণ, রাগরক্াবলী, শ্তামানন্-প্রকীশ,স্বরূপধর্ণন। 
সিদ্ধমাম, পাষগুদলপন, প্লাগময়ীকণা, রসতক্তিচজ্জিকা, চৌষট্টীদও-নির্ণয, ইত্যাদি 
বহ কুত্্রস্থ কৃষ্ণদ!সের রচিত বনিষ্প। দুষ্ট হয়। পিদ্ধান্তবিষয়ে প্রী5রিতামৃতের সহিত 
মঙ্গতি না থাক|র সধগুলি শ্রীকবিরাজ কৃষ্ণনাপের ₹15ত বলিয়া বোধ হ্যা না। 





বৈষ্ঞব-সাহিতা | ১৭৭ 





হরীমুুল্দাদ্াতন।_শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অন্তর শিশ্যা। ন্যুনাধিক 
১৪৫৩ শকে মুকুন্দের জন্ম অনুমিত হয়। মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রী-সন্প্রদায়ী 
বৈষ্ব। কেহ কেহ মুলতানদেশীয় বণিক বলিয়া থাঁকেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর 
. দেহাস্তরের পর্ন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তীকে পাইয়া! আনন্দে দিন যাপন করেন। মুকুন্দ 
অনেক গুলি লীলাগ্রস্থ আরম্ভ করিয়া শেষাবস্থায় শ্রীবিশ্বনাথ বারা তাহার পূর্ণতা 
সম্পাদন করেন। সিদ্ধান্তচন্ত্রে।দয়, অমৃতরত্রীবলী, রসতত্বসা'র, আগ্ভপারতত্বকারিকা, 
আনন্নরত্ব।বলী, সাধ্য প্রেম-চক্দরিকা, উপাসনা বিন্দু» চমৎকার -চন্দ্রিক, সাধনোপায় 
ইত্যাদি গ্রন্থ মুকুন্দের রচিত বলিয়া প্রসদ্ধ। এই কল গ্রন্থ কেবল রসততে পূর্ণ । 
আপাতঃ-প্রতীয়মান অর্থ লইয়৷ অনেক মতবৈধ ঘটে। 
শ্রীমনহাপ্রহু দাঁদগেস্বমীকে যে শ্রীগোবর্ধনশিল! দিয়াছিলেন, শীমদ।স 
গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীকবিরাজ' গোস্বামী এ শিলা অর্চন করিতেন। 
তৎ্পরে শ্রীমুকুন্বপাদ এ শিলাচ্চন ভার গ্রহণ করেন। অনস্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের 
শিষ্য গঙ্গান।রায়ণ চক্রবর্তীর কন্যা শ্রী বিষুপ্রিযা, মুকুন্দের নিকট হইতে এ শিলচ্চনার- 
ভার প্রাপ্ত হন। বিষুঃপ্রঃ আব।র সময়ে সময়ে রবিশ্বনাথকে তাহ অর্পন করিতেন । 
মুকুনের ধর্মমত কেহ কেহ গোস্বামপাদ্দদিগের মতের বিপরীত বলিয়া থাকেন । 
তৎসঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্তরূপ | এরূপ অনুমান অপরাধজনক ও 
অদঙ্গত। অনধিকারী লোকই উহার বিপরীত অর্থ করিয়া গ্রস্থকর্তরকেও মেই 
দোষে দুষিত করেন। ভগঝ/নের গুঢ়নীপা ও রপতন্ব বুঝিব|র অধিকারী অতি 
বিরল। 
উ্রীববীল্লচ্ত্র্র গৌত্সামী । শ্রীমনিত্যানন? প্রভুর পুক্স। ইই|কে 
কেহ কেহ বীরভদ্র গোস্বানীও বণিয়া থাকেন। কাহারও মতে 'বীরভদ্ত্র সহজিয়া- 
মত-প্রচারক শ্রীনূপ কবির/জের পুত্র এবং তিনি পুর্বববঙ্গে বহু বৌদ্ধ-শ্রণকে 
ভেক দিয়া “নেড়া নেড়ী” দলের স্থা্টি করেন। ১৪৫২ শকে বীরচ্ত্র প্রভুর 
সত্তার উপলদ্ধি হয়। মাতার নাম শ্রীবস্সধা দেবী। ইহার গর্ভে ক্রমাঘয়ে ৭ পুত্র 


তত 


১৭৮ বৈষণব-বিবৃতি। 





জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রণামে সবগুলি কালগত হন। শ্রীমহা- 
প্রভুর অপ্রকটের পর গল্গানায়ী কন্যা এবং পরে এই শ্রাবীরচন্তর প্রভু জন্মগ্রহণ 
করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রতু একচক্রা হইতে কুলদে বা শ্রব্কিমদেব, প্রীঅনন্ত 
দেব শিলা, ও শ্রত্রপুরান্থন্দরী দেবীকে শ্রাপাট খড়ছে আনিয়া স্থাপন করেন। 
দাহার অপ্রকটের পর শ্রীবীরচন্ত্র প্রভু গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি 
প্রস্তর আনিয়। শ্রীশ্তামহুন্দর-বিগ্রহ নিশ্মাণ করাইয়৷ খড়দহে স্থাপন করেন। 
“ ব্বহত্ পী-্সগুদলনন” এই শ্রীবীরচ্ত্র প্রভুর রচিত। ইহাতে 
পুরাণাদির প্রমাণ উদ্ভুত করিয়া কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, ভক্তি, গুরু ও শ্রীহরিনাম 
মাহাত্ম্যাদি বণিত হইয়ছে। ইহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে ছুইখানি। ঝামাটপুর- 
নিবাসী শ্রীযছনন্দন চক্রবর্তীর ছুই কন্ঠ শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত বীরুন্ত্র প্রভুর 
বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভে ইহা এক পুত্র শ্রুরামচন্ত্র ও তিন কন্তা জন্ম- 
গ্রহণ করেন। 

আরীনন্পোৌতক্ম দীস শীল ।-রাজসাহী জেলা, গড়েরহাটি 
পরগণায় খেতুরী গ্রামে, কায়স্থ-বংশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আবিভূ্তি। পিতার নাম 
কষ্ণানন্দ দত্ত, মাত1__নারায়ণী। শ্রীনরোত্তম যৌবনের প্রারভ্তেই সংগার ত্যাগ 
করিয়া শ্রীন্ন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রিত হন এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনন্তর শরনিবাসাচারধ্য প্রভূ ও ্রীস্তামানন্দ প্রভু (১) 
(প্ঃখী কষদাস) প্রীঠাকুর মহাশয়ের সছিত মিলিত হইলেন । তিনজনেই এক- 
সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভা্তশান্ত্র অধায়ন করিতে াকেন। « প্রেমভক্তি- 
চন্ত্রিক1” নায়ী ত্রিপদীছন্দে বাঙ্গলা গুন্থধানি শ্রীল নরোভম ঠাকুরের গ্রাথম গৃষ্। 





(১) শ্রীপ্তামানন্দ প্রতুর পবিত্র জীবন-কাহিনী মৎ-প্রণীত * শ্রীণ্তামানন্দ- 
চরিত ” গ্রন্থে দরষটব্য। প্রগঙ্গতঃ এই গ্রন্থে প্রীত চাধ্যপ্রতু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
অহাশয্নেরও পুত জীবন আলোচিত হইয়াছে। 
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১৫০৫।৬ শকের মধ্যে ইনি ৬টা শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সে ৬টী শ্রীবিগ্রহ এই-. 
« গৌরাঙ্জ-বল্ল বাকাস্ত-শ্রীকুষ্ণ-ব্রজমোহন । 
রাধারমণ হে রাধে রাঁধাকান্ত নমোহস্ততে ॥” 
শ্রীনিবসাচার্ধ্য প্রভুর অন্তর্দানের পর গ্রীঠাকুর মহাশয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। প্রার্থনা, (ইহাতে সাধক ও সিদ্ধাবস্থার কথা বর্ণিত ) নাম-সংকীর্তন, 
হাটপত্তন (রূপকছলে শ্রীমহা প্রভুর প্রেমভক্তি বিস্তার), এই কয় খ|নি বৈষ্ণবগণের 
নিতা পাঠা । তত়িন্ন রসভক্তি-চন্ড্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সন্তাব-চন্ত্রিক1, সাধনওক্তি- 
চক্জরিকা, রাগম।লা, শ্মরণ-মর্গল, ভক্তিউদ্দীপন ইত্যাদি গ্রন্থগুজিও ঠাকুর মহাশয়ের 
কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ নরোভ্তমদাসের তণিতা। যুক্ত 
ৃষ্ট হয়, কিন্তু সেগুলি দিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া ঠাকুর নরৌত্মম-ককৃত বলিতে ইচ্ছা 


হয় না। 
শ্রীনিবাদাঁচাধ্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীগ্ঘ।ম।নন্দ প্রভু শ্রীবন্দাবন হইতে গোস্বামি- 


দিগের অসংখ্য গ্রন্থ গৌড়দেশে প্রচারের জন্য আনয়ন করেন। বীকুডা-বন- 
বিষুপুরে বীরহাম্বীর কর্তৃক এ সকল গ্রস্থরত্ লুষ্ঠিত হইলেও শ্রীনিবাসাচার্ধোর রুপ! 
চেষ্টায় তাহা গৌড়-বঙ্গে বহুল প্রচারিত হয়। মুর্শর্ধাবাদ বুধুরী গ্রাম-নিবাসী 
তীক্রান্মচত্দ্র করিলীজ ও গোবিন্দ কিল ছই ভ্রাতা 
উহ্াদেরই সমবয়স্ক ও পরম বন্ধু; তিলিয়! বুধরী গ্রামে ইহাদের জন্ম। পিতার 
নাম চিরঞ্রীব সেন। মাতার নাম সুনন্দা। শ্রুনিবাসাচার্য্যের শিশু । শ্রীরামচন্্ 
কবিরাজের রচিত « ম্মরণ-দর্পণ '--(ভক্তিপ্রভ৷ কার্য্যালয়ে প্রপ্তব্য)। ইহাদের 
অনেক পদাবলী আছে। বিশেষতঃ গোবিন্দ দাসের “ এক্সাআগাদ ৮ 
বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়াগণের পরম আঁদরনীক়। “ অটিধস” নামক গ্রন্থও 
গোবিন্দ কৃত। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র £ চি্্যত্নিহহ ৮ * সঙ্গীত" 
মাধব *(১) নামক নাটক রচনা করেন। এই নাটকের অনেক শ্লেক 

(১) রপ্রবোধানন্দ সরস্বতীরুত একখানি “ সঙ্গীত-মাধব ” গ্রন্থ আছে) 
নেখানি গীতিকাব্য- শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দের আদর্শে লিখিত। 


১৮০ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





ভক্তিরত্বীকরে উদ্ধৃত হইয়াছে । দিবাসিংহের পুত্র ঘনগ্াম দাস « গীতগোবিন 
রতিসপ্ররী ৮।নামে সঙ্গীত গ্রস্থ রচনা করেন। শ্রীনিবাস আতার্ধ্য গ্রতুর বিশেষ 
কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। তৎপুত্র শ্র/গতিগোঁবিন্ন ঠাকুর কৃত “ অন্ত-প্রকাশ ” 
ও বীববত্তাবণী গ্র্থ দৃষ্ট হয়। শ্রীগ্তামানন্দ কুত “ভ্ীঅতৈ ত-তত” ( আীঅস্থৈত গ্রভুর 
প্রতি শ্রীমাদবেন্দ্র পুরীর উপদেশ-বৃত্তান্ত ) তস্থিন্ন অনেক পনাবলীও তৃষ্ট হয়। 
শ্রীলঠাকুৰ নরোত্তম চিরকুমার ছিলেন। ইহার শিষ্যের মধ্যে মুশিদাব।দ-_ বালুচর- 
নিবাপী বারেন্্র ব্রাহ্মণ শ্রীরামরুষ্চ আ।চীর্ধ্য ও উক্ত জেলায় সৈদাবাদ-নিবাসী রাট়ীয় 
ব্রাহ্মণ শ্রীগন্গ। নারায়ণ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগা। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্তামানন্ন 
ও শ্রীনরোত্ম ঠাকুর এই তিনজনেরই শিষ্-শাখাঁগণ পৃথক্‌ তিন পরিব!র বলিয়া 
গ্রসিদ্ধ। সুতরাং তিলকও পৃথক পুথক্‌। শ্রনিবাসাচার্ধা-পরিবারের তিলক 
ংশপত্রের ন্যায়, শ্রীন্তামানন্দ-পরিবারের তিলক নৃপুরারূতি ও ঠ।কুর-পরিবারের 
তিলক চম্পক-কলিকার স্তায়। 
শ্রীনিবাগাচাধ্য গাভী জেল! বর্ধমান কাঁটোয়!র ৭ মাইল অগ্নিকোণে গঙ্গার 
পূর্বতীরে চাখন্দী গ্রামে ১৪৪১ শকে (কোন মতে ১৪৩৮ শাক ) জন্মগ্রহণ করেন । 
পিতা রাটীয় ব্াঙ্গণ শ্রগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য (চৈতন্াদ।স , মাত শ্রীথণ্ডের নিকট যাজী- 
গ্রাম-নিবাসী শ্রীবলরাম আচার্য্ের কনা শ্রীলঙ্গীপ্রিয়া৷ দেবী। শ্রীনিবাদ শ্রীমদ্‌ 
গোপাল ভট্ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীনিবাসাচার্যের দুই বিবাহ প্রথম! পত্রী 
ভ্ীতীখর দেবী, দ্বিতীয়! শ্রীগৌরা প্রিয়া | আচার্য্য প্রভুর তিন পুত্র-- বৃন্দাবনবল্লভ, 
রাধারুষ্ণ ঠাকুর ও গতিগে।বিনদ । তিন কন্যা--কষ্চপ্রিযা, হেমলতা ( অর্ধকালী 
নামে প্রসিদ্ধা ) ও ফুলবি ঠ|কুরাণী। 
রশ্তামানন প্রভু, জেল! মেদিনীপুর ধারেন্দাবাঁহ!ছুরপুর গ্রামে ১৪৫৬ শকে 
জন্ব গ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রকৃষ্জ মণ্ডল, মাঁত।র নাম শ্রীছুরিকা। অস্থিকা 
কালনার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিশ্া শ্রীহাদয়টৈতন্য ঠাকুরের মন্ত্শিক্য । ইহার 
আন্ত নাম ছুঃখী কৃষ্ধদাম। এ্রীনন্দাধনে ভরললিতা দেবীর সাক্ষাৎ কৃপা প্রাপ্ত হইদা 


বৈষ্ব-সাহিত্য | ১৮১ 


২্ািশাশিশাশীশাশীশাা্ীাাশাশাাশাশাাশা্ীশিসশাশিটি পাপা? 


ইনি “শ্রীশ্াম।নন্দ”" নামে প্র,সদ্ধি লাভ করেন । ইহার বিস্তারিত খিবরণ ম-সম্পা- 
দিত « ্রীগ্ত।মানন্দ চরিত ” গ্রন্থে জ্ঞাতবা। বুন্দাবনতত্ব, মিবৈততৰ, ও উপামনা- 
সার সংগ্রহ, ইহার রচিত বাণয়। প্রাসদ্ধ। 

ভ্ীনিত্যানন্দ দীসন1- পূর্বনাম বলরামদাস। বৈগ্যবংশে সমুদ্ভূত, 
বামস্থান শ্রীথণ্ড! পিতার নাম আত্ম/রাগ দাস, মাত|র নাম সৌদামিনী। জন্ম 
অনুমান ১৪২০ শকে। দীক্ষ1গুরু শ্রীনিত্যানন্দ পত্রী শ্রীজাহ্‌বা দেবী । ইনি বালো 
মাতৃপিতৃহীন ইয়া শ্রীজাহুবা দেবীর আশ্রয়ে জীবন যাপন করেন। ইনি" প্ররেজ্ম- 
বিভাজন ৮ নামক গ্রন্থের প্রণেতা । প্রধানতঃ শ্ীনিবাস-নরোত্বমাদির বিস্তৃত 
চরিত্রই ইহার বর্ণনীয় বিষয় । এইট গ্রন্থধ!নিকে কেহ কেহ আধুনিক বলিয়া কটাক্ষ 
করেন। কিন্তু গ্রস্থখ/নি নিতান্ত আধুনিক নহে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাচীন 
পদ্য|নুবাদক শ্রীযছুনন্দন দাস ঠাকুর মহাশয় এই গ্রস্থের আদর করিয়া গিয়াছেন। 

উ্ীনল্পহল্লি দীসন।- নামান্তর ঘনস্তাম দাস। ব্রাঙ্মণ-কুলৌৎপর, 
পিতৃনাম জগন্মাথ- ইনি শ্রী বশ্বনাথ চক্রবন্তীর শিষ্য । সুতরাং বিশ্বনাথের শেষ বয়সে 
(অনুমান ১৬৪৫ শকে) নরহরির বিগ্যমানতা বোধ হয়। বাসস্থান_-জেল| 
মুর্শদাবাদ জঙ্গীপুরের দক্ষিণে রেউাপুর ৷ ইনি “ ভক্তিরত্বাকর ” নামক বৃহৎ গ্রস্ 
রচনা করেন। ১৫শ, তরঙ্গে বিভক্ত বৈষ্ণব এতিহ্থ গ্রন্থ । বাঙ্গলায় শ্রীনিবাসাচার্ধ্য 
শিখ) কৃষ্ণদাস-কৃত “ ভক্তমাল” ও এই «“ ভক্তিরত্রীকর” বৈষ্ণব-ইতিহাসের পথ- 
প্রদর্শক । * শ্রীনরোভ্তম বিলাম” ইই|রই রচিত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র 
ইহাতে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে । “কহিলু এ প্রণঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে। 
বিস্তারি বর্ণিব নরোত্তম বিলামেতে ৮ (ভক্তিরত্বাকর ১০ম, তরঙ্গ )। এততিন্ন 
« অনুরাগবন্পী ও বহিম্,খ-প্রকাশ ” নামে ২ খানি গ্রন্থও নরহরি-প্রণীত। আবার 
গৌবিন্দ-রতিমঞ্জারী, নামামূ তসমুদ্র, গৌরচরিত্র-চিন্তামণি, প্রক্রিয়।পদ্ধতি, গীতচন্ত্রো- 
দয়, ছন্া:সমুদর,শ্রীনিবাসচরি ত ইত্যাদি গ্রন্থগুলি নরহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হইলেও 
সবগুলি উক্ত নরহরির কৃত বলিয়া বিশ্বাম হয় ন1। 


১৮২ বৈষ্কৰ-বিকুতি। 


শ্রীবদুনলদৃন্ন দীস সাকুত ।_কাটোয়ার উত্তর, ভরতপুর থানার 

অধীন ভাগিরণীর পশ্চিম তীর্থ মাঁলিহাটা গ্রামে ১৫৩২ শকে বৈগ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচাধ্য প্রতুর কন্ঠা শ্রীহেমলত। দেবীর শিল্তু। ইহার 
প্রণীত মূল গ্রন্থ ০ কর্ণ নন্দ? (১৫২৯ সালে সম্পূর্ণ হয়)। ইহাতে 
্রীনিবাসাচার্যোর শীখা বর্ণিহ আছে। ত্তত্ ইনি শ্রীরপগোস্থামিরূত “বিদগ্ধ 
মাধব” নাটকের, ্রীকবিরাঙ্গ গোস্বা মিকৃত “ গোবিন্দ-লীলামুতের” ও শ্রীভগবদ 
গীতার বাঙ্গল1 পদ্যান্ুবাদ করেন। ইহারই কূপাঁতে অমংস্কৃতজ্ঞ বাক্তিগণ অনেক 
বৈষ্ণব-কাবোর রসাস্বাদে অগ্থাপি সমর্থ। “পদামূত-সমুদ্র ও গপদকল্প-ত রি 
নামক প্রসিদ্ধ পদপ্রাস্থ ইহার রচিত অনেক পদ দষ্ট হয়। শ্রী চার পরতুর পৌত্র 
্ীপযপধ'মোহন ঠাকুরই পদীস্ত-সম্মুজেন্র সংগ্রাহক ও উক্ত গ্রন্থধূত 
বাল ও সংস্কৃত পদাবলীর সংস্কৃত টাকাঁকার ৷ জেল! মুর্শিদীবাদ শক্তিপুর-সগ্িছিত 
টেঞা বৈদ্ধপুর-নিবাসী বৈগ্ঠবংশোড্ূত চক্র্ুলাদীঙন (পুর্ব নাম গোকুলানন 
দেন)" পদ্কক্সতবুস্্ ” সংগ্রাহক । 

পদক্ষণ্তা ভরীভভীনাদীস।- (জেলা বর্ধমান, থানা কেতুগ্রামের অধীন 
বন্তকাদডা বা রামজীবনপুর গ্রামে গৌড়াস্ত-বৈদিক-বৈষ্ণব বংশে ব্ীনিত্যানন্দশাখা 
পাকর্তা জ্ঞানদাদের জ্ন্স), বাসুদেব ঘোষ, রাজা বীরহাম্বীর, রায়শেখর, রাঁধীমৌহন, 
জগ্নাথনাস, বলরামদাস, অনস্তদাসঃ গতিগোবিন্দ, গদাধর, গোঁবিন্দ ঘোষ, ঘনস্তাম। 
চগ্পতি ঠাকুর, চৈতযদাঁপ, জগ নন্ব। জগন্মোহন, প্রেমানন, বংশীবদন, বসন্তরায়, 
বৈঞ্চবদাস, বৃন্দাবন, দৈবকীনন্ান) নয়নানন্, গীতার, পরমাননা, গ্রসাঁদ দাস, 
পরঙেশ্বরী দাস, মাধব ঘোষ, মাধব দাঁস, মুরারি দাস, রসময় দাস, রাধাবল্লভ, 
রানা বন, রসিকানন্দ, লোচন দাম, শচীননদন, শ্তামাননা, শ্তামধাস, শিবাননদ, 
সিংহভূপতি, হরিদাস, হুরিবল্লভ' কবিশেখর, উদ্ধবদান, গৌরদাদ, হবেরুফণ যছুনাথ 
আঁচা্ঘ গরতঁতি বছ পদকর্তা, বিবি ভাব ও রলনবৈচিত্রাময় সঙ্গীত-পদ র$না 
করিয়া বঙ্গীয়-বৈষণব-মাহিত্যকে অলস্কৃত করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এছ্থলে 
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প্রতোকের পরিচয় দিতে পারা গেল না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন । 

উ্ীব্িশ্বনাথ চত্রনর্ভীঁ ইনি সংস্কৃত ভক্তিশস্তরে প্রগাঢ় পত্ডিত 
ছিলেন। জনুস্থান নদীয় জেলার অন্তর্গত দেবগ্রম, ১৫৮৬ শকে জন্ম। 
নামান্তর হরিবল্পভ। কেহ কেহ বলেন পুর্দবঙ্গের রূপ-কবিরাজ বিশ্বনাথের জ্ঞাতি। 
এ কথা বিশ্বান্ত প্রমাণগ নহে । শ্রীমৰ্‌ বিশ্বনাথ দ্বার! বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইটা 
মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে । ১ম, ভক্তিমার্গের অন্যাঙ্গবর্জিত কেবল স্মরণাঞ্জ সম্বল 
রূপ-কবিরাজের দলকে বিচারে পরাস্ত করিয়! এবং স্ব-মম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
বিশুদ্ধ ভক্তিপথের গৌরব রক্ষা করেন। ২য়, জয়পুরের সভাতে * শ্ীটৈতন্য- 
সম্প্রদায়ের” গৌরব ঘোঁষণা করেন। সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য সমাজ গোস্বামিদিগের 
পর বিশ্বনাথের সায় বহুগ্রন্থ-রচয়িতা পণ্ডিত আর দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
ইহার গ্রন্থবলীর মো শ্রনভাগবতের টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ, নাম__" সারার্থদর্শিনী ”। 
ভিন্ন ভিন্ন স্থন্ধের টাক1 সমাপ্তির স্থান ও সময় নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন থাকিলেও দ্বাদশ 
স্কন্ধের টাকা শ্রীরাধাকুণ্ডে ১৬২৬ শকে মাঘ মাসে শুক্লা ষ্ঠীতে শেষ হয়। এইরূপ 
স্থান ও সময় নির্দেশে বোধ হয়, ভাগণতের টাকাই বিশ্বনাথের আদন্ন মৃত্যুক।লের 
শেষ গ্রস্থ। 

অষ্টকালীন লীলাবর্ণনময় মহাকাব্য “উত্রীক্কস্ওভ্ভা জনাস্মৃতি”(১ 
ইহারই রচিত। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্টের পূর্ণ-মাধুর্য্যলীলার বিস্তৃতি আছে। 
ইহার টীকাকার শ্রীমদ্‌ বিশ্বন|গেরই মন্্-শিপ্ঠ ্রীরুষ্ঞতদব সার্বভৌম ভট্টাচার্য । ইনি 
* সন্কষ্প-কল্পদ্রমে ”র-টাকায় [বশ্বনাথের রচিত ২১ খানি গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন। 
ষথা-_“'লাতার্থদ(শনী” ( ভাগবতের টীকা) সরার্থ-বষিনী (গীতার টীক1) ব্র্ধ- 





(১) শ্রীক্কষ্চভাবনামৃত্তম্‌, মূল, টীকা, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ও পাদটাকায় 
লীলোপধযে।গী পদাবলী ও বহুজ্ঞাতব্য বিষয় সহ্‌ « ভক্তিপ্রভা ” কার্য্যালয় হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । সডাঁক ৬০ টাকা মুল্যে গ্রাগুব্য। 
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সহিতার টাকা, চৈতন্চরিতামুতের টাকা ( অসম্পূর্ণ) বিদগ্বমাগবের টাকা, ললিত- 
মাধবের টাকাঁ, দ|নকেলী-কৌমুদীর টাকা. আনন্দচত্তরিকা ( উজ্জপনীলমণির টাকা ), 
ভক্তিরদামূতসিদ্ধুর টীকা, মাধুরধা-কাদন্বিনী, শশ্বর্ধ-কাদস্থিনী, রাগবন্মচন্্িকা, 
রসামৃতগিদ্ধুর_বিন্দু, উজ্ত্রনীলমণর _ কিরণ, তাগবতামুতের-_কণা, শ্রীকৃষ- 
ভাবনামৃতম্‌ (মহাকাব্য), গীতাবলী, প্রেমদম্পুট ( খণ্ডকাব্য ) চমৎকা রচশ্রি ক1। 
ব্রজরীতিচিন্তামণি(২) ও স্তবাবলী ( ইহাতে ২১টা অষ্টক, স্বপ্নবিলাপামৃত, অন্ুরাগ- 
বন্লী, রাধিকাধ্য।নামৃত, রূপচিন্তামণি এই ৪খানি ক্ষুত্র কাব্য। সং্কল্প-কমক্রম ও 
সুরতকথামৃত এই ছুইখানি শতক এবং নিকুষ্জাবিরুদাবলী-বিরুদকাব্য আছে )। 
এতৃভিন্ন লুখবর্তনী (আনন্দবৃন্যাবনচম্পূর টাকা) স্ুবোধিনী (অলঙ্কার- 
কৌন্তভের টাকা ) গেপালতাপনীর টাকা, গোরগৃণচন্দ্রিকা ( গোরভক্তের নাম ও 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় সর্থলিত ) গৌরাঙগলীলামৃত ( প্রীমহা প্রভুর অষ্টকালীয় লীলা বর্ণন ) 
ও ক্ষণনগীনচিস্তামণি (পদ|বলী) শ্রীবিশ্বনাগ কৃত বিয়া দুষ্ট হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে প্রৃন্দাবনে ্রীমদিখনাথ চক্রবর্তীর তিরে|ভাব ঘটে । ইনি সৈদাবাদ নিবাসী 
্রীরুষ্চরণ ক্রব্তীর মন্ত্-শিত্য বলিয়! কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। 
জীপ্রেম্মদাস লিক্জান্তবাগীস্শ।_ ই গুরুদত্ত নাম, পুর্ব ন|ম 
্ুরুযো তম, কাশ্তপগো্রীয় বরাঙ্গণ-বংশে, কুলনগরে (বর্তনান কোনগর বলিয়াই 
সম্ভব হয়) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গঞ্গ।দ।স। ইনি ১৬৩৪ শকে শ্রীকর্ণপুর 
গোস্বামীর « চৈ ভন্ঠচন্দরো দয় নাটকের ” পণ্ানুবাদ লিখিয়া শেব করেন। ইনি 
বাধনাপাড়ার শ্রীবংধধ্দন ঠ।কু'রর পো গ্রীরামাইয়ের শিষ্য। বংণীবদন শ্রীমহাপ্রতুর 
পত্রী শ্রীবিষুপ্রিয়। ঠাকুরাপার শি! হান “ বংনীশিক্ষা” গ্রস্থের রচয়িহা। 
কেহ কেহ প্রেমদাপকেই বংখা-শিক্ষার রচয়িতা ব বলেন। এই গস পাট ধাঘনা 





(২) ্বরজরীভিচিষ্ান_মুল, টাকা ও বঙ্গনুব'দ সহ উক্ত কার্যাণয় হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । দৎ আনা মুল্যে প্রাপ্তব্য। 
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পাড়ার ইতিবৃত্ত-মুলক । বর্তমান শ্রীনবন্ধীপে শ্শরীশ্রীমহাপগ্রতূ” নামক প্রধান শ্রীমূত্তি 
এই বংশীবদনের নির্মিত বলিয়। প্রদিদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ_-« মনংশিক্ষা ৮ গ্রন্থ প্রণেতা 
মহান্থভব প্রেম্মীননলদ্‌ চীন উক্ত প্রেমদীস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়ই অন্গমিত 
হয়। 

প্রসিদ্ধ লাঁলাবাবুর (কষণচন্ত্র সিংহ) শিক্ষাপ্তরু শ্রীগোবর্ধনবাদী সিদ্ধ 
কষ্ণদাস বাবাজীর লিখিত “ভজনগুটুকা” (ভররাধাগোৰিনোর অষ্টকালীয় লীবাম্মরণ) 
ব্রজবানী সাধক বৈষ্ণবগণের নিত্য ব্যবহার্য । 

উত্নীনন্রহল্পি সব্রব্চান্র শানুর 1-জেলা বর্দমান-শ্রীথণ্ডে 
১৪০* শকে বৈস্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নারায়ণদেব। ইনি শ্রীমহা- 
প্রসুর মন্ত্রশিষ্ঠ । ইনিই শ্রীমহাপ্রভুকে নাগরীভ।বে ভজন প্রবর্তিত করেন এবং কষুন্ 
ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়! লীলারদ-কীর্ভনের “গৌরচন্দ্রিকার” প্রথম স্থষ্টি করেন। 
শ্ীলোচনদ।ম ঠাকুয় ও পদকর্তা বাস্থদেব ঘোষ ইহারই শিষ্য। শ্রাসরকার ঠাকুর 
শ্রীতক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীকুষ্জ-জনামৃত, শ্রীচৈতন্ত-নহস্র নাম, নামামৃত-সমুদ্, প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। লোকানন্দাচার্ধ্য নামক এক দিপ্িঞম়ী পণ্ডিত শ্রীদরকার 
ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই লোকানন্দাচাধ্য 
* ভক্তিণার-সমুচ্চয় ” গ্রন্থের রচয়িতা । 

শরীমহ্াপ্রভুর নিকট-আত্মীয় শ্রী পরদথযমমিশ ঠাকুর *্রীরুষ্খ-চৈতন্ত-উদয়াবলী” 
গ্রন্থ রচনা! করেন এবং শ্রীমহাপ্রতুর পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বংশঙ্গাত শ্রীজগ- 
জীবন মিশ্র « মনঃসস্তোধিলী ” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীযহা- 
প্রভুর শ্রীহটট ভ্রমণ বৃত্ান্ত বর্ণিত আছে। 

বঙ্গীর খৈষ্ব-কবগণ বাঙ্গলা-দাহিতোর স্থষ্ি, পুষ্টি, বিস্তার ও বহুপ্রচার 
করিয়া ধশ্মু ও সাহিত্য চর্চার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত ও 
থাঙ্গালা গন্ধে কত যে ক্ষুত্র বৃহৎ বৈধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় কর! 


ছুৰহ | নিয়ে কতকগুলির নাম ও সংক্ষিণ্ড পরিচ প্রদত্ত হইল। 
২৪ 
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্রপ্তামদাস কৃত--একাদণীর ব্রত-কথা। দ্িজ শ্রীপরশুরামের-_কাঁলিয়- 
দমন, হুদানচরিতর ও গুরুদক্ষিণা। শ্রীকবিশেখরের-_গোপাল-বিজয়। শ্রীগ্রেমানন। 
দাসের-চকচিন্তামণি। শ্রীরদময় দাসের_চমৎকারকলিকা। শ্রীরামগোপাল 
দাম কত- চৈতন্য তবসার (শ্রীসরক|র ঠাকুরের শাখ।বরণন) | িজ শরমুকুন্দের__ 
জগ্জাথমঙগল। শ্রীযহনাথদাসের-তত্বকথা। দিজ শ্রীনগীরধের-_তুলসীচযিত্র ও 
চৈত্হাসঙ্গীত। বিজ শ্রীজযনারায়ণের--ঘারকাবিলাস। প্রীবংশীদাসের_দীপকো- 
জ্জল ও নিকুপ্-রহস্ত। শ্রীরষ্তরাম দাঁসের-_-ভজন-মালিকা। শ্রীঃগিগ্বির দাসের. 
মনঃশিক্ষা | শ্রীপুরুষোভম দাসের-_মোহমুদগর । শ্রীনারায়ণ দ।সের-_মুক্া-টরিত্র। 
শ্রীকবিব্তের_রদকদগ্ব। শ্রীরাইটরণ দাসের-_-অভির|মবননা। বাঙ্গলা ভক্ত- 
মাল প্রণেতা শীক্চদাস বা লালদাস কত--উপাসনা |শক্ষা 10১) শ্রীগোপীনাথ 
দাদের_দিদ্ধমার। শ্রীরামচন্্র দাসের-_দিদ্ধান্ত-চক্জ্রিকা(২) ও শ্বরণ-দর্পন। 
গ্রগিরধর দাদের-_ম্মরণ-মঙগল-হুত্র। শ্রীগোপীকঝ দাঁসের_হরিনাম-ক্বচ। 
শ্রীমালাধর বস্থুর-শ্রীকুষ্চবিজয়। শ্রীকাপীরান দাসের ভ্রাতা প্রীরৃষ্জদাপ কৃত-_ 
প্রী$ফচবিলাগ ও জগন্নাথ মঙগল। শ্রীনতী আননদময়ী দেবী কঠ--হুরিলীলা কাব্য। 
শ্রদাধব গুধাকরের-উদ্ধবদুত। দ্িজ শ্রীনরসিংহ্রে_উদ্দব-সংবাদ। শ্রীবলরাদ 
দাসের কৃষণলীলানৃত | শরীরাজেশ্বর নন্দীর-ক্রিয়াযোগপার | শ্রীভবানী দাদের-_ 
গ্ুজেজমোগণ। শ্রীবৃন্দাবন দমের-দধিখণড। শ্রীঙ্ীবন চক্রবর্ীর-_দানধণ্ড ও 
নৌকাখণ্ড। শ্রীননোহর দাদের-_দীনসণি-টন্্রোদয়। শ্রীনরসিংহ দাগের-_ 
হংসদূত ও প্রেম-দাবানল। শ্রীগুরুচরণ দাগের- প্রেমামৃত। শ্রীবৃন্দাবন দাসের 
ভক্তিিস্তামণি। শ্রীগৌরমোহন দাসের--পদকল্প-লতিকা ও শব্দচিন্তামণি। 





(৯) উপাসন। শিক্ষা, বিশদ তাংপর্য্য-ব্যাথ্য। সহ ভক্তিগ্রত। কাধ্যালয় হইতে 
গ্রকাশিত হইয়াছে। মুলা।* আনা। 
(২) দিদ্ধান্ত-চন্দ্রিক। ও স্মরণ-দর্পণ উক্ত কার্যালয় হইতে গ্রকাশিত হইয়াছে । 


বৈষঃ$ব-সাহিত্য। ১৮৭ 





শ্রীতাগবতাচার্ধের (রঘুন/থ প[গুতের) কৃষ্ণপ্রেন-তর়ঙ্গিণী। শ্রীঅকিঞ্চন দসের-_ 
তক্তিরদাত্মিকা। এতস্ডিন শ্রীনরোত্বম ঘ।স ও শ্রীরুষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত বন্গ্রস্থ 
দৃষ্ট হয়। যথা উপাদনা-পটল, গে|পীভক্তিরস, ব্রঙ্জতত্ব-নির়্, বৃন্দাবন-পরিক্রমা, 
নব্ধীপ-পরিক্রম1-আশ্রয় নির্ণয়, হরিনাম দীপিকা, বৃন্দাবন শতক, গৌর- 
গেবিন্দপূজা প্রভৃতি। « পদাঙ্ক-দৃত ” (শ্রীরুষ্ণদেব সার্বভৌম-কৃত ) সব্ৃত 
দুতকাব্য প্রাচীন না হইলেও বেশ শ্রুতিমধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 

ুষ্টা়্ উনবিংশ শতান্ধীতে অনেক স্ুপণ্তিত মহাত্মা বৈষ্ণব-দাঁঠিতোর 
হথেষ্ট উন্নতি সাঁধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্দমান-_মাড়গ্রাম নিবাদী শ্রীনিতানন্দ- 
বংশ্ত ৬বীরচন্ত্র গোম্বামিপ্রতু সংস্কৃত ও বাজলায় অনেকগুলি বৈধ্ঃবগ্র্থ লিখিয়া 
বৈষ্ণব-সাহিত্োর অঙ্গপোষণ করিয়া গিয়ছেন। সদচারদে(শকা, সপ্মত-ভুষিকা, 
গৌর-লীলার্ণব, পাঁষগুমুপগর, ভাবতরঙ্গিণী, সনেহ-তঞ্জিকা, ভাব-প্রকাঁশিকা, মনো- 
দূত, কৃষ্ণলীলার্ণৰ (মহাকা বা), দাধুর্্যকাঁদখ্িনী, পরতব্বরত্বাকর (বেদাস্তবিষয়ক) 
ব্রজরমাপরিণয় (দ্ববীয়বাদের নাটক) রসিক-রঙ্গদ| (পগ্ভাবলীর টাকা) শব্ধার্থবোধিনী 
(শ্রীগোপালচম্পুর টাক) প্রভৃতি। ইহারই সহোদর শ্রীপাদরদুননদন গোস্বামী প্রাম- 
রসারণ (শ্রীরামচন্ত্রের লীলাগ্রস্থ) রচনা! করেন। ছৃর্গাদাস শর্মা'কত_মুক্তালতা। 
খড়দহের গ্রতৃপাদ শ্রাউপেন্দ্রমোহন গোস্ব।মীর-__দিদ্বান্তরত্ব (দার্শনিক গম্থ) 
শ্ীবৃন্দাবনস্থ জী্্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীপাদ গোপীলল গোস্বামীর-_(বধা শরয়- 
বিধি” (বৈষ্ণব সন্ন্যাস বা! ভেকের পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) গ্রভূপান শ্রীনবদ্ধীপ 
চন্্র গোস্বামীর--“বৈষ্ণবাচার-দর্পণ” বৈষ্ব্রত নির্ণর 1” শীস্তিপুর-নিবাসী এ্রতুপাদ 
শ্রীমদনগেপাল গোস্বামীর শ্রীটৈতন্তচরিতাযুতের সুনর সারগর্ভ ব্যাখ্যা । নদীয়া 
চিতলা-নিবাসী শ্রীঅদৈত বশত প্রতুপাদ শ্রীকুষ্চন্দ্র গোম্বামীর-_বিপ্র-কঠীভরণ 
(তুলগীমালা! ধারণের ব্যবস্থা) দম্মুতনিরদণ ও ভ্রীগোবর্ধন-পুজা। নদীয়া-_কুষার- 
খালি-নিবাসী প্রন্পাদ শ্রীনীলমণি গোস্বামীর _-« শ্রীচৈতন্ত-মতবে।ধিনী ৮ মাসিক 
গল্লিকা। নবন্ধীপের ন্মার্তকুলগুর ব্রজনাথ বিদ্বারত্বের-চৈতন্চক্তরোদর | ডেঃ 


১৮৮ বৈষ্ব-বিবৃতি। 








মাজিষ্রেট মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিষ্ারণ্যের প্রকাশিত ' ঈশান-সংহিতা।” বাঁকুড়া__ 
মালিয়াঁতার জমিদাঁর শ্রীগোপালচন্দ্র অধবযু মহাশয়ের মুক্তি প্রদীপ, রাধাদামোদরার্চন- 
চক্জ্রিকা। কলিকাতা এসিয়!টাক্‌ সোসাইটার গ্রস্থ-সংগ্রাহক-পপ্ডিত রামনাথ তর্করত্বের 
« বাসুদেববিজয় ” ( সংস্কৃত মহাঁকাবা ) বুধুইপাড়ার শ্রীনিব।সাঁচা্ধ্য বংশীয় রাধিকা - 
নাগ ঠাকুরের _অরুণোদয়-বিচার। গৌবরহাটা নিবাসী রম প্রপন্ন ঘোষের_-গৌর- 
চন্রোদয়, বিদগ্ধ গোপাল-লীলামু্ত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যৌগা। ভক্তিশা.ঘ 
প্রগাঁয জ্ঞান-সম্পন্ন ক্তবর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের-_শ্রীটৈতন্ত শিক্ষা মৃত, 
্রীচরিতামুতের অমৃত প্রবাহিভাষ্া, জৈবধধ্ম, প্রভৃতি বছ বৈষ্ঞবগৃ স্থ এবং পরম গৌর- 
ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষের_ অমিয় নিমাই-চরিত, কালার্টাদগীতা! প্রভৃতি ইংরাজী 
ভাবাপন্ন আধুনিক শিক্ষিত দলের পক্ষে ভক্তিবন্ম বুঝিবার পথ-প্রদর্শক। নদীয়া 
গরুড়া নিবাসী রামনারায়ণ বি্কাভূষণের-_-একা দশী-শ্রাদ্ব-নিষেধ | মালদহ-_মালঙ্গ- 
পল্লীস্ক মোহিনীমোহন বিগ্ভালঙ্কারের-_রাধাপ্রেগামৃত প্রভৃতি বহু মহাম্মীর বিবিধ 
বৈষ্ণবগৃস্থ, বৈষ্ঞব-দাহিত্য ও বৈষ্ঃব-সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে। 
জাঙ্গীপাঁড়া কৃষ্ণনগর-নিবাসী গৌড়াপ্ত-বৈদিক বৈষ্ণব-বংশীয় গোবিন্দ 
অধিকারী মহাশয়ও শ্রীযষ্ণ-বিষয়ক গান ( কালীয়দমন যাত্রা ) ছ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্য 
কাননকে মুখরিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি আমতার নিকট ধুরখালি'গ্রাম-নিবাসী 
প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া গোবিন্দ অধিকারীরই নিকট-আত্মীয় গোলোকদাস অধিকারীর 
নিকট গাঁন শিক্ষা করেন। অনুমান ১২*৫ সালে ইহার জন্ম হয় এবং ১২৭৭ 
শালে পরলোক গ্রাণ্চি ঘটে। ইহরই উপযুক্ত শিষ্য বর্ধমান ধাওয়াবুনী গ্রাম নিবাসী 
নীলকঠ মুখোপাধ্যায় গুরুর কীত্ঠি অক্ষ রাখিয়।ছিলেন। শ্রীদর কথক, বিষ্ুাম 
চট্টোপাধ্যায় রূপটা পক্ষী, কৃঞ্চকমল গোস্বামী (শ্রীগৌর/ঙ-পার্ধদ শ্রীদদাশিব 
কবিরাজের বংশপর-ইনি স্বপ্রবিলাস, বিচিত্র-বিলাস, স্থবল মংবাদ, রাই-উন্মাদিনী 
্রভৃতি গৃষ্থের প্রণেতা, জন্ম ১২১৭ সাঁল ? মধুহদন কিন্নুর ( মধুকান্_ প্‌ সঙ্গীত 
রচয়িতা) প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব কবি, বৈষ্ণবপাহিত্যের শেষ অঙ্কে অনেক দৃশ্ত 


বৈষঞ্ুব-সাহিত্য ৷ ১৮৯ 





দেখাইয়া গরিয়াছেন। তত্তিন সৈয়দ মর্ভ,জা, আ.লিরাজা, কানু ফকির প্রভৃতি 
অনেক মুগলমান কবি শ্রীরুষ্জ-বিষয়ক পদাবলী রচন! করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের পুষ্টি- 
সাধন করিয়াছেন। তান্ত্রিক বীরাচারী বৈষ্ণব নামধারী বাউল ও দরবেশের গানে 
শ্রীরাপারুষ্ণের নামোল্লেখ থাকিলেও উহ! গোস্বা মিশান্ত্রসন্মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সাহিতঃ 
নহে। সুতরাং সে সকলের পরিচয় অনাবশ্তাক। বর্তমান সময়েও প্রতুপাদ 
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গে স্বামী, শ্রীল হরিদাস গোস্বামী ভ্রীবিষুণপ্রিয়া-গৌরাঈ-সম্পাদক) 
শ্রীল রণিকমোহ্‌ন বিগ্তাভূষণ (ভূতপূর্ব আনন্দবাপ্ার ও বিষুপ্রিয়া-সম্পাদক), 
শ্রীস রাখালানন্দ ঠাকুর (শ্রীণণ্ডের ঠাকুর বংশ ) ত্রিদপ্তী পরমহংস শ্রীল বিমলা- 
প্রসাদ দিদ্ধাস্তপরন্বতী ( গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয় সাপ্তহিক-প্রতিঠাতা ) শ্রযুক্ত 
অচ্যাতচরণ চৌধুরী তত্বনিণি, শ্রীযুক্ত কুণদ। প্রসাদ মল্লিক (বীরহ্মি-সম্পাদক ), 
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুতূষণ বন্দে/পাধ্যায় ( পল্লিবাপী-সম্পাদক ) শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্র 
উট্রাচার্ধা (শুক্তি-সম্পাদ ক) শ্রীযুক্ত অমুলযচরণ বিছ্//তৃষণ (গৌরাঙ্গ -সেবক-সম্পাদক) 
তীযুক্ত ভূষণচন্ত্র দস (মাধুকরী- সম্প|দক ) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বন্ধু, শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ নাথ ( সোনার গৌরাঙ্গ সম্প|দক ) শ্রীযুক্ত মুরারি লাল অধিকারী (বৈষ্ণব 
দিগ্র্শনী প্রণেতা! ) ও শ্রীযুক্ত অযূল্যখন রায় ভট্ট প্রভৃতি বহু স্থপ্রসিদ্ধ' বৈষ্কব- 
পণ্ডিত বিবিধ ভক্তিগ্রস্থ প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ব-সাহিত্ের শ্রীনবদ্ধি সাধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

অনন্ত বৈষ্ণব-সাঁহিত্যরত্রের অমর! দিগত্র্শন মাত্র করিলাম। নিরপেক্ষ- 
তাবে আলোচনা করিলে প্পষ্টই অনুমিত হইবে, ভূবন-বিখাত মহাকবি কালিদাসের 
পিংহাসনের নিকট শ্রীপাদ রূপগেস্বামীর আসন, কাদঘরী-প্রণেতা বাণভট্ট ও 
সাহিতাদর্পণকার বিশ্বনাথের অনতিদুরে মহাকবি কর্ণপুরের আমন শোভা! পাইতেছে। 
্মার্ভ রঘুনন্দনের পার্শ্বে ধর্মাচার্ধ্য শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল ভটরকে এবং ভারতের 
মহৈ্ব্্য-সম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করাচার্ধ্য, বাচম্পতি মিশ্র ও মাধবা/চার্ধের কিঞ্চিৎ 
সম্মুখতাগে শ্রীপাদ জীব গোস্মীকে বনাইয়। দেখুন কত শেভ! হয়। অকে* 


১৯০ বৈষ্ঃব-বিকৃতি। 
রি 5222১5645488-225 
সেই ছিন্-কন্থা-মানর-মঞ্ঘল দীনাঠিদীন মাধুকরী-নির্ভর-জীবন ্ীগোন্থ িবর্যযগণের 
সাধনা-কলিষ্ট মলিন দেহে কি অনির্ধচনীয় দৈবী শক্তি সঞ্চারিত ছিল, তাঁা বাস্তবিকই 
ভাবিবাঁর বিষয়। হিন্দুশীস্ত্রর অতি নীরস বেদান্ত হইতে বাঙ্গলার ছড়া গাঁচানী 
র্যান্ত বৈধণব-সাহিতা তগারে বিরাজিত। বৈষ্ণব-সাহিতো কি নাই? গোঁড়া ঘ- 
বৈষঃব-জ|তি'সমাজের এই সকল গ-রদ্ই একমাত্র উপজীব্য । বর্তমান সত্যতা 
ও সাহ্ত্যালোচনার যুগেও ভিখারী বৈষণৰাচা্যগণের পর্ণকুটীরে এইরূপ কত যে 
অমুগ্ গ্রন্থ জীর্ণ দীর্ঘ ধূলিমণ্ডিত হইয়া ক্রমশঃ ধবংশ-কবপিত হইতেছে, তাহার 
কে সন্ধান লয়? যতটুকু উদ্ধর চেষ্টা হইতেছে, তাহ! হিমালয়ের কাছে দর্ষপ মাত্র। 
স্থতরাং এ বিষয়ে গৌড়ীয়-বৈষব-সম্্রনায়ের কৃতি-সন্তানগণের কৃপাদৃষ্টি সর্দথা 
বাঞনীয়।* 





*এই উল্ল।মের অধিকাংশ, প্রসিদ্ধ বৈষব-প্ডিত নিত্যধামগত ৮রাসবিহারী 
সাংখ্যতীর্ঘ মহাশয়ের লিখিত « বৈণব-সাহিত্য ৮ নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্থলিত। 


তৃতীয় অংশ। 
বর্ণ প্রকরুঞ। 


80 


দশম উল্লাস । 


বৈষ্ণবশধোর শাঝিক ব্যৎপত্তি ইতপূর্বে বিবৃত হইয়াছে; এক্ষধে বৈধাবের 
সামা লক্ষণ নির্দেশ কর! যাইতেছে। পিক্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে-- 
« বিধুরেব হি যন্তৈষ দেবতা বৈঝবঃ স্বৃতঃ 1৮ 
বৈধবের সামান্ত . অর্থাৎ বিষণ) ধাহার অতীষ্ট দেব, তাহাকে বৈষ্ণব বল! 
লক্ষণ যায়। আবার পঞ্মপুরাণে লিখিত আছে-_- 
« গৃহীত বিষুদদীক্ষাক বিষুপুজাপরে নরঃ| 
বৈষণবোহভিহিতোইভিজ্জ রিতরোইম্মা্টবৈধ্চবঃ | 
অর্থাৎ যে বাক্তি বিষ্ম্রে দীক্ষিত ও বিষুধুজাপয়াযণ তিনিই বৈষ্ণব নামে 
অভিহিত, তত্তি্ন অন্ত ব্যক্তি অবৈষব বুয়া পরিগগত। 
্বনদপুরাণে আরও কথিত হইয়াছে_- 
« গরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা! সমুপস্থিতে। 
নৈকাদশীং তাজে?্‌ যচ্চ যন্ত দীক্ষান্তি বৈষ্বী ॥% 
অর্থাৎ গল্পম আপণেই হউক বা গরম হর্ষেই হউক যে ব্যক্তি প্রীএকাদদী 
প্রভৃতি প্রীবিষু্রত পরিত্যাগ না করেন, এবং যাহার বধু দীক্ষা, তিনিই 
বৈষণব। 
শানে জীবিতের গ্ষে প্রধানত: ৪৮ প্রকার সংস্কারের বিধান দৃষ্ঠ হয়। 
সেই সকণ সং্ক।রে সংস্কত হইলেও এক দীক্ষা-মং্কার অভাবে গমন্তই বার্থ হইয়া 
যায দীক্ষা-সংস্কারের এমনই প্রভাব, এই একটা মাত্র সংস্কার ঘারাই দে নমুধায় 


১৯২ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





সংস্কার পূর্ণ হইয়া পাকে | এমন কি, উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও যদি 
গীক্ষা গৃহণ না করা হয়, তাহা হইলে তাহাঁও নিরর্থক হইয়। থাকে। যথা__ 
“ অদীক্ষিতঘ্য বামোরু কৃতং সর্ব নিরর্৫থকং ৷ 
পশুযোনি মবাপ্রোতি দীক্ষা-বিরোহিতে। জনঃ ॥% 
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ গত বিফুয।মল বচন। 
হে বামোকু ! যে ব্যক্তি দীক্ষা গৃহণ না করে, তাহার সমস্ত কর্ধানুষ্ঠান বিফল 
হুইয়া থকে । দীক্ষাবিহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। 
পুনশ্চ স্বন্দপুরাণে শ্ীব্রদ্ধনারদ সংবাদে কথিত হইয়াছে 
« তে নর।ঃ পশবে! লোকে কিং তেষ|ং জীবনে ফলং। 
ধৈ নন লন্ধা হবেদীক্ষা নচিতো। বাঁ জনাদ্িনঃ ॥৮ 
অর্থাৎ যাহার! ঝিষুরদীক্ষা গ্রাপ্ত না হয় অথবা জনার্দনের পূজা না করে 
ইহলোকে তাহারা পশুনামে অভিহত। তাহাদের জীবন ধারণে কি ফল? 
দীক্ষা ব্যতিরেকে গ্রাবিষুঃ পুজায় কাহারও অধিকার জনে না; আবার 
এই শ্রীবিষু পুজা সকলেরই অবশ্ত কর্তব্য। 
ঘেহেতু,__ 
" শালগ্াাম*শিলা পৃ্গাং বিনা যোইঞ্নাতি কিঞ্চন। 
স চণ্ডালাদি বিষ্টান্পা মাকল্পং জায়তে ক্রিমিঃ ॥৮ 
অর্থাৎ ্রণালগ্মশিলার্চন ব্যতীত যে ব্যক্তি কিছু ভোজন করে, সে 
ফ্ল্লকাঁল পর্যন্ত চণ্ডাল বিষ্ঠা ক্রিমি হইয়া জগ্মগৃহণ করে। ইতাদি বচনে পুজার 
নিভ্যাবশ্ত কতা সথচিত ওয় দীক্ষা গৃহণেরও নিত্য চিত হইগ়াছে। অতএব 
্বীক্ষা গৃহণ জীত মাত্রেরঈ যে অবশ্ কর্তবা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অদীক্ষিত ব্যাস্ত গণ্ডুর সমান, ইতঃপূর্ষ্ে উক্ত হুইয়ছে। এইরাপ পঞ্ত 
ছুুয়ায় কথা, বেদের অঙ্গ নিরুক্ত গঙ্ে স্পষ্ট উল্লি'খত আছে।_ 
* স্থানুরয়ং ভারহারঃ কিলতুদ্বীত্য বং ন বিঞ্াানাতি যোহর্থম্‌ | ১৯ অঃ। ১৮ 


দ্ীক্ষার আবস্তীকতা । 


বেদের-মুখ্যার্থ। ১৯৩ 








অর্থাৎ যে ব্যত্তিং বেদ অধ্যয়ন করিয়াও বেদের অর্থ পরিজ্ঞত না হয়, সে স্থান্থর 
সায় জড়; তাহার বেদাধ্যয়ন, শর্করাবাহী পণ্তর স্তায় কেবল ভার-বহন মাত্র। 
ফলত তাহার বেদপাঁঠ পণ্ুশ্রম মাত্র । সুতরাং যাহারা বেদপাঠ করিন্বা বেদের অর্থ 
অবগত হন, তাহাধেরই বেদপাঠ সীর্থক। বেদের 
মুখ্যার্থ কি, স্বয়ং বেদই তাহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
যথ। খপ্ের। প্রথম মণ্ডলে_- 
« খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যন্মিন্‌ দেবা অবিবিশ্বে নিষেছ্‌ঃ 
যন্তক্নবেদ কিমূচা করিন্যতি য উততিুষ্ঠ ইমে সমাসতে ॥৮ 
২৩।২১1১৬৪ হত 
গপরমব্যোম্‌ অর্থাৎ সর্বব্যাপক এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর পরমেস্বরেই 
লমন্ত মন্ত্র ও সমস্ত দেবত! অবস্থিত। যেব্যক্তি মেই পরমেশ্বর অর্থাৎ বিষুণর বিষর 
কিছুমাত্র অবগত ন! হয়, তাহার দেই বেদমান্ত্রকি করিবে 2 
এই বৈদিক বচনের তাৎপর্যযান্ুদরণ কারয়া। « শ্রীনারদ-পঞ্চরা্র ” 
বলিয়াছেন-_ 


বেদের মুখ্যর্থ। 


“ বিষ্ুতবং পরিজ্ঞায় একং চানৈক ভেদগং । 
দীক্ষয়েশ্মোদি নীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপমন্ততান্‌ ॥” 
... অর্থাৎ এক ব। বহুভেদগত বিষুবতত্ পরিজ্ঞাত হইয়া, ফেবল দীক্ষ1থ উপস্থিত 
ঘ্যক্তি কি, নিখিল জগৎকে দীক্ষা! প্রদান কাঁরবেন ? 
অতএব যীহ।য়া পরমেশ্বরকে অবগত হন, পরমেশ্বর কেধল তাহাদেরই প্রাপ্ত 
হন। ফলতঃ সমস্ত বেদমন্ত্র এবং সেই মন্প্রতিপাস্ত অগি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা 
পরমেশ্বর বিষ্ণতেই অবস্থিত অর্থাৎ পরমেশ্বরহই গকলের আধার। বেদের এই 
সার সিদ্ধান্ত ষাহাদের হদর়জম ন। হয়, তাহাদের পক্ষে বেদপাঠ পণ্ুশ্রম মাত্র। 
পরস্ধ উক্ত বেদার্থ-পরিজ্ঞান ভগবদারাধনা ব্যতিরেকে কখনই সম্তব হয় না। আবার 
তগবদারাধনের অধিকার, বিনা দীক্ষায় সিদ্ধ হয়ুনা। এইজন্তই ইতংপুর্মে উক্ত 
চু 





5৪৪ বৈষ্ঃধ-বিষৃতি। 


হইয়াছে, অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমন । 

অনেকে বলিয়া থাকেন--" দীক্ষা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই । যজ্ঞো- 
পবীত ধারণই প্রধান সংস্কার এবং গান্সন্ীই মৃূলমন্ত্র। অতএব উপবীত গ্রহণ করিয়া 
গায়ত্রী জপ করিলেই সমস্ত দিদ্ধ হইয়া যায়। বেদে ষজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রীর বিধান 
আছে, দীক্ষার বিধান নাই ।” 

যাহারা কখনও বেদ আলোচনা করেন নাই, তাহারা একথা বনিলে তত 
আশ্চর্যের বিষয় হয় না, পরন্ত ধাহারা আপনাদিগকে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে 
করেন, তাহাদের পক্ষে এরূপ উক্তি অতীব আক্ষেপের বিষয়। বেদে দীক্ষা" 
প্রকরণ অতি সুন্দরভ|বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
যথা বছুর্ধেদ__ 

« ব্রতেন দীক্ষামাপ্রোতি দীক্ষরাপ্রোতি দ্ষিণম্‌। 
দক্ষিণা শ্রন্ধামাপে।তি শরদ্ধরা সত্যমাপাতে 1৮ অঃ ১৯ মঃ৩০। 

অর্থাৎ গুরু সেবারূপ ব্রতদ্বার! মনম্য দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষা হইতে দক্ষিণার 
প্রাপ্তি, দক্ষিণা দানেই শ্রচ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা হইতেই সত্য গ্রাপ্ত হওয়া যায়। 

আবার তরেয় ক্ষণ, প্রথম অধ্যায়ে উত্ত হইয়।ছে-_ 

« খতং বাব দীক্ষা, সতাম্‌ দীক্ষা । 
ত্মা্দীক্ষিতেন সত্যমেব বদিতব্যম্‌॥৮ ১/১।৬ রী 

অর্থাৎ দ্বীক্ষাই খত, দীক্ষাই সত্য। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির সত্যবাদী 
হওয়া কর্তব্য। | 

অধুনা দীক্ষা-মন্ত্রেরে অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কেহ রুদ্্মন্ে। কেই 
শক্তিমন্্রে আরও কেহ কেহ অন্ান্ত দেবতার মন্ত্রে দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত এরূপ দীক্ষাকে এক দাক্ষা বলা ঘায় না, দীক্ষাভাস মাত্র বলা ঘায়। যেহেতু 
বিধুঃই দীক্ষার দেবতা; হুতরাং খিষুমান্্র দীক্ষা গ্রহণ করিলেই দীক্ষা পুর্ণ হইয়া 
থাকে। কলত; বৈষাণী দীক্গােই দাকষার পূর্ণতা! সিদ্ধ ছয় এবং ইহাই বেদ-মগ্ত। 








কীক্ষাবিদি বৈদিক। 


বিষুই দীক্ষা-ন্বামী। ১৯৫ 

যথা, তরেয় ব্রাঙ্মণে_ 

« অগ্রিশ্চহবৈ বিষুপ্চ দেখানাং দীর্ষণপাঁলৌ । 

তো দীক্ষায়া ইশাতে ত্যদাঞ্জ। বৈষণবম্‌ হুবিভবতি ॥ 

যৌ দীক্ষায়া ইশাতে তো গ্রীতৌ দীক্ষাম্‌ প্রযচ্ছতাম্‌ 

যৌ দিক্ষয়িতারৌ তৌ দীক্ষয়েতাং (" ২1১1৪ খণ্ডে" 

অর্থাৎ অগ্ি এবং বিষু দেব তাগণের দীক্ষাপালক | এই দেবতাদয়ই দীক্ষার' 

ঈশ্বর । এই কারণে, আগ্রা-বৈষ্ব হবি হয়। ধাহার৷ দীক্ষা স্বামী হইবেন, তাহারা 
গসন হয়া দীক্ষা দান করিবেন । দীক্ষাদান- যোগ্য ব্যক্তিই দীক্ষাদান করিবেন । 
এই শৌতপ্রমাণ অনুসারে সিদ্ধ হইল যে, অগ্নি ও বিষ্ুই দীক্ষার স্বামী। 
অগ্নি হইতে দীক্ষার আ'রন্ত অর্থাৎ হোমক্রিয়ার আরক্ত' 
হইরা বিষু-মন্ত্রগহণেই দীক্ষার পরিসমাপ্তি হয় | 
আবার বিষুই যে সর্বোত্তম দেবতা, এবং সর্বদেবগয়, তাহা ইতঃপূর্বরে কথিত 
হইয়াছে । অতএব এক্ষণে এই পিদ্বাস্ত করিতে পারা যায় যে, বৈদিক বিধান অন্- 
সারে বৈষ্ণবী দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা । যেহেতু বেদ, বিষুকই দীক্ষার স্বামী কহিয়া- 
ছেন। আরও বিষ্ঠুর পর যখন অন্য কোন দেবতা নাই, তখন বিষু-মন্ত্র গ্রহণ রূপ 
দীক্ষী-সংস্কারের উপরও আর কোন সংস্কার নাই, এবং এক বিঝু-পুজ|তেই সমস্ত 
দেবতার পুজা সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বিষুপুজকের অর্থাৎ বৈষ্ণবের আর অন্ত 
কোন দেবতার পুজার প্রয়োজন হয় না। শরতি বলেন_-« বিষ সর্ব দেবতা: 1 
অর্থাৎ বিষু। সকলেরই দ্বেবর্তা। অতএব বস্চু-পুজা করিলে সকল দেবতারই 
সন্তোষ সাধিত হয়। তাই শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে. 

“ যথা তরোর্মুল নিষেচানেন 

তৃপ্যস্তি তৎ শ্বন্তৃজোপশাখাঃ 

প্রাণোপহারাচ্চ ষথেক্দ্রিয়ানীং 

স্তখৈব সর্বাহণমচাতেজ্যা |” ৪1৩১1১২ 


বিষুউ দীক্গ।র স্বমী 


১৯৬ বৈষঃব-বিবৃত্তি। 


িিতশাটিপাার্শী্াশীশী্ীশোটিটি তি শীশাশিপিিাাশি 





অর্থাৎ তরু-মূলে জল দেচন করিলে যেমন তাহার কাণ্ড শাখা প্রশাখ। 
পর্বাস্ত শরীফুল হইয়া থাকে, অগ্নাার করিলে যেমন সমস্ত ইন্জিয়ের পরিপু্টি ও দি 
সাপিত হয় সেইরূপ একমাত্র অটাত শ্রীহরির অর্চনা করিলেই সফল দেবতা ই তৃপ্তি 
হইয়া থাকে । 
এই কারণেই দীক্ষিত বাক্তি বৈষৰ নামে অভিহিত হইয়া পাঁকেন। দী।ক্ষত 
বাক্তি দীগণএরতপা।স্তর সর্ধ্বাদবয় বিষুুকে আপন গ্রতু হ্বীকায় করিয়া তাহার পূজ। 
করিয়া খাকেন। দীক্ষিত বাক্তির মন্ত্রদেবতার পুজা করা নিত্য কর্তব্য। 
থা, আগমে-_ | 
« লব্ধ শন্স্ত যো নিতাং নার্চয়েশন্্-দেবতাং। 
সর্দকপ্ম।ফলং ভন্তানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা | 
অর্থাৎ যে বাকি সন্ত লাভ পূর্ববক গুতাহ মন্ত্-দেবতাফে অর্চন| না করেন 
তীহার সমগ্ত কর্ম নিষ্ষপ হয় এবং মন্্রদেবতা তাহার অনিষ্ট সাধন কয়েন। 
অতএব দীক্ষা গ্রহণ যে সকলের অবস্ত কর্তবা, াহাতে আর সন্দেহ নাই। 
আবার দীক্ষিত বাকি যে « বৈষুব ” নামে অভিহিত হইয়া! থাকেন, তাহ! এতয়ের 
ব্র্ষণে স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে । তদ্যথা-- 
« বৈষবো ভবতি বিষ বৈ যঙ্জ গয়মেবৈনং 
তদদেবতয়। ম্বেন চ্ছন্দস! সন্বর্ধায়তি ॥ 
১ পঞ্জিকা, ৩অ, ৪র্থ খণ্ড । 
যে ব্যক্তি বিষু দীক্ষা গ্রহণ করেন, সে বাক্কি *বৈষ্ব* নামে অভিহিত হইয়া 
থাকেন। যজ্ঞই বির নাম। বিষু-দেবত! নয়ং স্বতগ্্র রূপে সেই পুরুষের (বাহার 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং যিনি বৈষ্ণব হন তাহাদের) বর্ধন করিয়! 
থাকেন। 
এই বৈদিক গিদ্ধান্ত অগ্নসারেই শ্রীহরিভক্ি-বিলালের দ্বিতীয় বিলাসে 


বৈষব স্বতন্ত্র জাতি । ১৯৭ 


পাশাপাশি 





বিষুঃ-ফ1মলের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াচে-_ 
« মতো গুরুং প্রণমোবং সর্ধশ্বং বিনিবেস্ধ চ। 
গরীয়াদ্বৈষঃবং মন্্ং দীক্ষা পূর্বং বিানতঃ0% 
আতএব গুকদেবকে প্রণাগ কর। আপনার সর্ধন্থ শ্রীগুরুচরণারবিনে 
সমর্পণ কর এবং দীঙ্গণাপুর্ববক যথাবিপি বৈষ্ণব 
গ্রহণ কর। দীক্ষা শবের ব্যুৎপত্তি। যখা-_ 
« দিলাজ্দ!নং যাতো| দগ্যাৎ কুর্মাৎ পাপত্য সংক্ষয়ং। 
৮ স্্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈত্তত্বকো বিদৈ: 1 
অর্থাত যাহা দিবাজ্ঞান প্রধান করে এবং পাপক্ষালন করে, সেই প্রকরণকফে 
ভজ্ঞ দেশিকগণ দীক্ষা! বলিয়া থাকেন । 
বিষুন্র গ্রহণ করিয়া যিনি “বৈষটব” সংজ্ঞা লাভ করেন অর্থাৎ যিনি ধরনে 
বৈষ্ণব, কর্মে বৈষ্ণব, এমন কি ভাতি-পরিচয়েও বৈষঃব বলিয়া অভিহিত হইয়া 
থাকেন, তীছাতে জাতিভে? বা জাতিবুদ্ধি থাকিতে পারে না। সকল বৈষণবই 
তখন এক ম্বতন্ত্র বৈষ্ণবজাতিতে পরিণত হয়েন। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরীণে উক্ত 
হইয়াছে 


দীলগণ একের বাতপত্তি। 


« ব্রন্ধ কত্রিয় বিটশৃত্রা শ্চতন্রো জাতয়ে। যথা । 
স্বতত্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেধু বৈষ্বাতিধা ॥৮ ব্রহ্গথণ্ড ১১1৪৩। 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শরদ্র এই চারি জাতি ; কিন্তু জগতে বৈষ্ণব 
নামে এক জাতি আচে. তাহ! এই চারি জাতির অন্তর্গত নহে--শ্বতন্ত্র বাঁ স্বাধীন। 
পৰস্ধ চারি, বর্ণের-উপরিচর । 
তাদুশ বৈষ্ণবের জাতিভেদ বা জাঁতি বুদ্ধি করা শাস্ত্রে ঘোর অপরাধজনক 
বীর্তিত হইয়াছে । যথা ইতিহাঁস-সমুচ্চয়ে-_ 
“ শূদ্রত্বা ভগবস্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । 


বৈষ্ণব স্বতন্ত্র জাঁতি। রী 
স্পা বী্গতে জাতি সামান্তাৎ সযাতি নরকৎ কবং॥ 


১৯৮ বৈষ্টব-বিবৃতি। 





অর্থাৎ ভগবস্তক্ত বা বৈষ্ণব শৃত্র, চগ্ডাল বা শ্বপচ যে কোন হীন কুলে 
জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাকে পাঁমান্তজাতি রূপে, বাঁ অন্থ শূত্রাদি যেরূপ, ইনিও 
সেইরূপ ইতাদি সমানজাতি রূপে দর্শন করিলে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হয়। 
অতএব বৈষ্ণব যে-সে কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও বিষ্ু-দীক্ষণ প্রভাবে ও 
'বৈষ্চব-সদাচার প|লনে তাহার শূদ্রানি জাঠিদোষ বিনষ্ট হইয়! যাঁয়। তখন তিনি 
ভাগবত বা বৈষ্ণব জাতিতে উন্নীত হন। পন্পপুরাঁণে, তগবন্ধ্ষংবাদে উক্ত 
হইগ্সাছে_ 
“ ন শৃদ্রা ভগবস্তত্তা স্তে তু ভাগবতাঃ মতা: । 
সর্ববর্ণেষু তে শৃড্রা যে ন ভক্তী' জনা্দিনে |” 
অর্থাৎ ভগবদ্তক্তগণ শূদ্র নহেন, তাহারা. ভাগবত নামে অভিহিত । যাহারা 
ভগবানের প্রতি ভক্তিমান না হয়, তাহ।র। যে কোন 
বর্ণ হউক না কেন, তাহাদিগকে শুদ্র বলিয়া 
জানিবে। 
আরও কথিত হইয়াছে_-« আর্চ্যবিষ্ৌ শিলাধীগুরুষু নরমতি বৈষবে” 
জাতিবুদ্ধি * * * বিষ সর্বেশ্বরেশে তদিভর সমস্ত বা নারকী সঃ 
অর্থাৎ যে নরাধূম শীলগ্রামে শিলীবুদ্ধি, গুরদদেবে নরবুদ্ধি এবং বৈষুবে 
জাতিযুদ্ধি করে, সে নারকী, নুতরাৎ প্রায়শ্চিত্ার্থ | 
পুনচ্চ পন্মপুরাণে খাঘ-মাহাত্য্যে উক্ত হইয়াছে-- 
« শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিগ্রমবৈধবং 
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি পুনাতি তৃবনজ্রয়ম্‌ ॥” 


বৈষ্ণব শুদ্ধ নহে। 


অর্থাৎ ইলোকে অবৈধ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের সমান ও দর্শন করে নাঁ, কিন্তু 
বৈষ্ঞব বর্ণবাহ্‌ হইলেও ত্রিতৃ$ন পবিত্র করিয়া থাকেন। 
বৈষ্ণব শৃদ্রাদি নীচ-কুলোৎপন্ন হইলেও তাহার সেই ছুূর্জাতিত্ব দীক্ষা ও ভক্তি 


বর্ণ-নির্ণয়। | ১৯৯ 


শি আসিনি 





প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়| খাকে। যথা-_ 
'“ ভক্ত পুনাতি মনটা ্বচান্নাপি সন্তবাৎ ।” শ্রীভাঃ ১) স্বন্ধ। 
ভ্রীহরিভক্তিবিলামে এই শ্লেরকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_“ সম্ভবাৎ জ/তিদোষদপি পুনাতি।” অর্থাৎ যে ব্াক্তি 'নষ্টাপূর্লাক 
আমার এতি ভক্তি গরকাশ কারয়া থাকে, সে চণ্ডালাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত 
হইয়। পবিত্র হইরা| থাকে । সুতরাং ধাহার "“ বৈষব ৮» বলিরা সংদ্ঞা। হয়) তিনি 
পূর্বাতিদোষ হইতে মুন্ত হইয়া দণ্তীর ন্যায় অবগ্তই উতকষ্ট জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
খাকেন। শ্পাদ জীবগোস্বমী ভক্তিসন্দর্ডে পিখিয়।ছেন-_ 
« ইতি উপৃথুচরি হানুসারেণ যৎকিঞিহ। 
জাঁতাবপুযত্তমত্থমেব মন্তব্যম্‌ ॥? 
অর্থাৎ পৃথুরাজ অতি নীচকুলোস্তব হইলেও তাহার আদেশ সর্ববজজ গাঁলিত 
হইত। তিনি সপ্তঘবীপের একছত্র শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্ত ব্রা্মণকুল এবং 
অচুাত-গোত্র বৈষ্বগণের উপর তাহার কোন শাসন ছিল না। 
« সর্বত্রাহ্মলিতাদেশ: সপ্তবীপৈক-দগুধৃক্‌। 
অন্তত্জ ব্রাহ্মণকুলীদন্তত্রাচুত-গোব্রত:॥৮ শীভাঃ ৪1২১1১১। 
এই ্রীপৃথুচন্িতানুমারে বিচার করিয়া দেখা যায়, যে কোন কুলে জন্ম 
হউক না কেন," বৈষ্ণব” আখ) লাভ কারলে জাতিতে ও উত্তমত্ব লাভ করিবে, 
ইহাই মন্তব্য। অতঃপর তিন শান্তবাকয উদ্ধৃত করিয়! ম্বীয় বাক্যের সমর্থন 


করিয়াছেন । তর্‌_বথা-- 
“ যন্ত যক্ষণং প্রে।ক্তং পুংদো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌। 


যদন্তাত্র পি দৃশ্তেত তন্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥” 
শ্রীভাঃ গম, স্কঃ। ১১ অঃ। 


অর্থাৎ খানে হ।সণাদি বর্চতুটয়ের বর্ণজ্ঞাপক যে সকল লক্ষণ উত্ত হইয়াছে, 
যাঁদ অন্ত বর্ণেও সেই নকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, 


বর্ণ-নির্ণয়। 
০০০০ ভবে তাঁহাকে সেই বর্ণ বলিয় নির্দেশ করিবে। 


২৯০ বৈষ্ব-বিবৃতি | 


টি 








এই জন্তই বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণের বছ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং বিধুদীক্ষা- 
গ্রভাবে ছিজত্ব বাঁ বিপ্রতা সিদ্ধ হ্টায়ায় বৈষঃব, ভ্রাাপ-সদুস্ণ 
“ন্ভি-ব্রাহ্মী 1৮ যথা 
“ ঘা কাঞ্চনতাং যাতি কাংশ্ং রমবিধানতঃ। 
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিদতবং জায়তে নৃণাং।, 
শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃত তন্বসাগর বচন। 
এই প্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী িখিয়াছেন_-“ নৃপাং সর্বকো- 
ঘামের দবিজত্বং বিপ্রতা " অর্থাৎ রসের বিধান অন্ুগারে যেমন কাংস্তও খনিজ।ত 
বর্ণের সায় বর্ণে, গুণে ও মূল্যে তুলাতা৷ প্রাপ্ত হয়, সেইন্ধপ মন্ুষযমাত্রেই যথাবিধানে 
বৈজ্ঞবীদীক্ষা! গ্রহণ করিলে দিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হন। এস্থলে এই 
* বিপ্রতা প্রাপ্ত হন ” বলায় বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণবমাত্রেই তখন বেদপাঠে 
অধিকারী হন। যেহেতু, « বেদ্পাঠাদ্‌ ভবেস্বিগঃ % 
এই বচনই উক্ত বিপ্রশবদের নিরুক্তি। অতএব 
বৈষ্কবী দীক্ষাপ্রভাবে নরমাত্র্ যে দ্বিগত্ব লাভ করিয়! বেদ পাঠে অধিকারী হইতে 
পারেন) তাহ। স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ কাশীখণ্ডে লিখিত আছে-_ 
“ অন্তজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শখচক্রাঙ্কপারিণ:। 
প্রাপ্য বৈধণীং দীক্ষাৎ দীক্ষিতাঁ ইব সংতৃব |" 
অর্থাৎ মযুরধবজ এদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ববীদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া 
যাল্িকের স্তায় শোভা পাইয়া থাকেন ! 
বৈষণবের এই বিপ্র-তুল্য ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক কর্পজড় ব্রাঙ্ষণা- 
ভিমানী শ্মর্ভজন বৈষ্ণবকে ত্রষ্টাচারা বলিয়া উপহাস ও নিন্দা কারয়া খকেন| 
আরও বলিক্পা থাকেন, বেঞ্চর বর্ণাশ্রম ধর্ম মনে না। কিন্তু তাহাদের জান! 
উচিত, বৈষ্ণবধর্্ম বেদ-প্রণিহিত ধর্ম, সুতরাং বৈষ্বজন বেদাহ্থসারেই বর্ণাশ্রম ধর্ম 
গালন করিয়া থাকেন, তাহারা বেদ-বিরুদ্ধ কপোল-কাল্লত কোন বিধি-নিষেদের 


বৈষণবের ছিজত্ব। 


বৈষ্ণবের ছ্থিজ্ব ২৯১ 








অন্বর্তী হয়েন না। অতএব বৈষ্বের বিপ্রতুল্যতা বেদ-মুলক। বেদ কোন 
বর্ণবিশেষকে উল্লেখ না করির দীক্ষিত মাত্রকে ত্রাঙ্ষণ বলিয়াছেন। যথা শতপথ 


রাহ্মণে-_ 
« তঁ্বৈ বসন্ত এবাভ্যারভেত বসস্তে। বৈ 


বাক্ষণন্র্তুঘ উ বৈ কশ্চ যজতে ত্রাঙ্গণীতৃ়ৈব 
যজতে 81 ১৩ গ্রপাঃ। অং ৪1১1১ 
অর্থাৎ বসস্তেই আরম্ভ করা আবশ্তক | বসস্তই 
ব্রাহ্মণের খত, যে কেহ ঘজন করিয়া থাকেন তিনিই 
বেদ-সিদ্ধ ত্রাঙ্গণ হুইয়া য্গন করেন। 
ফাল্গুন চৈত্র মাসই বসন্ত খহু। এই ছুই মাসই দীক্ষা গ্রহণের প্রশস্ত কাল। 
থা গ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে_২য়, বিঃধৃত__ 
« ফাস্তনে সর্ববশ্ত্ব মাচাধোঃপরিকীত্িতঃ |" আগমে 
»অন্তরাস্তস্ত চৈত্র স্তাৎ সমস্ত পুরুষার্থদঃ।৮ গৌতমীয়ে 
ফলতঃ বসস্তকালই বৈষ্কবীদীক্ষণ গ্রহণ করিয়া ভগবস্তজন আরম্ত করিতে 
হয়, ইছাই বৈদিক বিধান। বেদ এইরূপ দীক্ষিত ব্যাক্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিষ্ছেশ 
ফরিয়াছেন। এতরেয় ব্রাঙ্গণে স্পই লিখিত আছে__ 
« যখৈ তদ্তরান্মণন্ত দীক্ষিতগ্ত ব্রাঙ্ষণো দীক্ষিষ্টেতি। 
সীক্ষামাবেদয়ন্ত্যেব মেবৈতৎ ক্ষ্রিয়ন্ত ॥৮ ৩1৪ অঃ। 
অর্থাৎ যে প্রকার ব্র্ষণের দীক্ষা সময় “আমি অমুক ক্রাঙ্ষণ দীক্ষা 
লইতেছি” বলিয়া! আবেদন করিতে হুয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কেও “ আম অমুক 
ত্রাঙ্গণ” বলিয়া আবেদন করিতে হয়। 
এই শ্রুতির ভাষ্মে আপন্তস্ত স্থত্রের যে বচন উদ্ভৃত হইয়াছে, ভাহাতে উক্ত 
জন্তিরনন্ঘ আরও ম্পষ্টতর হুইয়াছে। যথা 
« ্রাঙ্গণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষতে ভন্ম।দ্রাজন্ত 
বৈশ্তোৌ আপি ব্রঙ্ষণ ইত্যেবাবেদরতি ॥1 
১৬ 


বৈষবের ছিজত্ব 


২০২ বৈজ্কঘবিধৃদ্তি।। 





সপাসপিপাসপিসসপিপসি 


অর্থাৎ যে দীক্ষা প্রহণ করে,' সে. ব্রাঙ্গণ হইয়া যায়। সুতরাং ক্ষত্রিয় 
বৈশ্তুকেও দীঙ্গ। গ্রহণাস্তর « ব্রাঙ্গণ ” বলিয়া আবেদন করিতে হইবে। 

এই সকল বৈদিক বচনকে আশ্রয় করিয়াই পুর্রাণসমূহ বৈষঃবকে 
৭ ত্বিজারিক” বলিরা ঘোষণা করিয়াছেন। যথ! নারদীয়ে-. 

“ শ্বপচোৎপি মহীপাল বিষ্গোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ 1" 

অর্থাৎ হে রাজন্! বিষুুভক্কিবিহীন ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অপেক্ষা শ্বপচ 
কুলোৎপন্ন বিষুঃত ক্ত অর্থাৎ বৈষ্বের মহিমা! ও গৌরব অধিক। 

এই জন্তই পাদ সনাতন গোস্ব!মী শ্রীরিভক্তি-বিলাসের টাকায় লিখি্া- 
ছেন__ 

« যতঃ শৃর্রেঘস্ত্যজেঘপি যে বৈষ্ণবা স্তে শৃত্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে 1 

অর্থাৎ শুদ্র কি অন্তজ কুলে জন্গ্রহণ করিলেও বিষুদীক্ষ গ্রহণাস্তর 
বৈষ্তব-সদ]চার পালন দ্বারা যদি « বৈষ্ণব ” সংজ্ঞা 
লাভ হয়, তবে আর তাহাকে শৃদ্রা্দি নীচজাতি বল! 
যায় না। পরন্থ ভগবন্দীক্ষা প্রাবে তাহাদের বিপ্র-সাম্য সিদ্ধ হয়। 

“ কিঞ্চ ভগবন্ধীক্ষা প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্র-সাম্যং দিদ্ধমেব 1” 

ফলত: যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনিই বিপ্রের ন্তায় শ্রীতগবৎস্যজল- 
যোগ্যতা লাত করিয়া থাকেন। 

এই বৈদিক সিদ্বীস্ত অনুসারে ই উ্পাদসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন-__ 

* অতএব বিপ্রৈ: সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণন1।” 
অর্থাৎ বৈষবকে বিপ্রের সহিত একত্র গণনা 

করিবে । যেহেতু হরিভক্ি-সধোদয়ে শ্রীতগবা্‌- 


বৈষ্ণবা চার্যাগণের অভিমত । 


বৈষ্ণব বিগ্রতুল্য। 


ব্রদ্মসংবাদে উক্ত হইয়াছে-- 
« তীর্থান্শ্বখতরবে! গাবে। বিপ্রা স্তথান্বয়ং | 
মন্তক/শ্চেতিবিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চেতে তনবো। মম 1 


বৈষাৰাচার্ম্যগণের অভিমত। ১২০৩ 


অর্থাৎ তীর্থ, অশ্বথতরু, বৈষুব এই পঁ/চটা "মামার তনু বজিয়। জাঁনিবে। 
জীগোম্বামীপাদ শ্রীষত্ত/গবতাঁদি হইতে আরও বন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য 
প্রকাশ, করিয়াছেন যে-_- 
« ইথং বৈষ্ণবানাং ব্ক্ষণৈঃ সহ সাম্মামেব সিদ্ধতি। 
কিঞ্চ, বিগ্রাদ্দিষড়গুণযুতাদিতা।দি বচনৈরবৈষ্ব 
্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিন্জতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্যং 
নির্দিন্তাতিতবাং 1” ণ 
অতএব পূর্বোক্ত শ্রোতগ্রমাণ ও তদমুগত পৌরাণিক বচন অনুসারে বুঝা 
যাইতেছে যে, জাতি পৃজ্য নহে, গুণই পৃজ্য। পরস্ত গুণ ও কর্ণ অনুসারেই বণ 
নির্ণয় হইয়া থাকে । যথ1-- 
“ ন জাতি পুজ/তে রাজন্‌ গুণা: কল্যাণকারকা:1 
চগ্ডালমপি বৃত্বস্থং তং দেবা ব্র্গণং বিদুঃ॥৮ 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা । ২১ অঃ। 
অর্থাৎ ছে রাজন! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও যদি 
বৃদ্ধস্থ হয় অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষ গ্রহ করিয়া সদাচার পরায়ণ হয়, দেবতাগণ 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয় জ্ঞাত হয়েন। 
বর্তমান সময়ে ত্রাঙ্গণ বলিলে লোকে বুঝিয়া থাকেন, ধাহার পিতা ব্রাঙ্গণ জাতি 
এবং মাতা ব্রাঙ্মণী তিনিই ব্রাঙ্ষণ। ব্রাঙ্গণের রসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে ধাহার 
্ম হয় নাই, তিনি কিছুতেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। বর্তযানকালে ব্রান্মণজাঁতি 
বিষয়ে লোকের সাধারণ ধারণাই এইরূপ। কিন্তু বেদ-ধর্শসংহিতা-পুরাপাদিতে 
ইহার বিপরীত খিঙ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যাঁয়, তাহা ইতপূর্কে কিঞ্চিৎ বিবৃত 
করা হইয়াছে । খণ্বেদের পুরুষসথক্ত ব্যতীত অন্থান্ত সুক্তের যেখানেই ব্রাঙ্মণশব্ব কোন 
ব্যক্তিকে বোধ করাইবার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই দেখিতে পাওয়া 1য় 


২৪ | বৈষধ-বিধৃত্তি। 





বর্মণ শব্ধ কোন নির্দিষ্ট জাতি বিশেষকে বোধ না করাইয়া স্বতিপাঠক খত্বিক- 
মাত্রকেই ৰোধ করাইয়! থকে । তত্তিন্ন 'বিপ্রী" শবের যে প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়, উহাও কোন জাঁতি বিশেষকে বুঝায় না। উহার অর্থ মেধাবী বা 
বুদ্ধিমান্। পরন্ত খগ্থেদীয় পুরুষসক্তের বর্ণোপত্তি-বোধক খুকৃটি আলোচন! 
সান করিলে, চারি বর্ণের সৃষ্টি যে গুণ ও কর্দের নিভাগ 
৮ অনুসারে হইয়াছে, তাহ! স্পষ্ট প্রতিপন্ন হুয়। ১১শ, 
খকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে__ 
” যৎপুরুষং বাদধু: কতিধা বাকল্পয়ন। 
মুখং কিমন্ত কৌ বাহু কা উরুপাঁদা উচাতে 1” 
১২শ) খকে উক্ত গ্রশ্ন্ের উত্তর দেওয়! হইছেছে__ 
« ব্রাঙ্মণোহন্ত মুখমাসীতবা রাজন্যঃ কৃতঃ ৷ 
উষ্ক তদন্ত যতত্তঃ পঞ্যাং শুরা! অজায়ত ॥৮৮ ৮/৪1১৯। 
প্রশ্ন হইতেছে-_“ধাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকার 
কল্লিত হয়েন? অর্থাং তিনি বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ কিরূপে 
তীহার শরীর করনা করেন? তাহার মুখ কি? বাছছয়কি? উরু ও পাদহয়ই 
বাঁকি?” 
ইহাঁরই উত্তরে বলা হইয়াছে-_« ব্রাঙ্মণকে তাহার মুখ স্বরূপ কল্পনা করা 
হইয়াছিল, ক্ষুত্রিয়কে ত্াহা'র বাছদ্য় কল্পনা করা হইয়াছিল, বৈশ্ত, সেই পুরুষের 
উক্ণ করিত হইয়াছিল এবং শূদ্রকে তাহার পদরূপে ক্পনা করা হইয়াছিল। যদিও 
ূত্ নবন্ধে “ পন্াং শৃদ্র অজায়ত ” অর্থাৎ পদদয় হইতে শুদ্ধ জন্িযাছিল, স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে, তথাপি প্রশ্নে যখন « ব্যকল্সয়ন্‌ ” শব রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ঘখাক্রমে তাহার মুখ, বাছ ও উরু রূপেই কল্পিত হইয়াছে, তখন পদ হইতে 
_ শুদ্রের উৎপত্তি করন ব্যতীত অন্ত কোনরূপ অর্থ সঙ্গত বোঁধ হয় না। ূ 
সে যাহ! হউক, বৈদিক-কালে যে, কেন জাতিতেদ গ্রথ! ছিলনা, তাহান্তে 


চতুর্ববর্ণের উত্পন্তি । ২৪৫ 
কোন সন্দেহ নাই। জীব-সথষ্টির পরে হাহা যেরপ বৃদ্ধি, .অব্্বন ৪ কির, 
তাহার! সেইরূপে ত্রাণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূত্র এই চ!রি 
- ভাগে বিতক্ত হইলেন। প্রথমতঃ মনুষ্য দিগের মধ্যে 
বর্ণ বা জাতিগত কোন পার্থকা ছিলনা__ 

“ ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ধং ব্রহ্মময়ং জগৎ | 
পা পুর্ব সষটং হি করা বর্ণতাং গতং ৮ 
মহাভারভ শাস্তিপর্ব ১৮৮1১৬। 
অর্থাৎ আদিকালে কোন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিলনা, জগত ব্রহ্মময় ছিল, 
লুতর।ং মনুষ্যমাত্রেই দ্বি্জ ঝ] ব্রাঙ্গণ নামে সমাধ্যাত ছিলেন। কেবল কর্ণ দ্বারাই 
বর্তেদ সূচিত হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
* দৈব্যো বৈ বর্ণে ব্রাহ্মণঃ আন্ধ্যো শৃঙ্রঃ 1” ১২৬৭ 
অর্থাৎ দেবভাব হুইতে তরান্মণ বর্ণের ও আন্মুরভাৰ হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি 
চ্ইয়াছে। 


চতুর্বণণের উৎপত্তি। 


* অসতো বৈ প্রষ সম্ভৃতো যৎ শৃদ্রাঃ 1৮ ৩|২। 

অর্থাৎ এই শূত্র অসৎ-সম্ভৃত। 

অতএব সমাজের আদিম অবস্থায় মানবের শ্বন্ব গুণ ও কর্মের উচ্চনীচ 
অনুসারেই ত্রাঙ্গণাদি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। জন্মের সহিত উহার কোন সন্বস্ধ 
ছিল নাঁ। বাঁহ!র! সং--সদাচারী তাহারা আর্ধ্য বা ব্রাহ্মণ এবং যাহারা অসং বাঁ 
অসনাচারী তাহার! অনারধ্য বা শৃদ্ত। 

জমস্তাগবতে লিখিত আছে-- 

| * এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্বধা্বয়ঃ। 

, দেব নার/য়ণো নান্ত একাগি বর্ণ এব চ।॥” ৯1১৪1৪৮। 
পুরাকালে সর্বববাধ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিলেন, এবং এক জগি ও এক বণ 


২১২৪৬ . বৈহ্ব-ছিবাতি। 





বান্জাতি,ছিল। এই একবর্ণের নাম “ হংস। যথা"-“ক্সদৌ ক তযুগে বর্ণে। বৃধাং 
হুংস ইতি স্বৃতঃ1৮ এই হুংসবর্ণের নারায়ণ-পরায়পত্ব হেতু সকলেই যে বৈষ্ণব 
ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই বেদ-প্রণীহিত বৈষ্ণবধর্মের সাহায্যে 
যেমন সহজে ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়, সেরূপ আর কোন সাধনাতেই হয় না। 
উক্ত মৌলিক হংস বর্ণ হইতেই মমান্ের সুশূঙ্খলতা-সাধন ও অভ;ব পুরণ উদ্দোশে 
বিভিন্ন সময়ে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শূঙ্দরের উৎপত্তি হইয়ছে। বগা 
“ কামভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধন৷ প্রিয়পাহসাঃ। 
ত্যক্ত-স্বধশ্মরক্তাঙগ স্তে ঘিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥” 
মহাভারত শাস্তিপব্ব ১৮৮।১১ 
অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ রজগুণপ্রভাবে কামী, ভোগপ্িয় এবং ক্রোধ-পরতন্ত্র 
সাঁছসিক কর্খে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিগ হইয়াছিলেন তাহারা ত্রাহ্মণধন্্ম ত্যাগ 
ছেতু রক্তবর্ ক্ষত্রিয় হইলেন। 
« গোত্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কষ্ুপজীবিন:। 
্বধর্মান্‌ নানুতি্ন্তি তে দবিজা: বৈশ্ততাং গতাঃ॥৮ এ 1১২ 
গে সমুদয় স্বিজ রজ ও তমগুণ প্রভাবে পণ্ডপালন ও কৃষিকাধ্যের ছারা 
জীবিকা-নির্বাহ করিতেন, তাহার! শ্বধন্ম ত্যাগ হেতু পীতবর্ণ বৈশ্ত হইলেন। 
« হিংসনৃত প্রি লু সর্বকর্ম্োপজীবিনঃ 
কৃষ্ণা; শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥% এর ।১৩ 
যেসকল দ্বিদ তমগুপপ্রতাবে হিংসা-পরতন্ত্রমিখ্যা-প্রিয, লোভী ও শৌচ- 
পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বিধ কর্মের ঘর! জীবিকার্জন করিতে লাগিলেন, ত।হার! শৃত্র 
. হুইলেন। 
এই জন্যই সমস্ত উপনিষদের সার ভাগ শ্রীমন্তগবদ্গীতায় ভগবান্‌ ্রককঃ 
অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন_ 
« চাতুরবর্ং ময় সৃষ্ং গুণকর্মীবিভাগশঃ।” ৪1১৩। 


চতুর্বর্পের উৎপত্তি ২৭, 





৭ গুণ গ কর্দেষ বিভাগ অনুদারে আমি” চাঁরি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি” 
আরও বলিয়াছেন-_ 
« ব্রন্থণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শুদ্র।ণাঞ্চ গরস্তপ। 
কর্দাণি গ্রবিভক্তানি-শ্বভাব-গ্রভবৈগ্ত”শৈঃ1% ১৮1৪১ । 
জীবমাত্রই 'ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকের -ক্রিয়ারও পার্থক্য. 
আছে। মন্ুষ্যের মধ্যেও উক্ত গুত্রয়ের ইতর বিশেষ থাকাতে ম্বভাবেরও অনেক 
প্রকার পার্থক্য আছে। . তন্মধ্যে সাত্বিক-স্থ ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ত্রাঙ্গণ,- রজঃ-ম্বন্ভাব 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয় তম-্থত|ব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শূদ্র এবং রজন্তম-গুধ-মিশ্রত . 
স্বভাবের বাক্তিগণ বৈশ্ত। এই জন্ই ইহাদের পৃথক্‌ পৃথক কর্ণ গ্রবিভক্ত 
হইয়ছে। 
পূর্বোক্ত শীতা-বচনের ব্যাখ্যাস্তর করিয়া বলেন যে, সৃষ্টির গরথমে ভগবান্‌ 
চারিবর্ণের আত্মা চারি গ্রকার করিয়। সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রাঙ্গণেক আত্মা 
সববপ্রধান, ক্ষত্রিক্নের রজংপ্রধান, বৈশ্তের রজন্তমপ্রধান এবং শৃত্রের আত্মা তমঃ- 
প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও শান্্-বিরুন্ধ। আত্মা গুগাতীত পদ, গীতাতেই 
উল্লিখিস্ত হইয়াছে। (১9 ১৯ল্লোঃ দ্রষ্টব্য) গুণাদি জীবের জন্মগত নহে, 
সাধনাদি উৎকৃষ্ট উপায় ছারা তাহাদের এই সকল গুণ লব্ধ হুইয়া থাকে । এই. 
সকল গুণ মনুম্যের জধ্মগত হইলে আর জ্ঞান প্রাপ্তির আবপ্তকত! উপ্লব্ি হু় না? 
'অভএব জাতি নিবিবশেষে যিনিই সত্বুণসম্পন্ন হইবেন তিনিই প্রধান হইবেন*- 
তিনিই ব্রা্মণ ছুইবেন'। : ইহাই সর্বভূতে সমদশী 'ভগবান্‌ কথিত ভাগরভ. ধর্ম। 
ফলতঃ বীহাতে যে বর্ণাভিব্যগ্তক লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তিনি সেই বর্ণ বলিয়া .সংজ্ঞিত 
হুইবেন, ইহা হিন্দুশীস্ত্ের মতত--ইহাই 'উদার-গ্রকৃতি আর্ধ্যখ গণের অভিগ্রায়। 
কর্ণফলে ছ্িজগণ শূত্রাী বর্ণ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা চিরকাঞই যে ধর্ম ও 
জ্ঞান ক্রিয়াতে বঞ্চিত থাঁকিবেন, তাহা নহে। তাদের মধ্যে ধীহারা স্ধ্ষভাব" 
বিশিষ্ট হইয়া সববধর্মকে ক্ষাগুয় কবিঘেন, তিনি অবশ্ঠই 'জাত্যুৎকর্ম লাত.কৰিষেন। 1. 


২৮ বৈষ্ঞব-বিৰৃতি 1 








পা্পাস্পা্পিসপাসপিসপাশি 


* ইত্যেতেঃ কর্মৃতিব্যস্তা দ্বিজা বর্ণাস্তরং গতাঁ:। 
ধন বজ্ঞক্রিয়া তেযাং নিত্যং ন প্রতিবিধ্যতে & ১৮1১৪ | 
মহাভারত ( শাস্তিপর্ব )। 
অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম থা! দ্বিগণ অন্যান্য বর্ণ প্রাপ্ত হুইক্লাছেন, ধন্দ ও 
যজজ-ক্রিয়। (য চিরক!ল ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রহিয়াছে, ভাহা নহে। 
যিনি বেদবিহত আচারাদির অনুষ্ঠান করেন এবং যাহাতে সত্ব গুণের 
বিকাশ দৃষ্ট হয়, তিনি শূদ্র হইলেও ত্হাকে ব্রাঙ্গণ বপিয়। নির্দেশ করিবে। 
যথা ৮ 
« ক্ষান্ত দাস্তং জিতক্রোধং ছিতাত্বানং জিতেন্তরিয়ম্‌। 
তমেৰ ব্রাঙ্গণং মন্তে শেষাঃ শুদ্র ইতি স্থৃতাঃ ( 
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা, ২১ অঃ। 
পুনশ্চ 
অগ্রিহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায় নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাং স্তান্‌ দেখা ব্রা্গপান্‌ ব্ছিঃ ॥ এ 
অর্থ ক্ষমাবান্‌, দ্মণীল, প্রিতক্রোধ, গিতাত্মা ও জিতেক্তরিয় ব্যক্তিকেই 
অরাঙ্গণ বলিয়া জানিবে, আর সকলে শূদ্র। খাহারা অগ্লিহোত্রব্রত এবং স্থাধ্যায়- 
নিরত, শুচী, উপবাসরত্ত ও দত্ত, দেবতাগণ তাহাদিগকে ব্রাঙ্মণ বলিয়া জানেন। 
এই প্রকার মহাতারত বনপর্ব, ২০৫ অধ্য।য়েও উক্ত হইয়াছে। 
মহাভারত বনপর্বে, অজগর পর্বাধ্যায়ে সর্পরূপী রাজ নছষ যুধষ্টিরকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন_- 
« ব্রঙ্ষণ: কো ভবেদ্‌ রাজন বেস্তং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির: | 
ক্রবীহাতিমতি ত্বং ছি বাক্যেবনুমিমামহে ৪৮ ১৮৮ অঃ) 
ছে যুর্বিটির ! ব্রা্গণ কে হইতে পারেন? এবং €কান্‌ বস্ত বেগ? ইহা তু 
ঘল। তোমার ব।ক্য শুনিয়া অন্মান হয়-_তুমি বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী। 


ব্রাহ্মণ কে 2 ২০৯ 





পাপী শশী 





এই প্রশ্নের উত্তরে ঘুধিটির কহিলেন-_- 
« সঙাৎ দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপে! ঘ্বণা। 
দৃশ্তুতে ঘত্র নাগেন্ত্ স ব্রাহ্মণ ইত স্বৃত: 0 এ 
অর্থাৎ যাহাতে সতাপরাণতা, দানশীলতা, ক্ষমাণীলতাঁ, অনিষ্ঠুরতা, কর্তব্য" 
পরায়ণতা ও দয়া এই করেকটী গুণ লক্ষিত হয়, হে সর্পরাজ! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ । 
অতএব এইসকল গুণবান্‌ ব্যক্তি যে-কো!ন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না 
কেন, ত্রাঙ্গণ হইতে পারেন কি না, এইরূপ মনে করিয়া সর্প আবার জিজ্ঞাসা 


করিলেন__ 
* শৃড্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। 


আনৃশংস্ত মহিংসা চ স্বণী চৈব যুগিষ্টির ॥” 
অর্থাৎ হে যুিষটির ! সতা, দান, অক্রোধ, অনি্টরতা, অহিংসা, প্রভৃতি গুণ 
শৃদ্রেও দেখিতে প1 98 যায়, সুতরাং তাঁদৃশ শুদ্রকে কি ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে £ 
যুধিষ্ঠির কহিলেন__ 
“ শু্রে তু যদ্ভবে্ক্ষ দ্বিজে তচ্চ ন বিগ্তাতে। 
ন বৈ শুদ্রো ভবেচ্ছঃদ্রো ব্রাঙ্গণো ন চ ব্রাঙ্গণ£ ॥ 
যব্রৈতল্লক্ষযতে সপ বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতি | 
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শৃদ্রমিতি নির্দিশেৎ ।” এ 
অর্থাৎ শুদ্রের যাহা চিহ্ন তাহা কখনই ব্রাঙ্মণে থাকিতে পারে নাঁ। শুর" 
জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে শবদ্র হয় তাঁহাও নহে। এইবপ ব্রান্মণজাতিতে 
জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাঙ্ষণ হয়, তাহা নহে। হে সর্প! আগি যে কয়েকটা 
গুণের কথা বলিলাম, সেই গুণ কয়েকটা যদি শুদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! 
হইলে তাহ!কেই ত্রাঁ্ষণ বলিয়া নিদ্দেশ করিবে । আর যদি ্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন 
হইঘ্বাও কেহ এর সকল গুণের ভাজন না হয়, হাহ! হইলে তাহাকেই শুদ্র বালয়! 
নির্দেশ করিবে। 
হ্৭ 


২১৩ বৈধঃব-বিবৃতি । 


পেপসি 





মহাতারতীয় অনুশাসন পর্কে ১৪৩ অধ্যায়ে আরও বণিত আ1ছে-- 
« এতিস্ত কন্মভি দেবি শুভৈ রাচরিতৈ স্তথা। 
শৃদ্রে। ব্রাঙ্মণহাং যাতি বৈশ্ত ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৬॥ 
চা ০ চর ক ০ রং 
এতৈঃ কম্মফলৈ দেবি ন্যুনজাতি কুলোস্তবঃ | 
শৃর্রোপ্যাগমসম্পনো! ছিজোভবতি সংস্কৃত: ॥ ৪৬ ॥ 
ব্রাহ্মণে|হপাসদ্ৰৃতঃ সর্ব সঙ্কর ভোজন: । 
্রাঙ্মণ্যং সমন্থৎস্থজ্য শূজো ভবতি তাদৃশঃ 1 ৪৭॥ 
কর্ম্মভি শুচিভি ৫েঁবি শুদ্ধাত্ম! বিজিভেক্দরিয়ঃ। 
শৃদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রঙ্ধান্থশাদনং ॥ ৪৮॥ 
স্বভাবং কর্ম্দ চ শুভং যত শূদ্রেণোইপি তিষ্ঠতি। 
বিশিষ্ট সধিজাতে ঘ্বিজ্ঞে ইতি মে মতি: ॥ ৪৯ ॥ 
ন যোনি নাপি সংস্কারো ন শ্রুতঃ ন চ সন্ততিঃ! 
কারণানি ঘিজত্বন্ত বৃত্ত মেব তু কারণম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
মর্বোভয়ং ব্রাঙ্গণে! লোকে বৃত্তেন চ বিধীরতে । 
বৃতে স্থিতস্ত শৃদ্রোইপি ব্রাহ্মণত্বং নিষচ্ছতি ॥ ৫১॥ 
বন্বস্বভাব কল্যাণি সম: সর্বত্র মে মতিঃ। 
নিওপং নির্ধবলং ব্রহ্ম যঞ্জ ভিষতি স ছিজঃ ॥ ৫২ ॥ 
চি চে ঞ চে ঈ ০ 
এতত্তে গুহামাথ্যাতং যথা শূদ্রো। ভবেদ্বিজঃ। 
্রাহ্মণো বা চ্যতোধন্্াৎ যথ| শৃদ্রত্বমাপু,তে ॥ ৫০ ॥ 
হে দেবি! শূদ্র এই সকল শুভকর্ম ও শুভ আচরণ করিলে ব্রাঙ্গণ হয়েন 
এবং বৈ্ত ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হীন কুলো্তব পৃড্র এই সকল 
কর্ম করিলে আগম-মম্পন্ন সংস্কার বিশিষ্ট ্রাঙ্গণ হয়েন। ক্রাহ্মণ অসদাচারী ও সর্ঝ 
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সঙ্কর-ভোঙ্নকারী হইলে ত্রাঙ্মণ্য পরিত্যাগপূ্্বক শৃত্র হয়েন। শুদ্ধ কর্ম দারা শৃত্র 
শুদধাত্মা ও জিতে হইলে ব্রাঙ্গণের স্তায় পৃজনীয় হন, 'ইহাই ব্রন্মের অনুশীসন। 
শৃদ্রসস্তান যদি শুভকর্মবিশিষ্ট ও সৎস্বভাব হয়েন, তবে তিনি দ্বিজাধিক হয়েন, ইহাই 
আমার অভিপ্রায় । উত্তমকুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান দ্বিজতবের 
কারণ নহে, স্বভাবই কাঁরণ। সুতরাং স্ব ভাবের ঘারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়। শূদ্র 
সচ্চরিত্র হইলে ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রদ্দের স্বভাব সর্বত্রই সমান। অতএব 
নিগুণ নির্ধল ব্হ্ধ যাহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ । যে প্রকারে শুভ্র ব্রাহ্মণ 
 হয়েন এবং ব্রাহ্মণ, ধর্মতরষ্ট হইলে শূড্র হয়েন, দেই গুহ্বাক্য তোমাকে বলিলাম। 
এই সকল শ্রুতি-মূলক পুরাণ ইতিহাগের প্রমাণ অনুসারেই শ্রীমন্মহা প্রভু 
এই শ্রুতি-সম্মত উদ্ধার মতের পোষণ করিয়া শ্রীভগবৎ-জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রা্ষণ 
বলিয়াছেন এবং সেই ভগবত-জ্ঞাঁনীকেই উপাসনাদি কার্যের অধিকার প্রদান 
করিয়াছেন। যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেই তিনি ব্রাক্ষণ- 
তুল্য হইবেন। ফলত; ধাহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, তিনিই ত্রাহ্মণ। কেবল 
যজ্জোপবীতধারী তগবৎ-জ্ঞানবর্জিত বাক্তি কদীচ ব্রাঙ্মণ-পদ্বাচ্য হইতে পাঁরেন না 
তদপেক্ষ। হীন কুলোৎপন্ন ভগবন্তক্র শ্রেষ্ঠ। 
বৈষ্ণব কোন বর্ণ স্ষ্টির আদিতে বৈষ্ণব বর্ণই প্রথম উৎপত্তি হইয়া- 
ছিল--শ্রীদনক, সনাতনাদি, শীনাক্সদ প্রভৃতি। আর 
সত্যযুগেও ঝা্ভেদ ছিল না_-একবর্ণ ছিল, নাম হংস-_-পরমহংস-_বৈষ্ণব। এই 
বৈষ্ণব স্বতন্ত্র বর্ণ_স্বাধীন- নিজের দ্বারাই নিজে শাসিত ও পরিচালিত। এই 
বৈরাগা-ধন্্মাবলম্বী বৈষ্ণবগণের দ্বারা স্থষ্িধার1 সুচারুরূপে প্রথাহিত না হওয়ায় 
্রন্া ব্রাহ্মণ স্ষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের অধীনে ও শাসনে আরও তিনটা বর্ণের 
সষ্টি হইল। ব্রাহ্মণ_ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র। এই চারিবর্ণ হইতে গুণ-কর্থের 
তারতম্যামুসারে ও অন্থুলোম বিলোম মিশ্রণের ফলে এক্ষণে বহুতর জাতির উদ্তঝ 
হইয়াছে । যত জাতিরই উৎপত্তি হউক না কেন তাহারা মকলেই অধিকার, ও 
আচার স্বেদে উক্ত চারিবর্ণেরই অন্তর্গত | 
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বৈধ্টবের সহিত ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যতই মিশ্রণ হউক না কেন 
বৈষ্ণব_একজাতি। কেবল অধিকাণী ও আচার ভেদে শ্রেণীতে মাত্র। 
বৈষ্ণব-ম্প্রদার়ের শাঁদক ও পরিচালক-_বৈষ্ণব, ত্রাহ্গণ নহেন। কেন না ত্রাণ 
জ্ঞানী, বৈধব তক্ত। এই যে জ্ঞানী ও ভক্ত, ত্রাঙ্মণ ও বৈষ্ণব এছু'্টা চির স্বতন্ত 
_ চির স্বাধীন । বেদাদি শান্তর হইতে পুরাণ তন্ত্র আধুনিক সংগ্রহ-স্থৃতি (রঘুনন্দনের 
সৃতি) পর্য্যন্ত শান্তর সর্বন্র্ ব্রাঙ্মণ ও বৈষ্ণব ছুইটা বর্ণের বা দুইটা জাতির বা দুইটা 
ধর্-সম্প্রদাের পার্থকা__গঞ্গা-যমুনা-প্রবাহের ন্যায় একস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া 
ঠিক পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তকাল হইতে এ দুয়ের প্রবাহ চণিয়া 
আদিতেছে। কেহ, কাহকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তবে পারমার্ণক 
মাহাত্মে_-তব-দিদধান্তে বৈষ্ণবত্বেরই অদ্দিক গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। কারণ 
বৈষ্ঞবন্থ লাভই মানবধর্শের চরম পরিণতি । বৈষ্ণবই আদিবর্ণ তত্ব। সৃষ্টিকর্তা 
ব্ধাও বৈষ্ণব__-পন্মযোনি। মহাদেবের ত কথাই নাই__তনি হরিনামে প|গল 
ভোলা ।_-« বৈষ্টবানাং যথা শল্তুঃ 1” 

বৈষব__শুভরবর্ণ_কৃষ্ণ-রক্ত-নীল-পীতাদি সপ্ুবর্ণের একত্র সংমিলনের ফলই 
শনরবর্ণ শুল্বর্ণকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন সপ্তবর্ণ পৃথক দৃষ্টি হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব 
এই শুত্রবর্ণের মধ্যেও ব্রাঙ্মণাদি চারিবর্ণই আছে। কেননা, মুলে বৈ হইতেই 
্রহ্মণদি চারিবর্ণের পৃথক সত্তা বিকপিত হইয়াছে। নারদ, কপিল, শাগডল্যাদি 
আদি বৈষ্ঞব। দক্ষ, ভূগু, কশ্তপাদি আদি ত্রাহ্মণ। এই ব্রাঙ্গণ ও বৈষণব-ধারা 
চির-্বতত্ত্রূপে বিগ্রমীন আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ যেমন ত্রাঙ্মণ জাতি হইয়াছেন, সেইরূপ 
বৈষ্ণব বর্ণও বৈষ্ণব জাতিতে পরিণত। ব্রাক্গণ জাতির মধ্যেও বেমন বনু মিশ্রণ 
(ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ নহে) দৌষ আছে-_বৈষ্ণব জাঠির মধ্যেও সেইরূপ বহু মিশ্রণ 
দোষ বিদ্বমান। এম্থলে বাউপ নেড়ানেড়ী দরবেশাদি বৈষ্ব নামধারী তান্ত্রিক 
বামাচারিদের কথা ধর্তব্য নহে। গৃহস্থ বৈষ্ণবজাতির কথাই, বিশেষতঃ গোড়া 
: বৈদিক-বৈধবদের লক্ষ্য করিয়াই এই কথার অবতারণা কর! হইয়ছে। বৈষ্ণব, 
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যদি ব্রাহ্মণের ন্যার একটা বত মূলবর্ণ না হইবেন, তবে শাস্ত্রে ঞ্রীতগবান্‌ নি্ধেই 
বলিবেন কেন ?-- 
“ তীর্থানতশ্বখতরবে| গ।যে। বিপ্রা! স্তথাদ্ব়ং। 
মন্তক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেম্াঃ পচতে তনবো মম ॥৮, 
হরিতক্তি-সুধোদয়। 
তীর্থ, অশ্বথতরু, গো, বিপ্র ও বৈষ্ণব এই পাঁচটা আমার তম্থ। 
সংখা-বাচক শব্ধ সমান জাঠিতেই প্রযুক্ত হয়। অতএব ব্রাহ্মণ যেমন 
ভাগবতী তন্থ বৈষ্চবও সেইরূপ ভ।গবতী তন্থ। 
আবার শ্রীাগবতে শ্রীপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন-_ 
« সর্বত্র শাসনে মুঞ্ি হই দণধুক। 
বিনে যে অচ্যুতগোদ্ধ বৈষ্ণব সর্বাধিক ॥ 
* অন্যত্র ব্রহ্গণ কুলাদত্থাত্রাযূত-গো ব্রতঃ ৮ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্থানে নাবধান হৈতে। 
পূর্বাপর কহে শাস্ত্রে ই স্বতন্ত্রতে। 
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে। 
ইহাতে বুঝহ অন্তবর্ণ যে বৈষ্ঝবে ॥ 
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহু বিচারি। 
ুর্থ কুতার্কিকগণ নহে অধিকারী ॥” 
প্রভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন-_বান্ণ ও বৈষ্ণব আমারই দেহ স্বয়প 
উহাদের পুজ! করিলে আমারই পূজ। করা হইবে। 
« সুর্য্যোইঘিবরক্ষিণা গাবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জণম্‌। 
তৃরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পৃজাপদানি মে ॥ শ্রীভী ১১১১ 
হেভদ্র! ক্ধ্য, অগ্জি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আক।শ, বাযু , জব, তুমি, 
আত্মা ও নিখিলপ্রাণী এই একা দশটা আমার পুজার উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান। 


২১৫ বৈষব ধিবৃতি। 








অতএব এই সকল প্রমাণে স্পষ্ট বুঝ যাইতেছে যে ব্রাহ্মণের ন্ঠায় বৈষ্বও 
একটী অনার্দি-সিদ্ধ শ্বতন্ত্র বর্ণ। ব্রাঙ্গণ বর্ণাশ্রম-আচ।র-পরায়ণ কর্মরজ্ঞান নিষ্ঠ 
্রহ্মবাদী। বৈষ্ণব ভক্তি-অনুকুল আশ্রম-আচার-পরায়ণ শুক্ষ-কর্মজ্ঞান-বর্জিত 
শ্রবখ-কীর্তনাদি-ভঙগন-নিষ্ঠ-শুদ্ধাতক্তিবাদী। ব্রক্গবাদী ব্রাহ্মণ শুদ্ধা-তক্তি নিষ্ঠ 
হুইলেই-_ভক্তির অমৃত-প্রবাহে তাহার শুষ্ কন্মজ্ঞান মিশ্িয়া গেলে_ ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রেমতক্তিপ্রবাহে যুচ্ছিত হইয়া ডুবিয়া গেলে ত্রাঙ্মণাভিমান থাকে না, বৈষ্ণবা- 
ভিমান দৈন্ততা-মণ্ডিত হইয়া ভাপিয়। উঠে। ছোট বড় ভেদ জ্ঞান থাকে না একটা 
বিশ্বজনীন সাম্ভাব উদারতার মধ্য দিয়া_বিশ্বমানবের হৃদয়ে জীব আনন্দের 
স্পর্শ স্পন্দন উঠায়। আপনর মহত্বকে ছোট ক'রে ছোটর দঙ্গে মিশে ছোটকেও 
নিখিলের মধো বড় করিয়া তুলে। ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না,_আপন।র মহত্বকে 
ছোট করিতে পারে না। সকলের উপর নিজের শাসন-শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে নিজের 
মহত্বে বড় হ'য়ে থাকতে ভালবাদেন | ব্রাহ্মণ ও বৈষ্বে ইহাই প্রভেদ। ব্রাহ্মণ 
চান_সকলকে ছোট ক'রে নিজে বড় হয়ে থাকৃতে। বৈষ্ণব চানু নিজেকে ছোট 
ক'রে ছোটর সঙ্গে মিশে, ছোটর মহত্ব বাড়াতে “অমানিনা মানদেন।” বৈষ্ুবের 
এইখানেই বৈষ্ণবত্ব_মহ্ত্ব। বৈষ্ণব বিশ্বমানবতার আদর্শ মুত্তি। বৈষ্ণব চান্‌। 
বিশ্ব-প্রাণকে একই ধর্ম্স্ত্রে গাঁথিয়া সকলকেই আপনার মত করিতে। ব্রাহ্মণ 
চান্‌ বরণাশরমের দৃঢ়শুঙ্লে বাদিয়! নিজেদের স্বার্থের অদীনে সকলকে বিক্ষিগ্ করিয়া 
রাখিতে ।-_ শাস্ত্রে সাচারে জ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে_-সকলকে শূদ্রু করিয়া 
রাখিতে “ যুগে জঘন্তে ঘে জাতী ব্রাহ্মণ: শূদ্র এবহি।” অগচ নিজেরা (সম্পূর্ণ 
্রাহ্মণ-লক্ষণ বর্জিত হইলেও ) ব্রান্মণই থাকিবেন। “ অনাচারী দিজঃপৃজ্যঃ নচ 
 শুন্রো জিতেন্দ্িযঃ1” এইখানেই উদারতার সক্কোচ। 

্রহ্ষবিদ্‌ ব্রদ্ধৈব তবতি”-_্রহ্গবিদ্‌ ব্রাহ্মণ. হইয়া যান। « বিষ্ুবিদ বৈষণবো 
ভবতি ” বিষুবিদ্‌ তক্তজনও বৈষ্ণব হইয়া যান। ব্রশ্থ।র সৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইলে, 
বৈষবও ব্রঙ্গার হট বৈষঃবও ত্রাঙ্গণ_ৃত্ত-্রাহ্মণ-_-বর্ণ-ব্াঙ্গণ নহেন। বৈষণৰ 


বৈধ্ব কোন্‌ বর্ণ । ২১৫ 





সর্ট 


বাহ্গণশাসিত বর্ণাশ্রমের অন্তভূক্তি নহেন। স্বাধীন স্বতন্থ বর্ণ। * স্বতন্ত্র এক 
জাতি তু বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা ।” যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা কর্মে কি 
মদাগাঝে কি শাস্ত-বিচারে বৈষ্ণব কোন অংশে ব্রাঙ্গণাপেক্ষা নান নহেন, বরং 
পারমার্থিক বাপারে-_বৈষ্ণবের মহিগ ত্রাঙ্ষণ অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই, 
ত্রাহ্মণকেও বৈষ্ণব হইবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ আছে। কাঁরণ১-- 
« বিপ্রাদ্দিষড়, গুণযুতীদরবিন্দনাভ- 
পাদারবিনাবিমুখাৎ শ্বপচৎ বরিষ্টম্‌ ৮ শ্রীভা ৭৯1৯ 
ককষ্ণপা্পগ্ম-বিমুখ হাদশগুণযুক্ত বিগ্রা অপেক্ষা ভগবন্তক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ । এইজন্ত 
কণঝিপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীংরিভক্তি-বলাসের টাকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 
--* ইথং বৈষঃবানাং ব্রাঙ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব দিদ্ধতি ৮ 
কোন প্রচ্ছন্ন বর্ণের জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার কর্ম ও আচার 
দেখিয়।ই মির্ণয় করিতে হইবে । ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । যথা- 
* প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্তা বা বেদিতবা! শ্বকর্মাভি 1” মনু ১০1৪, 
জাতি গ্রচ্ছন্নই থাকুক বা প্রকাশিতই থাকুক, বর্তমান কর্ধ দ্বারাই তাহ! 
নির্ণয় করা কর্তব্য । 
মনু বলিয়াছেন _ 
' বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুযযোনিজং। 
আর্য রূপ মিবানার্ধ্যং কন্মভিঃ থে বিভাবয়েৎ ॥ ১1৫৭ 
ধদি কোন বর্ণ সংস্কার হইতে পরিভ্রষ্ট, অজ্ঞ।ত কুলশীল, নিরষ্ট জাতি হইতে 
উৎপন্ন অনা্ধ্য বাক্তি হয় এবং আপনাকে আধ্যরূপে পরিচয় দেয়, তাহা হইলে 
ভাহার কর্ম বা বাবপায় দেখিয়। তাহার বর্ণ বা জাতি মিণয় করবে । তাই, ব্রঙ্গ- 
বৈবর্ধ পুরাণে গণেশ-খণ্ডে লিখিত হইয়াছে__ 
“ কর্ম! ব্রাঙ্গণো জাতঃ করে।তি বরঙ্তাবনাম্‌। 
স্বপ্ন নিব তঃ ত্ধ স্ম্ম্‌ ত্রাঙ্গণ উচ্যডে 


২১৬ বৈষ্ব-বিবৃতি। 





অর্থাৎ কর্ণের ছবারাই ক্রাঙ্ষণ হয়। হিনি সর্বদা ব্রহ্মচিত্তা করেন, যিনি 
স্বধর্মানিরত ও শুদ্ধ তাহ!কে ব্রাহ্মণ বলা যায়। 
এই বিধান অনুসারেই, বৈষ্ণবের কর্ম ও আচরণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন 
অংশে নূন নহে বলিয়া, বরং কোন কে!ন বিষয় ব্রাহ্মাণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলির 
শ্রীপাদ্‌ বৈষণবাচার্যযগণ বৈষ্ণপগণেক বিপ্রের সমতুল্য কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ 
শাপ্জরে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে ২ | 
| “ জাতকন্মাদিভি ধর্ত সংঙ্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। 
বেদাধ্যয়নসম্পনঃ হটুস্ত কর্দুম্ববস্থি তঃ ॥ 
শৌচাচারপরো নিতাং বিঘস'শী গুরুপ্রিয়: | 
নিতাব্তী সতারতঃ স বৈ ব্রাঙ্গণ উচাতে ॥ 
সত্যং দান মথাপ্রোহ আনৃশংস্তং ভ্রপা দখা । 


তপস্ত দৃশ্ততে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্ৃতঃ॥৮ 
পরুপুরাণ, স্বর্গখণ্ড। 
ঘিনি জত-কর্াদি সংস্কার দ্বার! শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধায়নে বৃত হইয়া 


গ্রাতিদিন বট্কগ্ম অর্থাৎ মগ্ধা, বন্দনা, জপ, হোম, দেবপৃজা ও অভিথি-সৎকার 
ফরেন, যিনি শৌচাচারে থাকেন, দেবত|র প্রসাদ ভোজন করেন, গুরুতপ্রিয় হয়েন। 
এবং ধিনি ব্রতনিষ্ঠ ও সত্যপর হয়েন তাহাদিগকে ব্রাহ্ধণ বলে। যাহাতে সত্য, দান, 
অদ্রোহ, অনৃশংসতা, দ্ণ! ও তপ দৃষ্ট হয় ত্াহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। 

এই ব্রাহ্ষণাচারের সহিত বৈষ্ণবজনের কর্ণ গু আচরণের তুলনা করিলে 
নর্বোব সামগ্রস্ত লক্ষিত হইবে, পরস্ত কোন কোন বিষয়ে বৈষ্ণবের লক্ষণ উৎকৃষ্ট 
খলিয়াই বিবেচিত হইবে ৷ নতৃবা ব্রাঙ্মণকেও বৈষ্ঞব হইণার জন্ত শাস্ত্রে ভূরি তরি 
উপদেশ প্রদান করিবেন কেন 8 অতএব বেঞ্চবত্ব লাঁভই যে মানবজীবনের চরম 
উতৎকর্ষ-_-বৈষ্ণবত্ঘই যে চতুববর্ধের চরম লঙ্গ'য ও নিত্য বাঞ্চনীয় তস্ছিষর়ে কোন 


সন্দেহ মাই। চারিবর্ণের শৃষ্টিকর্ত ব্রহ্াকেও বৈষ্ণব হইবার জন্ত ্রীভগবান্‌ অদেশ 
করিয়াছেন। 


বৈষণৰ-ীতা। ২১৭ 





যথা-- 
« বৈষ্ণবেধু গুণাঃ সর্ব দোষ লেশে! ন বিস্বাতে । 
তশ্মাচ্চতুন্ুখি তৃঞ্ধ বৈষুবো তব সাম্প্রতম্‌ 
পান্সে, ক্রিয়াঘোগস।রে। 
অর্থাৎ বৈষ্ণবের গুণই সব, বৈধুবে দৌষের লেশমান্জ নাই। 'অতএব ছে 
চতুরানন ! তুমি সম্প্রতি বৈষুব হও । 
এই জন্যই বৈষ্ণব-মহিমা শাস্ত্রে ভরি ভূরি কর্তিত হইয়াছে । "শ্রীবৈষ্ণব 
গীতার " কয়েকটা প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে । তদ্‌ যথা-_ 
« কৈবলাদায়িনী লীতা শ্রীবৈষণ ব-গীতাভিধা । 
শৃণুবু পরয়া ভক্ত ভববন্ধ-বিমুক্তয়ে ॥ 
বৈষ্ণবানাং গতির্যত্র পাদম্পর্শন্চ যত্্র বৈ। 
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তিষ্স্তি নৃপসত্তম ॥ 
আলাপং গাত্র সংস্পর্শং পাদাভিবন্দনং তথা । 
বাগস্তি সর্ববতীর্থানি বৈষ্ুবানাং সদৈব ছি ॥ 
বিষুঃ মঙ্ধ।পাকান্দাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং। 
পুনাতি সর্বতীর্থানি বন্থধামপি তুপতে ॥ 
ভ্রনারদখবি, মহারাজ অদ্বরীষকে কহিলেন_- 
রাজন্‌! ্রীবৈষ্ণবগীতা নায়ী গীতাই কৈবল্যদীয়িনী ) তুমি ভববন্ধ-মোচনার্থ 
গঞমভক্তি সহকারে উহ] শ্রবণ কর। হে নৃপসত্তম ! যে স্থানে বৈষ্ণবেরা গমন 
করেন, যে স্থানে তাহাদের পাম্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই সর্বতীর্থ অবস্থান করেন। 
কেননা, বৈষ্ঃবদিগের সহিত আলাপ করিতে, তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিতে এবং 
তাহাদের পা্দাভিবন্দন করিতে সর্ব্বতীর্থ সর্বদ। বাঞা করিয়া থাকে । ঝিষুস্ত্রো- 


প1সকদিগের শুভ গ্র্দ পবিত্র পাদ ক সর্ববতীর্থ ও বন্ধাকেও পাব করে।” 
২৮ 


২১৮ বি বৈষ্ব-বিবৃতি। 








এই জন্য “ তুলসী গীতাতেও উত্ত হইয়াছে __ 
" ন ধাত্রী সফলী যত্র ন বিঞুস্তলসীবনং। 
তৎ শ্মশান সমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষঃবাঃ॥৮ 
যে স্থানে ফলবতী আমলকী বৃক্ষ নাই, যে স্থানে শ্রাবিষুঃ-বিগ্রহ বা শ্রীতুলমী 
কানন দৃষ্ট হয় ন। এবং যে স্থানে বৈষ্ণবগণ অবস্থতি না করেন মেস্থান শ্বশান 
সদৃশ । 
এরূপ বৈষ্ণবগাহাস্্া দর্শনে কেহ কেহ অস্থয়া-পরবশ হঙ্টয়া বলিয়া 
থাঁকেন_বিষ্ুশক্তি বেঞ্চবী গায়ত্রী সন্ত জাপকাদি হেতু ব্রাহ্মণ আদি বৈষব। 
স্থতরাৎ ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব । আমরা এ বাক্যের ধাথার্থয উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম না! কারণ শাস্ত্রে দেখিতে পাই-_ 
“* বরাহ্মণাঃ শান্তিকা: সর্ষে ন শৈবা নচ দৈষবাঃ। 
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রী বেদম তরং ॥ 
হঃ ভঃ বিঃ ধৃত মনুহ্থৃতি। ূ 
অর্থাৎ ব্রাঙ্মণমাত্রেই শাক্তিক্। তাহার শৈব৪ নহেন, বৈষ্ণব নহেন। 
যেহতু, তাহারা বেদমাত। গায়ত্রীর উপাসনা করিয়। থ|কেন। 
বিব্ষেহঃ গাকত্রী-গ্রহণমাতেই যণি ব্রাহ্মণের বৈষবত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে 
শুধু ব্রাহ্ম কেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয় ও বৈশ্ত সকলেই বৈষ্ণব) ক1রণ, সকলেই গায়ত্রী 
মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। অপিচ রাবণ, কুগ্তকর্ণ, কংস ও জরাদন্ধ প্রভৃতি বিষু 
বিছ্বেষগণও ত বে? তবে কি, বিষুাবরে|ধাঁকে ও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায় 2 
তাহা হইলে কপিল, চার্দাক, বৃহস্পতি, গুলুক্য গ্রভৃতি নাস্তিকগণকেও বৈষ্ণব 
বলিয়া গুরুত্বে স্বীকার কারতে পারা যায়। যেহেতু, ইহারা সকলেই গায়ত্রীমন্তর- 


_ জাপক। ম্ুৃতরাং কেবল গায়ত্রী মন্তগ্রহণেই বৈধবতা সিদ্ধ হয় না। 


অতএব ব্রাঙ্গণ “আদি বৈষ্ণব 'নহেন' আদি শাক্তেয়। তবে যখন যে 


সাশ্প্রদারিক মন্ত্রকে আশ্রয় করেন, তখন ঠিনি শৈব, শাক্ত বা বৈষব নামে 
অভিহিত হন। 


ব্রাঙ্মণ-বৈষ্ণবে তুলাত! | ২২৯ 

সাপনতত্বেও দেখিতে পাওয়। যায়, শান্তরতির ফলেই বরাঙ্গণত্ব এবং শাস্তিরতির 

উপরে দাশ্তরতিপ ফলেই বৈষ্ণবত্ব বাঁ দান্ত ; ব্রাহ্মণ ভ্ঞ।ননিষ্ঠ, বৈষ্ণব তক্তিনিষ্ঠ। 

অতএব ত্রা্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব এক পদার্থ নহে। ব্রাঙ্গণ ও বৈষুব যদি পৃথক্‌ ধর্মীশীল 

না হইতেন অর্থাৎ ব্রাহ্গণই বৈষ্ণব হঈতেন তাহা হইলে শাস্ত্রে "বৈষ্থব ব্রা্গণ” ও 

*অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ” এপ উল্লিখিত হইত না এবং ব্রাঙ্গণ মহিমা ও বৈষ্ঞবমহিমাঁ 

পৃথকভাবে বর্ণিত থাকিত না। এক ব্রাঙ্মণ মহিম। বর্ণনেই বৈষ্ঞব মহিমা বর্ণন সিচ্ধ 

হইয়া ঝাইত। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্খের পৃথকত্ধ প্রতিপাদক ছুই একটা প্রগাণ ইত পূর্বে 
উদ্ধৃত করিয়াহি । পুনব্রাঁর স্থলে দেখাইতেছি_ 


শ্বথ তুলসী ধাত্রী গোভুমিস্ুর বৈষ্তবাঃ। 

পুজিঠা নমিতা ধ্যাতা ক্ষপয়ন্তি নৃখামঘং ॥ 

সুর্ষ্যোহগ্রি ব্রাহ্মণো গবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলং। 

তুবাস্মা সর্ধভূতা নি ভদ্র পুজা প্রদ।নি মে॥'” শ্রীভা ১১।১১ 


আবার শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব মহিমা কেমন নামগ্রস্তরূপে বণিত আছে। 
তাহার দৃষ্টান্ত দখাইতেছি। 

ব্রাহ্মণের অঙ্গে সমস্ত তীর্ঘদি অবস্থান করেন ষথা 

“ ব্রাঙ্মণানাং করে স্বর্সা বচো বেদ করে হঠিঃ। 

গাত্রে তীর্থাণি য।গাশ্চ নাড়ীযু প্রকি স্থিবৎ ॥” 

বন্ধীপুবাগ । 

বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বগিত আছে-- 

« পুথবা,ং যানি শীর্ঘান পুণান্থপি যজাহুব। 

মন্তক্ত।নাং শরীরেৰু দস্থি পুচেঘু সম্ভতম্‌॥ 

বচ্গাবৈবন্ছে ॥ 


২২5 বৈষ্ঞব-বিবৃতি। 





আবার ত্রাঙ্গগকেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বিত '্সাছে__ 
« সর্কেমামেব বর্ণানাং ব্রাঙ্গণ: পরমো গুরুঃ। 
তন্মৈঃ দানানি দেয়ানি ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্ধিতৈ: 1” 


্দ্ধবৈবর্তপুরাগ । 
বৈষ্ণব সম্বন্ধেও উক্ত হুইয়াছে-- 


ন মে ভক্তশ্চতুর্ষেদী মন্তত্ঃ শ্বগচ: প্রিয়ঃ । 
তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজো যথা হৃহ্ম্‌॥” 
ইতিহাস সমুচ্চয় | 
বরং দান ধিষয়ে ব্রাঙ্গণাপেক্ষা বৈষ্ৰকে অধিক সন্মান দেওয়া আছে। 
বথী, হুয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে-- 


“ মুষ্তিপানান্ত দাতব্যা দেশিকার্দেন দক্ষিণা । 
তদর্দং বৈষ্ঃবানান্ত তদর্দং ও স্িজননীং |” 


তারপর অনাচারী ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্িয় শূড্র অপেক্ষাও পৃজ্য, এরূপ উক্ত 
হইয়াছে_ 
“ অনাচ।রা ত্িজা পূজা: ন চ শৃদ্রাঃ জিতেন্দিয়াঃ। 


অতক্ষ্য তক্ষক গাবঃ কোলাঃ সমুতয়ং ন চ।॥” 
রঙ্গবৈবর্তে। 
এন্থলে অনাচার দ্বিগ জিতেন্িয শৃদ্র অপেক্ষা পুগ্য। কিন্ত শৃত্রোতব বৈষ্ণব 


হইতে পুজা নহে, ইহাই তাতপর্যয। কারণ, বৈষ্ণব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 
« হরিভক্তিপরা যে চ ইরিনামপরায়ণঃ। 
কুনত্বো বা স্ুবৃত্ো ব৷ তেষাং নিত্তযৎ নমোনমঃ1৮ 
অর্থাৎ বৈষ্ণন বৃত্ত হউন কি দুবাই হউন, বৈষ্ঞব নিত্য পুঞজনীয়। 
এইরূপ ভাবে সমস্ত পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে ব্রাহ্মণ মহিমার সহিত বৈষ্ণব মহিমার 
তুলনা! প্রদর্শন করিতে গেলে রামায়ণ মহাভারতের স্ঘ।য় একটা পুম্তক হইয়া যাইবে। 
এক্সন্ত বিয়ত হওয়া গেল। শ্রীবৈষবমহিমা পরে কিঞিত আঙোচনা করিবার 


[সনা রহিন। 
/ ৩৮ 


একাদশ উল্লাম। 


গুণ ক্র্পগত্ত জাতি ভেদ । 








805 


প্রাচীনকালে উদারনীতিক আধ্যখষিগণ নীচকুলোস্তব ব্যক্তি, সঙ্গাচারসম্পৃন্ন 

হইলে কি ্রাঙ্গণো চিত গুণসম্পন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধিমণ্তিত করিয়া 

প্রাচীন ব্রা্মণ-পমাঁজ। আপনাদের ম গুলীতে সগক্মানে গ্রহণ করিতেন। আবার 

শা পরবর্তী কালেও, যখন চাতুর্বর্ণয সমাজ প্রবর্তিত হইয়া- 

ছিল, তখনও অনেক বৈশ্ত, শুদ্র গুধমাহাত্ত্যে বক্ষণ্য লাভ করিয়। ছিলেন। থা 
ভবিস্তপুরাণে, ব্রাহ্মপর্কে। ৪২অঃ। 


জাতো ব্যাস্ত কৈবর্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ। 
গুক্যাঃ শুকঃ কপাদশ্চ তখোলুষ্যাঃ সুতোহভবতৎ ॥ 
মুগীজোইর্থয্ুশূে।পি বশিষ্ঠো গণিক।আুজঃ। 
মন্দপ।লোমুনিশ্রেষ্টো নাবিক পত্য মুচ্যতে ॥ 
মাগুব্যোমুনিরাজস্ত মণ কী গর্ভসস্তবঃ। 
বহবোন্তেপি বি গ্রত্বং প্রাপ্তা যে পৃর্ববৎ দ্বিজঃ॥ 


বেদবিভাগকর্তা ব্যাদেব কৈবর্তকন্তা-সভঁত, ভৎগিতা পরাশর-_ চও।লিনী 
গর্ভনভভূত। গুকদেব শুকী-_স্লেচ্ছরদণরীর গর্ভে, বৈশেষিক দর্শন্কর্ত। মহর্ধি কণাদ 
অনার্ধ্যজাতি উলুকীর গর্ভজাত, খম্শূ্গ হবরিগীর গর্ভ/ভূত, বশিষ্ঠ স্বর্গবশ্যা 
উর্ননীর গর্ভজাত, মনদপাল মুনি নাবিক-কন্তা গর্ভদাত, মাওব্য--মওুকী নামী-- 


পাপশীশ্ীশীটটিিপশীশাটি শীটিশাশি শি পিস্পিশর্ীত 


মুণ্ডাজাতীয়া রমণ্ুর গর্ভ/স্ুত। এইরূপ বু হীনম।তৃক দ্বিজ, কম্ম ও গুণের ঘার' 
্রাঙ্গণ্য লাভ করিয়াছিলেন । হরিবংশে কথিত আছে_ ॥ 
“ দাদীগগমুপন্পো নারদ্চ মহা মুনিঃ। 
শৃ্রীগ্দমুৎপঃ£ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ॥ 
৯১০ অধ্যায়। 
আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তাকুলও 'আচারত্রষ্ট হলে শুদ্রকুলে সমানীত 
হইতেন। ফলতঃ বেদাস্ত-পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, সতা,_ তরে, 
দ্বাপরমুগে দ্বিজাতির শূদ্রত্ব এবং অন্যান্য জাতির দ্বিজাতিত্ব-লাভ অসম্ভব ছিল না । 
ক্ষত্রিয় বিশ্ব/মিত্র ব্রহ্গর্ষি হইয়াহিলেন। ইনি বেদমাত| গায়ত্রীর রচয়িতা এবং 
আজও সেই গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রঙ্ষত্ব রক্ষিত হঈরেছে। অদিকন্ধ গর্গের 
পৃত্র শিনি, শানির পুর গার্গ, ক্ষত্রিয়জ।তি হইতে ব্র।ন্ষণজ। তিতে পরিণত হইয়া" 
ছিনেন। যথা 
“ গর্থীচ্ছিনি স্তনে। গার: ক্ষরা ব্রদ্ধহবর্তত | 
ভাঃ ৯২১১৯ 
« অজমীচন্ত বস্তা সাঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ1৮ 
রি ভাঃ ৯২১২১, 
অন্ধনীঢ় হয়ং ক্ষত্রিয় ছিণেন, তাহার বংশে উৎপন্ন গ্রিয়মেধাদি বহুব্যক্কি 
্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 
“ মুদগলাদ্‌ বরন্ধণি বৃত্তং গোত্রং মেদগলা সংজ্ঞিতং 1” 
তাঃ ১২১৩৩ 
আখার বপিরাঞার ( ঠৈতা বলিঝাজ নহেন ) মহিবা সদেষণর দামীর গর্ভে 
মহর্ষি দীর্ঘতমার ওুরষে কক্ষীবাঁন্‌ ও চক্ষু ন/মে ছুই পুর জন্মগ্রহণ করেন। সেই-- 
কঙ্গীবান্‌__ 


স্টণ কর্ম্মগত জাতিভেদ। ূ্‌ ২২৩ 
টিনা 8 
কান্ষণ্যং প্রাপ্য কক্ষীবান্‌ সহস্র মন্থজৎ সুতান্‌॥ 
বাযুপুরাণ__উত্তরখণ্ড ৩৭অঃ। 

এই কক্ষীবান্‌ খণ্েদের ১ম, মণ্ডলের--১১৬--১২১ সু গর্বান্ত বলা 
করেন। 

আবার ভরের ত্রা্গণে দেখিতে পাওয়া যায, শৃডর কব্ষ বেদমন্ প্রকাশক 
খ.ষগণ্য হইয়াছিগেন। 

গ্রান্ত। বৈ তং পুত্রোহপি ন বং তবয়া সং ভক্ষবিষ্যামঃ ॥ ২১৯ 

তিনি একবার সরস্বতী তীরে যন্্স্থলে উপচ্িত ছিলেন, খবিগণ তাঁহাকে 
অবজ্ঞা করিয়া তাহার সহিত পংক্তিভোজন কগিতে স্বীকৃত হন নাই। বলিয্কা- 
ছিলেন-€ তুমি দাসী পুত্র” আদরা ভ্োোমার সহিত ভোজন করিব না” 

বোধ হয়, এই সময় হইতেই একজাির মগ্যে বিভিন্ন সামাজিক শেণী 
বিভেদের সুত্রপাত হয়। এই কবষও খাগ্বদের ৯ম? মণ্ডলের ৩০--৩৪ সুক্তের 
মন্ত্রগুলি রচনা করেন। 

ছান্দে।গা উপনিষদে ৪র্থ প্রপঠকে বণিত আছে 

রৈক্খ/ষ বজা জানক্রৃতিকে শৃত্র জানিয়।ও তাহাকে বেদ শিক্ষণ দেন। 
শুধু তাই নয় ধাধরগণও আণ্ লাভ করিয়াছিলেন- পূর্বের কেরল রাজো ব্রাঙ্মণ 
ছিল না। ভূপগুবংশাঁব হংশ পরশুরাম তাহাদিগকে ত্রঙ্গণত্ব গুধান করিয়াছিলেন। 
যথা _- 

অন্্রাঙ্মণো তদ! দেশে কৈবর্ান্‌ প্রক্ষ্য ভার্গবঃ। 

তক যজ্ঞচত্র নক্য়ং। 
্াপয়িতব স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্‌ গ্রকল্পিতীন্‌। 


যামদগরা স্তদোবাচ সুপ্রীতে নান্তরাজন] ॥” 
স্বদপুরাণ। 


২২৪ বৈষ্ব-বিবৃতি। 








পিপিপি 


মুদগল নামক ক্ষত্রিয় হইতে একজন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। দেই 
্রাঙ্মণ হইতে উৎপন্ন কুলই মৌদগলা গোত্র বলিয়া গ্রা্িদ্ধ। 
« উরক্ষবাস্তা হোতে সর্ঝে ব্রাঙ্মণতাং গতাঃ1” ৪৯1৪ 
প্রাচীন ত্রাঙ্ষণ-. উরুক্ষবের ক্রষণ, পু্ধরী ও কবি নামক পুত্রসবয় ব্রাহ্মণ 
সমাজের উদার তা। হ্ইযাছিলেন। 
বিস্ুপুরাণে বর্ণিত আছে_ 
« গৃ্সমদস্ত শৌনকশ্ততুর্ং প্রবর্তৃয়িতাভূং |” ৪/৮ 
গৃৎ্সমদের পুত্র শৌনক ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রয়। বৈশ্ঠ ও শূদ্র এই চ।রিবর্ণেরপ্রবর্ত- 
কিতা ছিলেন। 
আরও হরিবংশে বর্ণিত আছে_- 
“ নাভাগারিষ্ট গুহ দো বৈশ্তো ব্রঙ্ষণতাং গতো 1" 
নাভাগারিষ্টের বৈশ্ত পুর্রনথ় ব্রঙ্ষণ হুইয়।ছিলেন। 
পুত্র গৃৎ্সমদন্তাপি শুনকো| যন্ত শোনকা। 
রাহ্মণাঃ ক্ষতরিয়াশ্চৈব বৈস্তা শৃদরান্তটৈবচ |+। 
হরিবংশ ১1২৯।৭ 
বৃহদারখ্যক শ্রুতি বলেন--“ ব্রদ্ধ বা ইদমগ্রেআসীৎ” আগ্রে একমাত্র ব্াঙ্গণ 
জাঁতিই ছিল। ব্রহ্মা হৃঠির প্রারস্তে ব্রাঙ্মণকেই স্ট্টি করিয়াছিলেন। তৎগরে 
বিভিন্ন বর্ণ বা জাতি তাহাদের কংশেই উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব " তন্মাৎ বর্ণা 
স্ব্বে! ভভ্তাভিবর্ণ1£ সংস্থজ্যতে তন্ত বিকার এব ৮ 
মহ|ভারত শাস্তিপর্ব্ব ৬০৪৭ 
কষত্টরিয়াদি বর্ণত্রয় যখন বর্ষণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তখন এই তিন বর্ণ 
শ্রাঙ্ষণেরই জাতিম্বপ। ফলত; গুণ ও কর্মের ঘ্বারাই বর্ণভেদ বা জা।তিভে 
শুচিত হইয়! থাকে। সত্যধুগে ছোট খড় কোঁন ভেদাভেদ ছিল না, সকলেরই আয়ু, 
ও দীপ সমান ছিল। পরে ক্রেতা যুগ হইত গুণ ও কর্মের বিভেদ অনুসায়ে 


গুণ কর্মগত জাতিভেদ। হ্হঙ্ত 








হর্ণভেদ পরবর্তি হইবাছে। যথা, বায়ুপুরাণে__ 
| “ তুল্যরূগাযুম: সর্দা অধমোত্তম-বর্জি তাঁঃ। 
বর্ণানাং প্রবিভ।গশ্চ ত্রেতাঁয়াং সংপ্রবর্তিতঃ | ৮তঃ 
ধাহার! শুদ্রের গ্রাতি কঠিন বিধি প্রথ্যন করিতে কুঠটিত হয়েন নাই, সেই 
অহর্ধি মন্থ আপন্তম প্রভৃতি বিধিকর্ভগণও একবারে অনুদারতা দেখাইতে পারেন 
নাই। মনু বলিরাছেন-__ 
« শৃদ্বে ব্রাহ্মণতাঁমেতি বরাহ্গণন্চেতি শৃদ্রতীম্‌। 
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যা ্ৈশ্তাং তগৈব চ॥ 
মন ১০1৬৫ 
এই ক্রমানুসানে যেরূপ শৃদ্র ব্রাহ্মণ হয়, সেইরূপ ব্রাঙ্মণেরও শুদ্রতব প্রাপ্তি 
টিয়া থাকে |. ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের সম্থন্ধেগ প্রূপ জামিবে। 
আপস্তহ্ দশ্বস্প্রের বচনে দৃষ্ট হয়_- 
«' ধর্ষর্য্যযা জঘন্ো বর্ণ; পুর্ন পৃন্দং বর্ণ মাপদ্যতে 
জাতিপরিবৃভৌ। 
অধর্চর্য্যযা রর বর্ণো জঘগ্যং বর্ণ মাপদ্যতে জাতি 
পরিবৃত্ে৷ ॥৮ 
খেন্ধপ শু্রদি বর্ণ ধর্মচ্ঘ্যা! ছ্বারা পর পর বা একবারে উচ্চজাতিত্ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রাঙ্গণাদি উচ্চবর্ণও অপর্মাচরণ দ্বারা পর পর ব| একবারে 
অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
অতএব শৃদ্রবংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রীঙ্গণ বংশীয় হইলেই যে ত্রান্ধণ 
ছয়, তাহ! নছে। যে সকল ব্যুক্ততে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয়, তাহারাই 
্রাক্মণ। আর যাহাতে লক্ষিত হয় না, তাহারাই শুদ্রী। কবষ ধীলুষখষি একজন 
শৃদ্র। কৌবিভবী ব্রাঙ্মণে উক্ত হইয়াছে, এই খষি ব্রাঙ্মগ্দিগের সহিত কলহ করিমা 
আরাক্ষপত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি খগ্রেন ১*ম) মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ সৃক্কের 
০ 


শ্রগেতা। 
ধতরের বাঙ্গণে : দেখ! যায়, বাহ্মণ বংশে. জম্ম -ন! হইরোও.অনেকে বিদ্ধা, 
জ্ঞান, কণ্ু ও যশ ছ্বার। ব্রাহ্মণ লাঁত করিয়াছেন । শতপথ ব্রাঙ্গণে উক্ত হইয়াছে, 
মন্র্রিযাজ্ঞবন্) রাজধি-জনকের নিকট -্রক্গবিদ্ভ লাত. করিয়া সানন্দে রাজর্ধিকে বর 
প্রন্কুন করেন। তদবধি জনক ত্রাঙ্গণ হইয়া.যান। ইলুষের পুত্র কাকষ- দাসীপুত্র, 
অত্রাঙ্মণ, তাহাকে খরিগণ হজ্ঞভূমি হইতে বিভাড়িত কয়েন। কিন্তু দেবতাগণ, 
স্কাকঘকে জানিতেন, কাকষও. দেবতাগণকে জা লিষ্কেন, তাই কাঁকষ খষি মধ্যে গণ্য 
হুইলেন। 
শৈবপুরাণে উক্ত.হইয়াছে__ 
« এতৈশ্চ কশ্মাতির্দেবি ব্রাঙ্মগো যাতআযবোগতিং। 
শদ্রশচ বিপ্রতামেতি ব্রাঙ্গপশ্চৈব শৃত্রতাম্‌ ॥ 
হে দেবি! ব্রাহ্মণ মিথ্যা, চৌর্ধ্য, ক্রোধ, হিংদাদি দৌধছুষ্ট হইলে. অধোগতি 
প্রাপ্ত হইয়া শূদ্র হইয়া যান। শূদ্র যদি সনগুগারন্বত ও সদাচারী হন, তাহা হইলে 
তিনি ব্রাঙ্গণ হই! যাইবেন। 
এই গুণ-কর্পগত ব্রাঙ্গণত্ব বৈষ্ণবতার মধ্যদিয়া! য়েকপ. সহজে লত্য হয়, অন 
ছুশ্চর সাধন-প্রতাবেও সেরূপ হয় না। শুদ্ধাচার শ্রীরূপান্থগ বৈধণব মাত্রেই 
সুতরাক্ষণ। ইছহি সন!তন. বৈষণবশীস্ত্ের _আরধ্যশান্ত্রের অভিমত। বৈদিক 
 পৌক্লাপিক এমন কি তান্ত্রিক যুগেও এ রীতি অক্ষু ছিল। এখন ব্রাঙ্গগন্ধ বা 
বৈষ্চবন্থ কি শূডত্ব জন্মগত হইয়া পড়িয়াছে। 
.. €ল যাহ! হউক এক ত্রাঙ্গণই যখন, কার্ধ্য ছাক্জা পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণ প্র 
হইছে তখন সকল বর্ণেরই-নিত্য ধর্ম ও নিত্য যজ্ছে অধিকার আছে। বখ।” 
হানা, পা্ি, ১৮৮ অধ্যারেশ_ 
2, « ইতোতৈ কর্পভিবন্তা ছিজা বর্ধাস্তর গতা1 
0 ধরি তেষাং নিভ্যং ন। গ্রতিযেঞতে 1. 





গুণ ফ্াগিত' জাতিভেদ। 'ইহ৭ 
আবার শ্রীমাগবত (618 অঃ) পাঠে অবগত হওয়া যাঁয় ক্ষত্রিয়-বংশৌন্তব 
ভগবানের অন্যতম অবতার খফস্ভদেৰের একশত পুত্র । এই শত পুত্রের গধ্যে 
ভরত শ্রেষ্ঠ, মহাষে|গী, ইহারই নামানুসারে এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিভ। 
অপর পুত্রগণের মধ্যে কবি, হুবি, অস্তরীক্ষ, প্রবৃদধ, পিগ্ললায়ন, আবির, দ্র বিড়, 
চমস ও.করভাজন এই নয় পুত্র ভাঁগবতধর্ম-প্রদর্শক মহাঁভাগবত ন্অর্থাৎ বৈষ্ণব 
হইলেন এবংত/হাদের কনিষ্ঠ ৮১ জন গিত্রান্তাপালক, বিনয়াস্থিত, বেদজ্ঞ। ব্ঠপীল 
ও বিশুদ্ধ কর্মী হওয়ায়, তাহায়। সকলেই ব্রাঙ্গণ হইলেন। এস্বলে গুণ 'ও ধর্ম 
স্বারাই ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব হুইলেন। নি্কষ্ট কুলসম্ভূতা রমশিগণও স্বামীর গুণে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যখা-_- 
“অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তীধষযোনিজ! ॥ 
শারঙগী মন্দপালেন জগামার্ভা্নীরতাম্‌॥ 
এডশ্চান্তা্চ লোকেন্মিরপকষট গথতয়ঃ | 
উৎকর্ষ যোধিতঃ প্রাপ্ত নৈর্ভৃতখৈঃ শুত2 1৮ 
[ও মনু ৯২৩1২৪। | 
_নিকটশূত্রকন্তা জক্ষমালা! ও শীরঙ্গী যথাক্রমে বশিষ্ঠ ও মনাপাল খষিয় 
সহিত বিবাহিতা হইয়া পরম পুজনীয়া ত্রাঙ্মনী হইয়ছিলেন। উক্ত ররমনীবন্র ও 
'সত্যবতী প্রভৃতি 'কতিপয় রমণী অপকষ্ট বংশীয়া হইলেও তর্তৃপতণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত 
বণিষাদ-মহিষী হুণোর গর্ভে মহধি দীর্ঘতম! যে পাঁচ পুত্র উৎপাধন 
ফরেন তাহারা রাঁজ্য লাভ করেন। সেই সকল রাজ্যই তাহাদের নামে প্রসিদ্ধ । 
ধখা--আল; ব, কলিল। হুদ্ধ (যা) ও গুও। (বারজ্রা)। আর উক্ত হুদেষলর 
স্বামী 'উশিজের গর্ভে উক্ত মহ্ধির বে পুজছয জঙ্গগ্রহণ করেন। তাহারা বরা্গণ 
রহ্ইযাছিলেন। « হাঙ্গণ্যং প্রাপ্য কক্জীবান্‌ সহ মনজৎনুতান্‌। +” 
আবার ক্ষতি রাজা হ্যাতি বয় -কঞাতিরখের বংলে : ক: ানহণ 


২৮ বৈধ্ঠব-বিবৃত্তি ? 





করেন। কথের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইভে কাথারন গোত্রীয় ভরাঙ্মপ- 
গণের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা_- 
£ অগ্রতিরথাৎ কথ: তন্ত।পি মেধাতিথিঃ । যতঃ 
কাথায়নাঃ দ্বিজাঃ বভভবুঃ1? বিষ্চুপুরাণ। 
রাজা দশরথ যে অন্ধমুশির পুত্র সিঙ্ধুমুশিকে নিহত করিয়া ব্রক্মংত্যা-প।পঞ্তস্ত 
হইয়াছিলেন, সেই সিন্ধুমুনি শুদ্রার গর্ভে বৈশ্তপিতা অন্ধমুনির ওপসে জন্মগ্রহণ 
করেন। “শুদ্রায়ামশ্মি বৈশ্তেন শূণু জানপদাপিপ |” রামায়ণ । 
প্রকৃত গুণকন্মগত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখাজিক] এন্থলে 
বিধৃত হইতেছে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি দর্বাঙগ লোম-পরিব্যাপ্ত 
দর্শনে নিতান্ত ঢ:খিত হইয়া ব্র্মর আরাঁপন। করেন। ব্রদ্গা স্তবে পরিতুষ্ট হইব 
বর প্রনান করিতে উদ্ভত হইলে, লোমশযুনি শ্বীন্ন অঙ্গের লোমভার হইতে যাহাতে 
নিশ্মুজি হইতে পারেন, সেই বর গ্রার্থনা করেন! বঙ্গ কহিলেন "ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট 
ভোছনেই তোমার লোম-সন্কট দূরীভূত হইবে ।” 'লোমশও তদণাধ বহু ত্রাঙ্গণের 
প্রনাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার একগাছি লোমগু শ্খলিত 
হুইল না। লোমশ পুনরার ব্রহ্মার শরণাপর হইলেন। ব্রন্ধা ঈষৎ হাস্ত করিয়া 
কহিলেন « বহস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখির়াই প্রতারিত হইর়।ছ। প্রকৃতপক্ষে 
 উহা'র। কেইই ব্রাহ্মণ নহে । তোমার আশ্রমের অনতি দুরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, 
, তথায় হরিদাস নামে এক হরিতক্ত চগ্ডাল সপরিবারে ঝদ করে, তুমি তাহার 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই সফল-মনোরথ হইবে 1৮ মুনিবর চণ্ড|ল-ভবন গমন 
করিলে মহাভাগবত চগ্ডাল, মহষিকে উদ্ছিষ্ট প্রদানে ঘের আপত্তি করিলেন। 
কিন্তু একদা এ হরিদাস ভে|জনে বগিয়াছে, মহঘি জজ্ঞাতপারে তাহার উচ্ছিষ্ট নন 
লইয়া প্রস্থান করিতেন এবং পরমানলে" দেই উক্িষ্াঙ্ন তোঁজন ও সর্বাঙ্গে লেপন 
করিবামাত্র তাহার দেহ নির্লোম ও নিশ্মাল হইল। এই জন্যই শান্ত জলদগন্তীর ম্বরে 
বৈষ্চবের মহিমা, ঘোষণা করিয়া! বলিয়াছেন- . 


গুণ কর্ম্গত জাতিভেদ। ২২৯ 


০৮০ িশিিীীটী 


2555225855 
« চণ্ড|লোহশি ভবেদ্‌ বিপ্রে। হরিভক্তিপরায়ণঃ ॥ 
হরিভক্তি-বিহীনস্ত ছিক্জোহপি স্বপচাবমঃ 0... ৃঁ 
অতএব বৃত্ত অর্থাৎ সনাচারই ত্রান্ষণত্তের জ।পক । জন্মধীন জাতি বৃথা 
মান্জ। উদ্চ সাধন ভগ্ন বলে ভাগবত-ধর্ধে ফনপূর্ণ অধিকারী হইলেই বৃতত্রাহ্ষণ 
রূপে শ্রেষ্ট পৃ্া লাভ করিবে। যেহেতু ম্ততত্বই মনষ্ের জাতি। “জাতিরত্র 
মহান! মনুষ্যত্ব মহমতে 1? মহীভারত, বনগর্ধ | 
« যন্ত শুর দমে সত্যে ধর্থ্ে চ সম্ভতোন্থিত:। 
তং ব্রাঙ্মণমহং মন্তে বৃত্তেন হি তবেদ্দিজঃ ॥ 
মনাঁঃ, বন । 
আৰার গীতাতেও জীরুষ্ বপিয়াছেন__ 
 ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বিশাং শ্ড্রাণাঞ্চ পরস্তপ | 
কশ্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈগুশৈঃ ॥ ” ১৮ অঃ। 
ত্রাঙ্গণ, ক্ষয়, বৈশ্ত, শূজ্রের স্বভাবজ।ত গুণাসুলারেই কর্দ্দের বিভাগ 
হইয়ছে। যে ব্যক্তি হেবূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে ত্থপষে।গী কর নিঙ্গি্ট 
হইয়াছে। 
অতএব ভগবৎ-জ্ঞানবিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রাঙ্গগ। ভগবৎ-স্ঞানীই 
উপাসনা ও দীক্ষার্ডনাধি কার্ধ্ের সম্পূর্ণ অধিকারী । নতুবা যজ্ঞোপবীতধারী 
ভগবৎজ্ঞ।ন-বজ্জিত ব্যক্তি জাঙ্মণপদবাচ্য নহেন। অবস্ত জাতি-ব্রাঙ্গণ হুইতে 
পারেন। এই ব্রাঙ্মণপদলাভ কেবল হজ্জহত্রগারণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয় যায় না। 
ব্রন্মেগনিষদে বর্ণিত আছে-_ 
« চনীতৎ সুত্রমিত্যাহঃ সুত্রং নাম পরংপদং | 
তৎ কুত্রং বিদ্িতং যেন স বিপ্রো। বেদপারগঃ | 
অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মাকে সুচনা করে বলিয়! ইহার নাম ত্রদ্ষস্থত। বিবি 


এই শুতরের যথার্থ মর্ম জানেন তিনিই বিপ্র ও ব্দেজ। 


ূ ধৈধধছিনৃতি। 





অতএব বিনি বরঙ্গতত্ব জানৈননা, কেবল বজ্ঞগুত্রধারপৈয়ই গর্ব্ব করেন, অজি- 
সংহিতায় তাহার বিশেষ নিঙ্দা আছে, তাঁহাকে পশুধিপ্র বলা হইয়াছে। অক্রি 
ধর্শখ ও গুকৃতি অনুসারে ঘশপগ্রকার ত্রাঙ্গণ নির্দেশ করিয়াছেন । বখাঁ-_ 


“দেবো মুনি দ্থিজো। রাজ বৈশ্ঠঃ শৃর্রোনিষাঁদক: | 
পশুয়েচ্ছোহপি চগ্ডালে! বিপ্রাঃ দশবিধাঃ শ্থৃতাঃ | * 


ইহার মধ্যে দেব, মুনি ও দ্বিজ এই তিন প্রকারই ব্রাঙ্গণ নামের যোগা, 


অবশিষ্ট নিন্দিত। 


“দন্ধ্যাং ্ানং জপং ছোমং দেবতা নিত্যপুজনম্‌ । 
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাঙ্গণ উচাতে॥ 

শাঁকে পত্রে ফলে মুলে বনবাসে সদা রতঃ। 
নিরতোইহরহঃ শ্রান্ধে দ বিশ্রে! মুনিরচাতে ॥ 
বেদান্তং পঠতে নিত্াং সর্ববসঙ্গং পরিতাজে। 
সাংখ্যযোগ-বিচারস্থ: স বিপ্রো দ্বিজ উল্যতে 
অন্ত্রাহতাশ্চ ধ।নঃ সংগ্রামে সর্ধসন্ুখে | 
আরম নির্িত! যেন স বিগ্রঃক্ষত্র উচ্যতে 
.কৃষিকর্্মরতো যণ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালক: 
বাণিজ্য ব্যবসাযশ্চ স বিপ্রে বৈশ্ত উচ্যতে। 
লাক্ষা-লবধ-সন্নিশ্র কুনুত্তক্ষীর সপ্পি্যাম্‌। 
বিক্রেভা মধুমাংসানাৎ স বিপ্রঃ শৃদ্র উচ্যতে ॥ 
চৌরম্চ তক্করস্চৈব দুচকে! দংশকন্তখা!। 

ছত্ত মাংসে সদা লুন্ধ! বিগ্রো। নিয়াদ উচ্যতে ॥ 
: ব্রজ্তত্বং ন জানাতি বর্গহাত্রেণ গরিবতঃ। 
তেনৈব স পাপেন বিপ্রঃ পঞুরদ|হত:॥ 





গুণ বর্প জাতিতে । ২৩৯, 





বাপীকৃপতত়াগানা মারামহ্য সরঃন্থ চ। 
নিংশক্কং রোধকশ্চৈর স বিপ্রো স্েচ্ছ উচ্যতে॥ 
ক্রিক হীনস্চ মূর্থনচ সর্বরধর্ারিব জিত: । 
নির্দাঃ সর্বতৃতেষু বিশ্রন্চা্ল উচ্যতে ॥ 
বেদৈবিহীনাশ্চ পঠস্তি শীস্তরং 
শান্তেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ। 
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো তবস্তি' 
্রষ্টা স্তুতো ভাগবত। তবস্তি॥' 
এই শেষের গ্লোকটার অর্থ এই যে, বেদপাঠে অকৃতকার্ধ্য হইলে ধর্ঘশীস্ত্র 
পাঠ করে, ভাহাডে ব্বৃতকাধ্য না হইলে পুরাশপাঠী হয়, পুরাণপাঠেও জপারগ। হইলে 
সবিকার্ধ্যে রত-হয়। কৃষিকর্ণমেও বিফল-মনোরথ হলে. অবশেষে অরষ্ট ভাগবত অর্থাৎ 
ভঙ্ড বৈষ্ৰংকূপে. পরিচিত হয়। আবার- 
" যোহনাবীত্য দ্বিঞ্জে! বেদমন্তাত্র কুরুতে শ্রমস্। 
স জীবন্সের শৃত্রত্ব ষাণুগচ্ছতি সাঃ ”” মনু 
অধুনা ব্রাঙ্মণগণ বেদাধ্যয়নের পদ্ধিবর্তে অর্থকরী বিদ্তা অধ্যরস' করি: 
খাফেন। ইহাতে তাহারা শূত্রতুল্য গণ্য হন। তগবানের, অর্চনা! করা, ত্রিসন্ধা 


কলা, বিুগ্রসাদ ভোজন ও বিষুপাদোদক পান করাই ব্রা্গণের স্বধর্া। 
« আঙ্ষণন স্বধন্মশ্চি তিলন্ধা মর্চনং হরে: । 


_ তৎপাদোদক নৈবেন্'তঙ্গণঞ্চ স্থধাধিকম্‌।” ব্রক্ষবৈবর্ত। 
মতুষঘ! যে সকল ব্রান্ধণ"- 


৭ বিকুমন্ত্রবিহীনম্চ জিসম্ধা"র ছিতে| ছিঃ) 
নী নঃ ১১৬: যখোরগঃ ॥ ৮ 


রোপা কা পরার বেছি 1 
অসিজীবাঁ মসীজীবী বিষহীনো যখোকগঃ ॥ 


২৩২ বৈঞব-বিহ্বৃতি 











রি % চা ঝা 
হুর্ষ্যোদয়ে চ দির্ভোজী মতস্ততোজী চ যো দ্িজঃ | 
শিলা পৃজাদিরহিতো বিষহীনো যখোরগঃ ॥ ৮ ব্রহ্গবৈবর্ত । 
বিষ্ুমগ্ত্রবিহীন, রিমন্ধাবর্জিত, একাদশীবিহীন, শুদ্রের পাঁচক, শৃত্রধাজক, 
সুদ্ধজীবী, মসীজীবী (কেবানী ), একছুর্ধ্যে ছুইবার ভোজনকারী, মতস্ততোজী শু 
প্রশালগ্রাম শিলা পু্দি-বজঞ্জিত তাহ।রা, (বিষগীন সপে স্তায়। 
বিশেষতঃ কলিষুগে ব্রাঙ্মণগণ শৃত্রের স্যার আঅপবিত্র। বথা_- 
* অশ্ুদ্ধাঃ শূত্র কল! হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। " 
হুং তঃ বিং ৫ম বি: ধৃত বিষুটঘ1মলে । 
এই সকল হীনাচার-সম্পন্ন নিন্দত ব্রাহ্ষণগণ নিজেদের ব্রাহ্মণত্তেঘ্ধ বড়াই 
করিয়। প্রায়: বৈষব-নিন্না করিয়া থাকেন । ছুঃখের বিষয় ভধুন! অনেক ব্রাঙ্গণ- 
পণ্ডিতের মুখ বৈষ্ণব শিন্দা শুনিতে পাওয়া বায়। বদ্দি শান্তর মানিতে হয়, তবে 
_ক্কাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, বৈষ্ণবের পক্ষে যেরূপ ত্রা্মণ-সম্মান কর্তব্য, ব্রাহ্মণের 
পক্ষেও বৈষব-সন্মান অবশ্য কর্তব্য । কারণ উভয়ই ভাগবতীতন্গু। এই লকল 
বৈফব-নিন্দক ব্রাক্মণগণ সম্থপ্জে ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে ৰপিত আছে- 
“এই সকল রাক্ষপ ব্রাঙ্গণ নামমাজ । 
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র ॥ 
কল্যু'গ রাক্ষলসকল বিগ্র ঘরে। 
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ 
এই সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার । 
ধর্রশাস্ত্ে সর্বাথা নিষেধ করিবার ॥ 
ঘরাহু পুর!ধে উত্ত হইয়াছে 
প্রাক্ষনা কলিমাজিত্য জায়ন্তে বদ্ষঘোনিধু। 
উৎপন্ন! তাঙ্মণকুলে বাধস্তে শ্রোত্রিয়ান্‌ কৃশান ॥ 


কলির ব্রাঙ্গণ। ২৬৩ 








জেলা ফরিদপুর-_.কাশীপুর নিবানী ভক্তব শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবর্তী 
ভক্তিবিশারদ মহাশয় তাহার স্ব প্রণীত “ সঙ্কীর্ভন যজ্ঞঠ” নামক পুস্তকে উক্ত 
পয়ারের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও উদ্ধত 
করিতে বাধ্য হইতেছি-_ 
“ রাক্গস-প্রক্কতি যে সব কণির ত্রাহ্মণ। 
* শুন হরি বলি তার কর্তবা এখন ॥ 
মগ্য মাংস তথা নতস্ত করিবে ভক্ষণ। 
সংক্ষেপে করিয়া কহি অপর লক্ষণ || 
পিতৃ মাতৃ ক্রণহতাণ পরস্ত্রীগমন । 
অযাজ্য যাজন আর পরস্ব হরণ ॥ 
পতিত জনের প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া। 
লন্ধা। বন্দনাদি ক্রিয়া বর্জিত হয়! ॥ 
দ।সবৃত্তি মিথ্য1 কথায় পতিত হুইয়া। 
ছদ্মবেশী বিগ্ররূপে বেড়ায় ঘুরিয়া ॥ 
সাক্ষাৎ পাতক এর! শুন শচীস্ত। 
অথবা ব্রাহ্মণবেশে যেন কলিরভূত ॥ " 
কলিপ্রভাবে ব্র।ক্ষণ সমাঁজেরও যে ঘোর অধঃপতন হইয়াছে, ভাহ। বোধ হয় 
আর বুঝ/ইর বলিতে হইবে না। ব্রন্ষণ-সমাজের এই দুর্দশা দেখিয়া বহু ছুঃখে 
কবিবর নবীন সেন লিখিয়|ছেন-- 
«লুপ স্থৃতি__নাই সেই বিশাল সমাজ-ধ্যান। 
আছে মূর্খ ত্রান্মণের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞান । ” 
এই বাক্য সকল উদ্ধৃত করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে ন| করেন আমর! 
বাঙ্গণের নিন্দা করিতেছি । বৈষ্ণব যেমন ভাগবতী তনু, ব্রান্মণও সেইরূপ 
ভাগবতী তন; সুতরাং ব্রাঙ্ষণ উক্মার্সগামী অদদাচারী হইলেও (বদিও শান্ত 


হও 


২৩৪ বৈষব-বিবৃতি। 


পপাসপসপিস্পাসিপিসি 


অবৈষ্ণর ব্রাহ্মণ চণ্ডল সদৃশ বলিয়! তাহার দর্শন, ম্পর্শন, আলাপাদি নিষিদ্ধ অছে 
«শ্ুপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিগ্রমবৈষবম্‌ ” (পাঁল্পে মাঘমাহায্মে ) ভাগবতী 
তনু বলিল! হেরবুদ্ধি কর্তব্য নহে। তবে আসক্তি পূর্বক দর্শনাদি করিতে নাই, 
ইহাই তাৎপর্য) অতএব “বৈষ্ণব” নামধারী অসদাচারিগণও সমদরশাঁ* ব্রাহ্মণ 
পণ্তিত ও বৈষ্ণবাচাধ্যগণের চক্ষে একেবারে বর্জিত হুইতে পারেন না, বরং অন্ধ" 
গ্রহের পাত্রই হইবেন। 
পূর্বো্লি খিত দৃষ্টাস্তে আমরা এই দিদ্ধান্ত করিতে পরি ধে, কেবল ব্রাহ্মণের 
পুত্রই যে ব্রাঙ্মণ হইবেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নামে সংজ্রিত অবশ্যই 
হইবেন, কারণ, তাহাতে পূর্ব আর্ধাঞ্থষির শোণিত-সম্পর্ক আছে। পরস্ সত্বপ্তণ- 
সম্পন্ন হইলে শৃদ্রের পুত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন। ত্রাঙ্গণতর বর্ণের এই 
ব্রাহ্মণত্ব-লাভ তপন্তাদি অপেক্ষা ভক্তিধশ্নের আশ্রয়ে যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে 
পারে, কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহা প্রত ইহাই বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। 
তাই, ভ্রীপাদ বৈষ্ণব চধ্যগণও বৈষ্বকে ব্রাহ্মণ সমতুল্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাঁশ 
করিয়াছেন। 
অতএব ব্রাদ্ষণ কি বস্ত, ব্রাহ্মণ শব্ব কাহাঁকে নির্দেশ করে, এস্থলে তাহার 
কিঞ্িৎ বিচার বন্তম্থচিকোপনিষ?্‌ হইতে সংক্ষেপে বিবৃত কর! যাইতেছে 
« কোহসৌ ব্রাঙ্গণো নাম ৯. কিংজীবঃ) কিং দে্হঃ? কিংক্জাতি:? 
কিং ধর্ম্ঃ 8 কিংপাণ্ডিত্যং 8 কিং কর্ম কিংজ্ঞানমিতি ব1? ৮ 
ব্রাহ্মণ কাহার নাম? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? 
ইহারই উত্তরে বলিতেছেন_- 
« তত্র জীবো ব্রাহ্থণ ইতি চেৎ তহি সর্বস্ত জনন্ত জীবস্তৈকরপত্বে স্বীরুতে 
সর্ঘনক্তৈর হি ব্রাঙ্গণত্বপন্ভিঃ শরীর ভেদাত্বস্তানেকত্বাভাপগমে ইদ।নীং ব্রাহ্মণ 
+ বিদ্া-বনকসম্পরে বর্ণে গবি হস্তিনি। 
গুনি চৈব শ্বগাঁকেচ পঞ্ডিতাঃ লমদর্শিনঃ ॥ 





ব্রাঙ্গণ কে? 





ব্রা্মণ-নির্ণয় । ইত 





স্বরূপো যো জীব স্তান্তৈব কর্ণাবশাচ্ছ,দ্রাদি দেহসনবদ্ধে অস্ত বরণত্বং নোপপ্থেত অথব| 
বাঙ্গণত্থেন ব্যবহৃয়মাণ দেহস্থো জীবে ত্রাক্ষণ ইতি চেত্তহি ব্রাঙ্গণত্বং কেবলং ব্যবহার- 
যুলকমেব ন তু পরমার্থতঃ কিঞিভ্তীতি। তম্মাজ্জীবো ত্রীক্গণো ন ভবত্যেব |” 
যদ্দি জীবাম্ত/কেই ব্রাহ্মণ বলা যায়, তাঁহা হইলে দমকল লোকের জীবাঝাই 
তো একরূপ, সুতর।ং সকল লোকেরই ব্রান্মণত্ব স্বীক।র করিতে হয়। আবার দেহ 
ভেদে জীবাহ্ম! ব্রাঙ্গণ স্বীকার করিলে, এই জন্মে যে জ'বাস্মা ব্রাঙ্ষণ আছেন, তিনি 
কন্ম্মাদীন, জন্মান্তরে শূডদ্র'দি দেহ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে তাহার শূদ্রত্বাদি তবে ন। 
হক । আরও যদি বলা যায়, দেহ বাহ্মণরূপে বাবজত হইতেছে, তাহাতে অবস্থিত 
বাহ্মণ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব কেবল বাবগারযূলক হইল, পরমার্থত কিছুই নহে। 
অতএব জীবাস্বা ব্রাহ্মণ নহেন। নে দেহ ব্রাহ্মণ হউক 2 তহ্ত্তপ্ে বলিতেছেন_- 
« দেহে! ব্রাহ্মণ ইতি চেখ তছি চগ্ডাল পর্যান্তীনাং মনুষ্য/ণ।ং দ্বেহন্য 
্রাহ্মণত্বমাপঞ্েত মুন্তিত্বেন জরামরণাদি ধন্মত্বেন চ তুশ্যত্বাদিত্যাদি। তন্মান্দেহে। 
ব্রাঙ্গণা ন ভবত্যেব।” 
দেহ ব্রাহ্মণ হইলে আচগ্াল সকল মন্থাত্যের দেহষট ত্রাক্মণ হইবে। যেহেতু 
মুত্তিতে এবং জরামরণাদি কণ্মান্গমারে সকল দেহ তুল্যভাবাপন্ন, পরন্ধ এমন কোন 
নিয়ম নই, যদ্দার। অগ্ঠ দেহ হইতে ত্রহ্ধণ-দেহের বৈলক্ষণা অবগত হওয়! যায়। 
দেহ ্রাঙ্গণ হইলে পিতাখাতাঁর মুতদেহ দাহ করিলে পুত্রাদিকে ব্রহ্মহতা পাপে 
পাতত হইতে হইবে। অত্তএব দেহ কদ।পি ব্রাহ্মণ হইতে পারে নী। তবে জাতি 
ব্রাহ্মণ হউক | তছুত্তার বলিতেছেন__ 
« তান্ঠচ্চ জাত্যা রক্ষণ ইতি চেৎ তহি অন্ঠোহপি ক্ষত্রিয়াস্তাবণাঃ 
পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাঁতিমন্তঃ সম্তি কিস্তেষাং 
ন ত্রাহ্মণতবং যদি চ জাতি শবেন শাস্তর-বিহিতং ব্রাঙ্মণ- 
্াহ্মনীভ্যাং জন্মোপলক্ষযত তি বহ্‌নাং শ্রুতি-স্থৃতি 
প্রমিদ্ধ মহ্ধীনাম্‌ব্রাহ্মণত্বমাগ্ভেত। তেষাং 
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তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেনাপি সম্যক্‌ জ্ঞান বিশেষাৎ ত্রাহ্মণং 
শ্রয়তে । তন্মাজ্জত্যা ব্রাঙ্গণো ন ভবত্যেব |” 
জাতি ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্গী গ্রভৃতিও এক একটা 
জাতিবিশিষ্ট, তবে তাহীরাও ব্রাহ্গণ হউক । জাতি শব্দে জন্ম কহিলে অর্থাৎ 
শান্ত্র-বিহিত বিবাহদারা ব্রক্গধ-ত্রাহ্মণী হইতে বাহার জন্মা হয়, দেই ব্রাহ্মণ, তাহ 
হইলে শ্রতি-স্থৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মির (খয্যশূঙ্গ, কৌশিক মুনি, মাত, 
অগন্ত, ম1$ক্য, ভরবাজ প্রভৃতি ) তাদশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক জ্ঞান দ্বারা 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । অতএব জাতিহ্বারা ত্রম্মণত্ব কদাপি দস্তবপর নহে। 
তবে বর্ণ ব্রাহ্মণ হউক? তদুন্তরে বলিতেছেন 
* বর্ণেন ব্রাঙ্গণ ইতি চেত্তহি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতব্ণঃ 
সত্বৃগুণত্ব।ৎ; হত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্বরজঃ স্বভাব|ৎ, 
বৈশ্তঃ পীতবর্ণ: রজন্তমঃ প্ররুতিত্থ।ৎ  শৃদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ 
স্তমোময়ত্ৎ, শূল্রন্ত উদানীং পূর্বন্মিনপি চ 
কালে শ্বেতারি বর্ণানাং ব্যভিচার দর্শন।ৎ বর্ধো বাঙ্ষণো 
ন ভবতোব।” 
বর্ণ ব্রাঙ্মণ হইলে সব্গুণনিবন্ধন ব্রাহ্মণের বর্ণ শুকুবর্ণ, সব্ব-রজগুণ নবন্ধন 
কষত্রিয়ের বর্ণ রক্তবর্ণ, বজস্তগগুণনিবন্কন বৈশ্তের বর্ণ পীভবর্ণ এবং তমোগুণ প্রযুক্ত 
শৃদ্ের বর্ণ কুষঃবর্ণ হওয়া! আবগ্তক। কিন্তু বর্তঘানকালে যেমন, অতাঁত কালেও 
তেমনি । শুর শুর্লাদ্রিবর্ণের বাভিচ।র দর্শনে বুঝ! যাইতেছে বর্ণ-বিশেষ কদ|(প 
ব্রাহ্মণ নহে । তবে ধর্দ ব্রাহ্মণ হউক ? তছুত্তরে বলিতেছেন-- 
« ভন্যন্চ ধর্েণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তছি ক্ষত্রিয়াদয়োহ 
গীষ্টাপূর্ভাদি কর্পকারিণো নিত্যনৈ মিত্তিক ক্রিয়া ুষ্ঠায়িনো 
বহবো দৃত্তান্তে তে কিং ব্রঙ্গণো ভবেযুঃ ৪ তক্মাদ্্দো 
ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।” 


ব্রাহ্মণ-নির্য়। ২৩৭ 
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ধর্ম ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেক ইষ্ট ( অগ্নিহোত্রাদি ) পূর্ত ( বাপী 
কুপাদি প্রতিষ্ঠা ) প্রভৃতি ধর্া-কার্ধ্য ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন; কিন্তু তাহারা কি ব্রাঙ্গণ ঃ কদাচ নহে। অতএব ধর ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে না। তবে প|তিত্য ব্রাহ্মণ হউক । তত্ত্বে বলিতেছেন_ 

“ অন্তচ্চ পাঙডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেতৃহি জনকাঁদি 

ক্ষত্রিয় প্রভূ ীনাং মহাপাপ্ডিত্যং শান্ত্রেপলভ্যতে 

অধুন।প্যন্তভাতীয়ানাং সতি করণে পাগুত্াং সম্ভবত্যে 

কিন্তু ন ব্রাঙ্গণত্বং তম্মাৎ পাণ্িত্যং ব্রাহ্মণ ন ভবত্যেব ৮ 

পাণ্ডিতয ব্রাহ্মণ হইলে জনকাদি ক্ষররিয়ের মহ্থাপাপ্তিত্য ছিল এবং এখনও 

কাঁরণসন্তে অন্ত গ1তীয়দিগের ও পাণ্তিত্যলাভের সম্তাবনা রহিয়াছে; অথচ তাহার] 
ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ নহে। তবে কর্ম ত্রাঙ্গণ হউক। 
তৎত্তরে বলিতেছেন_- 

« অন্থ চ্চ কর্মণে ব্রাহ্মণ উতি চেত্তহি ক্ষত্রিয়বৈশ্তশূদ্রাদয়োইপি কন্তাদান 
গজ-পৃথিবী-হরণ্যাশ্বম হিষদানা গন্ুষ্টায়িনো বিদ্ন্তে ন তেষাং ব্রহ্গণত্বং তম্মাৎ কর্ম 
ব্রঙ্গাণা ন ভবতোব।” 

কন্ধকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যেহেতু, ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-শূদ্র প্রভৃতি কন্তাদান 
হস্তী-ভূমি-্বর্ণ-অশ্ব-মহিষানাদি কন্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে কে ব্রাহ্মণ? 
জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্ের কারণ। যথা-__ 

« করতলামলকমিব পরমাজ্মোইপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদি যত্বণীলো 
দয়ার্জবক্ষমা সত্য সন্তোষ বিভবো নিরুদ্ধমাৎসধ্য দণ্তসন্সোহো। ষঃ সএব ব্রাহ্মণ 
ইত্যুচ্যতে ৷ তথাহি--জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাহৃচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাস্তবে- 
দিপ্রো ব্র্ধগান।তি ত্রাঙ্মণঃ ॥ ইতি অতএব ব্র্গবিদ্বটাঙ্ষণো নান্য ইতি নিশ্চয় 
তন্ধ_-যতো বাঁ ইমানি ভৃতাঁনি জায়্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্র্ত্যতি 
সংবিশস্তি তদ্বিজিজ্সন্ব তছদ্েতি (তৈতীরিয়ে)। তভ্জ্ঞান-তারতমোন "ক্ষতি 
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বৈশ্তৌ তদ্ভাবেন শূদ্র ইতি দিদ্ধান্তঃ | 
করতলন্তস্ত আমলকী ফলের স্ায় পরমাত্ম। সন্তাতে অর্থাৎ শ্ীভগবানে যাহার 
দৃঢ় বিশ্বাদ হইয়াছে এবং হিনি শম-দমাদসাধনে যততণীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, 
সম্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাতসর্ধা, দত, মোহ ইত্যাদি দমনে বদ্রবান্‌ তিপিই 
ব্রাহ্মণ নামে আভহিত। শানে উক্ত হইয়াছে__“ জন্ম দ্বারা শৃদ্র হয়েন, উপ- 
নয়নাদি »ংস্কার হইলে দ্বিজশববাচ্য হন, বেদাভ্যাম দ্বারা বিপ্র এবং ত্রঙ্গকে 
জানিলে ব্রাহ্মণ হন।৮ সেই বর্ম কে ৪" বাহী হইতে এই সকল এ।ণীর জন্ম 
হয়, জান্ময়৷ ধাহার অধিষ্ঠানে অবাস্থত করে, জীবণীণার অবসানে যাহাতে 
প্রতিগমন করে এবং অবশেষে যাহাতে সম্যক প্রবষ্ট হয়, তাহাকে বিশেষভাবে 
জানিতে ইচ্ছা .করে, তিনিই ব্র্ধ।” অতএব এই ্রাত-প্রা হান ব্রন্ধ অর্থ।ৎ 
ভগৰান্‌ ঝিফুতে বাহার দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তি সেহ ্র্মনিষ্ঠ বা তগদ্তক্তই প্রর্কৃত 
ব্রাহ্মণপনবাচ্য । ফলঙঃ শ্ররভগবান্কে সবতৃতের প্রাণন্বরূপ জযানয়া শুধজ্ঞান ও 
তর্ক পরিত্যাগ করতঃ যিনি প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অন্ুশীণন করেন, তিপিই 
ব্রাঙ্গণ। যথা শ্রতি_- 
« তমেব ধীরে বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাত ব্রাহ্মণ: । (বৃহদারণাযক) ৪8।১।২। 
অতএব শুদ্ধ জ্ঞান দ্বাগ তাহাকে (ভগবানকে) জানিয়া ঘিনি প্রচ্ঞর 
(শুদ্ধাভক্কির) অনুণীলন 'করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অথাৎ কৃষ্ণতক্ত বেঞ্চব। সেই 
শুদধজ্ঞানের তারতমানুসারে ক্ষাত্রয় ও ধৈস্ত এবং তাহার অভাব দ্বারাই শৃদ্রত্ব 
লাত হয়, ইহাই দিদ্ধান্ত। এইরূপ বর্ণ-বিভাগ যে সম|জের অশেষ কল্যাণকারক, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এইজন্য পুর!কালে নিজাপেক্ষ। বর্ণোৎকর্ষ লাভ 
করিয়। উৎকৃষ্ট ধর্মুগীবন লীভের জন্ত সকলেরই ভ্ঞানানুশীলন করিবার একান্ত 
আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু অধুনা বর্ণ বা জাতি জন্মগত হইয়! পড়ায় বর্োৎকর্ষ 
লাভের নিমিত জ্ঞানান্ুণীলন করিবার প্র/য় কাহারও প্রয়োজন হয় নাঁ। এখনকার 
জঞানংহু্ীলন গ্রায়ণঃ প্রতিঠা ও অর্থোপার্জনের উপায় স্বরূপ হইগাছে। কাজেই 
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হিন্ুলমাজ উদার-স্বভাব আর্ধযথবিদের প্রত্তিত সনাতন ধর্শ-পথ ও লক্ষ্য হইতে 
পরিভ্রষ্ট হইয়া! ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। হিন্দুর প্রত্যেক 
বিষয় ধর্মের সহিত সন্ন্ধ-যুক্ত । ্ুতরীং জাতীয়ত।র মূলও ধন্ম। জাতীয় উন্নতি 
করিতে হইলে ধর্মোনতি সব্ধাগ্রে কর্তব্য। অতএব অনার জন্মগত জাতীয় উন্নতি 
চেষ্টা করিবার অগ্রে ভগবত-প্রবন্তিত গুণকন্মগত জাতিনির্ণয়ের বিধান পুনঃ প্রবন্তিত 
হওয়া গ্রয়োজন। ইহার ফলে উপরিতন জাতির আবর্জনারাশি স্বরূপ অরণ্য 
মনুষ্য সকল শ্ুদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে অথব! শৃদ্রাদি সমাঁজ হইতে সদাচার- 
সম্পন্ন মহাত্মজন উচ্চবর্ণে গৃহীত হইলে সকলের হৃদয়েই আত্মোন্নতিযূলক জ্ঞান- 
চর্চার আকাজ্ফ। ধীরে ধীরে হমুর্দিত হইবে । ইহাতে শাস্ত্র-বিহিত প্রকৃত জাতীয় 
উন্নতির স্থত্রপাত হইবার অধিক সম্ভাবনা, বঁলয়া বেধ হয়। 

অন্ঠান্ত জাতি-সমাঁজ অপেক্ষ। বৈষ্ণব সমাজে স্বভাব ও গুণের আদর অধিক 
পরিরৃষ্ট হয়। শূদ্রাদি কুলোতপন্ন ব্যক্তিও সত্বগুণগম্পন্ন হইলে ও বিষুন্দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া সাচার পালন করিলে প্রাচীন আর্ধাখষদিগের পদাস্কানুলরণকারী উদার 
বৈষ্ণব-সমাজ অনাননসে “ বৈষ্কব ” সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাহাকে ত্াঙ্গণতুল্য সন্মান 
প্রদান করিতে কুষ্টিত হয়েন না; কিন্ত সেই আর্ধাখধিদের বংশধর বলিয়া ধাহারা 
গর্বধ করেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এরপস্থলে তাহাদের পুর্বপুরুষগণের উদারনীতিকে 
বিসর্জন দিয় অকুঠ্ঠিত চিত্তে নিজের হাতগড়। কথায় উত্তর করেন-_- 

“ জনাচারো দ্বিজপুজযঃ ন হি শুদ্রঃ জিতেন্দিকঃ॥ * 

এয়গ অস্থদারতা ও সক্কীর্ত| বৈষ্ণব-সমাজে দেখিতে পাঁওয়া যায় না। 
পূর্বে অন্যা্ বর্ণনমাজ হইতে সন্বগ্ণপ্রধান ব্রনবনিষ্ঠ বাক্কিগণ ব্রাহ্মণ-সমাজে 
শ্রাধেশাবিকার লাভ করিয়া যেরপ ব্রান্মণ-সমাজের অঙ্গপুষ্টি ও বর্ধন করিয়াছিলেন, 
সেইন্নপ বিভিষ্ন বর্ণ-সমান্ধ হইতে সত্বগ্ুণসন্পন্ধ ভগবন্তক্রগণ বৈষ্ব-সমাজে 
প্রবেশ লাভ করিয়া বৈষ্ব-সম্প্রমায়ের অঙ্গপু্টি ও বর্ধন করিয়াছেন এবং 
আল্সও করিতেছেন। সত্য বটে, :বৈষ্ণব-সমাজ-নেতগণের অমনোষো গজ 


২৪৯. বৈষ্ব-বিবুতি । 





ও ওদাসীগ্ভের ফলে অধুনা! বৈষ্ণব-সমাঞ্জে বহুতর আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে। 
কিন্ধু বড়ই সৌভাগোর বিষয় আজকাল বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি সমাজনেতা ও 
পরিচালকগণের শীব্রদষ্টি পতিত হইয়াছে । তাঁহারা স্থানে স্থানে বৈষ্ণব-সন্মিলনী 
বা বৈষ্ঠব-সথিত স্থাপন করিয়া উহার প্রতিষেধ ও সংস্কারের নিমিত্ত হথ।সাধ্য 
হত্বণীল হইয়াছেন। 
সেযাহা হউক, জাতি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি যদি গুণ কন্মের বিভাগামুপারে 

না হইয়! হৃটিকর্তী বুহ্ধ!র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতেই হুইয়|ছে, এরূপ শান্ত্রের তাৎপর্ধ্য হয়, 
তাহা হইলে একের সন্তান জাতি-চতুষ্টম্নে পার্থক্য ঘটিবে কেন? তাই ভবিয্য- 
পুরাণ বলিয়াছেন-- 

£ বঞ্চনং ছূ্নচন্ত।পি ক্রিয়তে সর্ধ্মানবৈঃ | 

শৃদ্রব্রাঙ্গণয়ো৷ স্তল্মাৎ নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ 

ন ব্রাহ্মণাশন্দ্র মরীচি শুরু, ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংগুক পৃষ্পবর্ণাঃ। 

ন চাপি বৈশ্তা হরিতালতুল্যাঃ শা ন চাজার সমান বর্ণাঃ ॥ 

স এক এবাত্র পৃতিঃ প্রজানাং কথং পুনর্জাতিকতঃ প্রভেদঃ | 

প্রমাণ দৃষ্টান্ত নয়প্রবাদৈ: পরীক্ষমানো বিঘটত্বমেতি ॥ 

চত্বার একস্ত পিতুঃ স্ুতাম্চ তেযাং সুতানাং খলু জাতিরেকা। 

এবং প্রজানাং হি পিটতক এব পিত্রোকভাবাৎ ন চ জতিভেদ:॥ 

ফলান্তথ ডুমুরবৃক্ষ জাতে ধর্থাগ্রমধ্যান্ত ভবাঁনি যানি। 

বর্ণ/কুতি ম্পর্শরসৈঃ সমানি তখৈকতা ন্গাতেরিতি প্রচিন্ত্যম্‌॥ ” 

পিস্তা এক, পু চারিটী, ইহারা কি প্রকারে এক না হইয়া, ভিন্নজাতিক 

হইতে পারে ? ব্রাহ্মণ চন্দরকিরণের হ্যায় শুরুবর্ণ নহেন, ক্গত্রিয়ও কিংশুক পৃষ্পের 
গায় রক্বর্ণ নহেন, বৈশ্ত ও হরিতালের স্তায় পীন্তবর্ণ নেন এবং শদ্রও অঙ্গারবৎ 
কষ্বর্ণ নহেন। দেহাদিগতও কোন পার্থক্য নাই। আবার একই প্রজাপতি, 
জুতরাং কিন্ধপে জাতিভেদ হইতে পরে ঃ চারি জাতিরই পিতা এক, সুতরাং 


চে 


উপনিষদে বর্ণতন্ব। ২৪১ 


পপ 








মানুষের জাতিও এক ভিন্ন দুই হইতে পারে লা। বন্ধার তিন্ন ভিন্ন অঞ্জ-প্রতব 
বালয়াই যদি জাতিতেদ হুচিত ক্র, তাহ হইলে ডুুর বৃক্ষর কাণ্ডে শাখার ও 
প্রশাখায় যে ফল হয়, তাহার বর্ণ, আকৃতি, রস কি লমান হয় নাঃ উহাদের এক 
নাম কিড়ম্বুরই নহে তবে ভিন্াঙ্গ-প্রতন হইলে জাতি গৃথক্‌ হইবে কেন 
ফলত; মুখদিগকে বঞ্চনা করিবার [নখিত্তই এইরূপ জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা পরি- 
কল্পিত হঠরাছে। ভগবানের নিকট রঙ্গণ-শংদ বলির! জন্মত কোন ভেদ নাই গু 
থাকিতেও পারে ন| | ফলতঃ »ম|জের অভাবপুরণ ও শৃঙ্খলা-মাধন উদ্দেশে গিন্ 
ভিন্ন সময়ে যে চারিবর্ণের স্ঙটি হইয়াছে শ্রুতিই তাহার প্রমাণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
হথখ।-বৃতদ|রণ্যক উপনিষদে (১1৪।১*)- 
« ব্রহ্ম বা ইদমগ্র অংীপেকমের তদেকং সৎ ন বাভবৎ |” 

পুর্বে কোন জাঁতিভেদ ছিল না, সকল মনুধ্য বন্ধ বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত্ত 
ছিলেন। কিন্তু সেই একটা ব্রহ্ম ৰাঁ ব্রাহ্মণবর্ণ ঘার| মমাজের বড়ই বিশৃঙ্ঘলতা! 
উপস্থিত হইল । তখন সমাজ-নেতৃগণ সেই ব্রহ্গণবর্ণ হইতে লোক-নির্বাচন করিয়! 
সম।জের শান্তিরক্ষা উদেস্তে ক্ষত্রিয়বর্ণ গঠন করিলেন। | 

« তচ্ছেয়ারূপ মত্াস্জত ক্ষরং ভক্মাৎ হৃতরাৎ পরো! নান্তি। তল্াৎ 
বান্ষণঃ ক্ষত্রিয় মধস্তাদুপাস্তে। রাওসুযে ক্ষত্রি এব তদ্‌ হো দধাতি সৈষা 
ক্ষত্রস্ত যে|নির্ধদ বর্ম ৮ এ ১181১১। 

ক্ত্রিয়গণ আততায়ীর উৎপাদন দ্বারা লোকের ধন, প্রাণ ও খধিগণের 
ধন্দানুষ্ঠান কাধ্য নুরক্ষিত করিয়া দিতেন। তাই, ক্ষত্রিয়বর্ণ সমাজে গ্রাধানালাত 
করিলেন। ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের অধীন থাকিয়া তাহাদের সন্মান করিতে 
লাগিলেন | রাজ্য য্জে ক্ষত্িয়গণই সর্বশেষ্ঠ হইলেন এবং তাহার।ই উক্ত যজ্ঞের 
ষখোভাগী হইতেন। বক্ষ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তিস্থান। 

কিন্তু শুদ্ধ ব্রতপরারণ ব্রঙ্গণ ও ক্ষত্তিয়বর্ণ ঘারা সমাজের অভাৰ পুর্ণ না 

৩১ 





২৪২ বৈষঃব-হিতৃতি | 





হওয়াতে লমাজ-নেতৃগণ উক্ত ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় হইতে লোক নির্ব্বাচিত করিয়া বৈশ্তু- 
বর্ণের গঠন করিলেন । যথা-_ 
« ল নৈব ব্যতবৎ স বিশমন্থজত।' এ ১181১২। 
কিন্তু এই তিনবর্ণ ছ্বারাও সমাজের শৃঙ্খলা ও অভাব পূরণ না হওয়ায় উক্ত 
(ভিন বর্ণ হইতে লোক-নির্ববাচন করিয়া শূদ্রবর্ণের গঠন করিলেন। 
« লস নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমচ্ছগত।” এ 
এইরূপে একই বর্ণ-সমাজ, চাঁরি ভাগে বিভক্ত হইয়া সমাজের কল্যাণ ও 
উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। এই মৌলিক-বর্ণ-চতুষ্টয় হইতে অগ্চুলোম-প্রতি- 
লোম ক্রমে এক্ষণে ছত্রিশ বা ততোধিক বর্ণ উৎপন্ন হইফ়া সমাজে নানা বিশৃজ্ঘলত| 
উপস্থিত করিয়াছে এবং সমাঁজ-শরীরকে একবারে ছুর্দল করিয়া ফেলিয়াছে। 
প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি করিতে হইলে গুণকর্মানুসারে এই ছত্রিশবর্ণকে পুনরায় 
চতুর্ধর্ণে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপে সমাজের বিক্ষিপ্ত-শক্তি যতদিনে না 
কেব্জ্রীভূত, হইবে ততনিনে ভারতের প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি স্দুর-পরাহত। সমাজের 
এই বিক্ষিগু-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে এবং গবিত্র ধর্মজীবনের সহিত উন্নত 
জাতীয়তা গঠন করিতে যেমন সনাতন বৈষ্ণব সমর্থ, তেমন আর কিছু নাই। 


সাত০ শপ 


দ্বাদশ উল্লান। 


শশী ত0শাশীী 


ক্ষার তভ্ত্। 


ষেদে ৪৮ প্রকার সংস্করের বিষয় উল্লিখিত আছে, বথাক্ষমে সেই লফল 
হস্কারে সন্ত হওয়া! অতীব ছুরৃহ ব্যাপার। বিশেষতঃ নানা উপদ্রবে উপক্রভ 
অল্পাযু কণির জীবের পক্ষে তাহা! একরূপ অপন্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
এইনন্ত পরবন্তা ন্ার্ত-পণ্ডিতগণ মেই ৪৮টা সংস্কারের মধ্যে ক্রমশ: সংক্ষেপ করিয়! 
২৫টা, পরে ১৬টী, অবশেষে ১০টী মাত্র প্রচলিত রাখিয়াছেন। যথা, বিবাহ, 
. গর্ডাধান, গুংমবন, সীমস্োননয়ন, জাতক, নিক্ষামণ, নামকরণ, অনপ্রাপন, চুড়া- 
ফরণ, উপনয়ন (লমাবর্তনসমেত )। অধুনা এই দশটার মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে 
নামকরণ চুড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ এই চারিটা সংস্কার মাত দৃষ্ট হয়। 
আবার কোন কোন স্থলে ইহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হই থাকে। 

উক্ত সংস্করর কলের মধে। উপনয়ন-সংস্কার একটা প্রধানতম সংস্কার । 
ইহ! মানসিক ব্যাপারের সহিত অধিক নঙ্ব্ধযুক্ত। যে সময়ে বালকের বুদ্ধির 
, উন্মেষ আরন্ত হয়, সেই সমায় এই সংস্কার বিহিত। সুতরাং ইহা! একরপ বুদ্ধির 
সংস্কার-বিশেষ। যজ্ঞে|পবীতধারণ, গায়ত্রী উপদেশ, মন্ধ্যাবনান৷ ও বেদপাঠারন্ত 
উপনয়ন-সংস্কারের প্রধান অঙ্গ। উপনয়ন গুরুকুলে বাস, খুরুসেবা, ব্রহগচর্া, 
অগ্যপন্থান ও তিক্ষ/চরণ শিক্ষা প্রদান করে। ব্রণ, ক্ষতি, বৈশ্ত এই ব্য 
প্রধানত; এই মংস্করের পর “ দ্বিল ” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু বৈষাবী-দীক্ষা 
গ্রভাবে মন্ুঘ্যমাত্রেই ' ছ্িজত্থ '' লাভ করেন। যথ1--« যথা কাঞ্চনতাং যাতি 
কাংস্তং রসবিধানতঃ | তথা দীক্ষা-বিধানেন ধিজত্বং জায়তে হৃণ|ং ৮1 (হরিঃ ভ: বিঃ 
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ধৃত তত্বলাগরবচন) অতএব একমাত্র দীক্ষা-সংক্কার দ্বারাই বেদোস্ত উপনয়নাদ্ি- 
ংস্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে । বৈহ্গিক শাস্্ এইরূপ কর্ানুষ্ঠটানকেই “তত্র নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। কাত্যায়নশোতঙ্ত্র বলেন_ 
“ কর্ম্মানাং যুগপত্ভাবন্তন্ন্‌ |” ১৯৮১ 
অর্থাৎ যুগপৎ বত ক্রিঘানুষ্টানের নাম তন্ত্র। সুতরাৎ বোদোক্ত উপন্য়ন।দি 
সংস্কার, এক দীক্ষা-সংস্কার দ্বার! সংসিদ্ধ হয়ায় উহ] তাঙ্্িক নামে অভিচিত। ষে 

সকল দেবতার উদ্দেশে দ্রবাদানরূপ হজ্ঞ করিতে হয়, একমাত্র বিষ আরাধনা দ্বারা! 
সেই নিখিল দেবতর অ!রাপনা পিছ্ধ হয় বপিয়া ইহীকে তাস্থিক পৃজা কছে। 
আগভএব বৈষ্বী দীক্ষা ও ঝিষুঃ পৃঙ্গা ভাম্বকী নাষে অভিহিত হইলেও ইহা যে 
সম্পূর্ণ বেদাচার-দন্মত, ইভঃপৃংর্দে বি ত হইয়াছে। পরন্ধ শিব প্রোক্ত তন্্রশাস্তরই 
যে বৈষুব ধর্মের ভিি, ইহ কাঁচ স্বীকাধ্য নছে। 

হাহারা বলেন, দীক্ষা বৈদিক-সংঙ্কার হইলে বিনা উপনয়নে দীক্ষা হইতে 
পারে না, হারা এই বৈষ্ণবী-দীক্ষার মাহাযা অপ অবগত নহেন। 

বক্জোগবীত গ্রথণের পর গাক্ত্রী মান্্রাপদেশ গ্রাঠণ করিলে বেদ পাঠে 
ভণিকার জন্মে) নুতুরাং উপনয়ন ও গয়ত্রী বেদপাঠের ঘ/র স্বরপ। থে- 
পাঠান্তে পার্থ-জ্ঞন হইলো, অর্থাৎ ভগবন্তত্ব জ্বনের উদয় তলে, উহার সাক্ষাৎ 
অনুষ্ঠানের জন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যে বাক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ 
করিলেন তাহার উপনয়নাধি গোণ-সংস্কারের তত প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ুবী- 
নীক্ষাই মুখ্য স'ঙ্কার। বিশেষতঃ উপনয়ন-সংস্কার অনিশ্চত। উপনয়ন 
একবান হইলেও পুনবায প্রয়েজন হইয়া থাক্ষে | বথা_শাঠায়ন ব্রাঙ্ছপে_ 

“ নান সংস্তঠে ভৃগ্বঙ্গিরোহ্ণীয়ত।% 

(অন্থত্র জন্তব্দোর্থং ভূগ্বগিরে |হর্থবেদং ) উপনীতন্তাপি অথর্বব বেদা- 
ধ্যয়নার্থং পুনরুপনয়নং শ্রয়তে। 

অথাৎ খখ্ষেদ|দি অধ্যয়নের নিমিত্ত থিনি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
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শি শাটিশীশা্ীশীশিীশাাাশীশীাীশীশীশিীশাপা্িোশাসি 


যদি অথর্ববে ন| পাঠ করিয়। থাকেন, তাহা হইলে সেই অপর্বব বেদ পাঠ করিবার 
নিমিত্ত তাহাকে পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করিতে হইব । স্ৃতরাং একবার 
উপনয়নের পর পুনরার যখন উপনয়ন-সঙ্কারের তিখি দৃষ্ট হইতেছে, তখন 
উপনয়নের প্রতি নিষ্ঠ। কি? অধিক্ত শ্রীলোকেরও উপনয়ন-সংঙ্কারের বিধি 
শান্ধে বিবৃত হইয়াছে । যথাঁ_ 
“ দ্বিবিধা জ্িয়ো বহ্গবাদিন্তঃ স্থে বধবশ্চ | 
তত্র ব্রহ্গবাদিনীনামুপনরনং অগ্নি ধনং 
বেদাদ্যয়নং শ্বগৃহে ভৈক্ষচধধ্যা চেঠি। 
সস্ভো বধুন। মুপনয়নৎ কৃত! বিৰাহঃ ॥ 
অর্থাৎ রঙ্গ াদিনী ও স্ভোবধূ ভোদ জীলোক দ্বিবিধ। ব্রঙ্গবাদিনীর পক্ষে 
উপনয়ন, আগ্র, ধন বেদাধায়ন, শ্বগ্হে ভিক্ষা ও করক্র্থ্যা প্রশস্ত এবং সন্থোবধূর 
উপনয়নান্তে বিবাহ গ্রশপ্ত। 
আরও গোগিল গৃহ স্ত্রে লিখিত আছে-__ 
“ প্রাবুতাং ফাক্জাপবীঠিনী মতাদানয়জ্ঞপেৎ | ২ গ্ঃ, ১১৯ 
হায্তাপবীতঘুক্রা1 কন্ত;কে বগ্জারৃতা করিয়া বেদীর নিকট আনিয়া এই মন্ত্র 
জপ করিব। 
আবার উপবীত গ্রহণ না করিলেও তাহাকে তত্বোপদেশ প্রদন বধ 
দ্বোধাবহ হুর না| যথা, এতগথ তাক্ষণে_ 
« অনুপেতায়ৈব ত এতৎ এক্রবাণি।” কাণ্ড ১১1২ 
শঠায়ন যাজ্বন্ধ।কে ক।হতেছেন,_“ বিনা উপনয়নে এই তত্ব তোমাকে 
কহিলাম।” 
হ্ুতরাং উপনয়ন ব্যতিরেকে তত্বেপদেশরূপ দীক্ষা! হইতে পারে। এই 
জন্তই করুণামক্ আচাধ্যগণ অন্ুপনীত বাক্তিকেও দীক্ষা দান করিয়া থাকেন। 
অ|জকাল উপনয়ন-সংস্কার বেদপাঠের বা ব্রঙ্গচধ্যের হার শ্বপপ নহে-- 


২৪৮ বৈষ্চব-বিবুদ্তি। 


কার্য সম্পা্নার্থ উপবীত গৃহীত হয় বলিয়া, উহা বজ্ঞোপবীত। 
উপবীতে ওটী করিরা সুত্র একটা করিয়া গ্রন্থি থাকার নিয়ম। ভিনটা 
করিরা শ্ত্র থাকার ইহার নাম « ত্রিবৃৎ।' 
“ ত্রিবুতা গ্রস্থনৈকেন তিভিঃ পঞ্চভিরেব বা। সনু ২৪৩ 
শব্কর্পক্রমের উপনরন শবের ব্যাখ্যায় লিখিত হুইয়াছে__- 
« ততঃ প্রবর সংখায়া পঞ্চ রয়ে বা মেখলা! 
বক্ঞোপবীতবপ গ্রন্থঃ কততৃব্য।ঃ 1” 
সুতরাং স্ব স্ব বংশের গ্রবর সংখ্যান্থসারেই গ্রস্থর সংখা কলিত হইয়াছে। 
ববংশোজ্ছলকারী প্রাসছ্ধ ব্যক্তিগণই “ গ্রবর ” নামে অভিহিত । ইহাদের নামা 
জুলারে গ্রন্থি বন্ধন করায়, মনে হয়, বংশের আদিপুরুষের গৌরব-প্র ভাব স্মু'তপটে চির 
অন্কিত র।খাই উক্ত গ্রস্থি-বন্ধনের উদ্দেপ্ত। প্রত্যহ এিসন্ধা| হজ্জ সম্পাদনের 
পবিত্র স্ৃদ্ধি সর্বদা জাগরুক রাখিবার জন্তাই ত্রিনুঞ্জ কল্পিত হইয়াছে । আমরা 
বক্োপৰীত গ্রস্থনের মন্ত্রেও দেখিতে পাই-_ 
« হজ্ঞেপবীত মসি য্তন্ত হেপবীহেনোপনহ্থামি 
তুমি ব্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীতরূপেই তোমার গ্রন্থি বন্ধন করিতেছি। 
দিনে ৩ বার জ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম সম্বন্ধে ৰোদ যে অভাস প1ওয়। যায়, তাহা 
নিোদ্ধত খকটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে__ 
« স ক্ুধ্যন্ত রশ্মিভিঃ পরিব্যত তত্তং তন্বানজিবৃতং যথা বিদে।” 
খঃ ১০ম, ৮৬ | 
.... এই সোম যেন হুূরয্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন ; আমার মনে হয় 
ঝঞ্চণ হৃত্র ট|নিতেছেন ( অর্থাৎ দিনের মধ্য ৩ বার হজ হয়)। (রমেশ বাবুর 
ক্ষজবাদ )। 
মনুক্ক বক্তে।পবীতের " জিবৃৎ % বিশেষণ বেদের এই ত্রিবৃৎ হইতেই গৃহীত 
জনে হয়্। সুঙ্জ কথাটীও বেদের এই « তত্ত+ হইতে কল্পিত। এখন ও বার 
বজস্থলে ভরিসন্ধ্য! উপাসনা গ্রবর্তিত হইয়াছে। 
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আবার উপবীতের আর একটা নাম " ত্রিদওী”। কায়, বাক্য ও মনের 
উপর এই উপবীতের দ্বারা শাসন দণ্ড পরিচালিত হয় বলিরাই' ইহার নাম' 
« ব্রিদ্তী ৮ । ৭ কায়বাউ মনোদপুযুক্ত;” ইতি শ্রীভাগব্তম্। অতএব বুঝা 
যাইতেছে বৈদিক যুগে উপবীত গ্রহণেই মানুষের ধর্ম-জীবনের আরগ্ত । তাই: 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়/ছে-_“ জন্মন! জায়তে শৃড্রঃ সংস্কারাদ্‌ দ্বিত্ন উচ্চতে।”' প্রথমে 
শৃদ্ররূপেইজন্স হয়ঃ পরে সংস্ক।র বার দ্বিজ নামে কথিত হইয়! হুইয়া থাকে। 
বৈদিক ধ্মনত্রে স্পাই দেখা যায় বে, উত্তরীয় অর্থাৎ চাদরকে উপবীত 
করিবে। চাদরের অভাবে স্বুতাকে উপবীত করিবে। যজ্ঞের সময়ে 
যেবূণ বস্ত্র ধারণ করা হয় তাহা রই নাম যদ্দ্রেপবীত। অধুনা প্রত্যেক শুভ কর্মে 
বাক্ষণেতর জাতিকে যে ভাবে উপবীঁত-আকারে উত্তরীয় পরিধান করাইয়া! থাকেন 
ইহাই প্রাচীন বৈদিক প্রথা। উপবীত না হইলে কোন দৈব বা. পৈত্র্য কার্য 
সম্পন্ন করা যায় না। বর্তমানে হজ্ঞেপবীত শব্দটা যজ্ঞ মময়ের চাদর পরিধান বা 
হ্ৃতা পরিধান হইতে উন্নত পদ পাইয়া সর্বদা স্বন্বস্থিত সুত্ররূপে স্থান পাইয়াছে। 
আমাদের এই কথায় দ্বিজাতি-মমাজ চমকিত হইতে পারেন। কিন্তু চমকিত 
হইলে চলিবে কেন£ এসকল কথা যে তাহাদেরই পূর্ন পুরুষ আধ্য খধিদের 
উদ্ার-নীতি। ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া বায়, মহারাজ বজ্লাল সেন বৌদ্ধ 
রখ ত্যাগ করিয়! হিন্দুতান্ত্রিক ধর্ম অবলম্বন করিলে, হিন্দুততান্ত্রিকগণেক্র উন্নতি : 
কষ্ট বরাহ্মণ/দগকে সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণের ধিধি প্রবন্তিত করেন । এই সময়ে 
দেশের লোক বৈদিক-সংস্কারাদির উপর তেমন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না 
তান্ত্িকতার অবাধ প্লাবনে দেশ ডুবিয় শিয়াছিল। যাহারা বেদাচার অনুসারে 
যজ্ঞোপবীত. গ্রহণ করিতেন, তাহার! সময়ে সময়ে তাহ! ফেলিয়াও দিতেন! 
উপবীত্ত ধারণ তখন. একদ্ধপ ঝেকের স্বেচ্ছাধীন ছিল। বাল. ইহার :সংস্কার 
সাধনে; তাদৃশ কলুতকার্ধ্য হন নাই। পরে তৎপুত্র মহারাজ লক্ষণ সেন এইকূপ 
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ফরিবেন। তাহাকে লর্বদা উপবীত ধারণ করিতেই হইবে। নতুবা & সমস্ত কার্য 
করিতে গারিবেন না” এই রা-শ।সমে দেশস্থ অনেকেই উপীত গ্রহণ করিয়া 
বাষণ বলিয়া পরি দিতে সঙ্গন হইলেন বর্তমানে ব্র্ষণ ও বৈদিক-বৈষ- 
গণের যে নর্ধদা উপবীত ধারার রীতি প্রচলিত দেখা যাঁর, উহা উদ্ত রাজ 
শাসনের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। এই সময়ে বৌলিন্ গথ| প্রচলিত হওয়ার 
সমাজ-শাননের ভয়ে অন্-বিচারও শ্রাবন্তিত হয় ৮, একটু ভাবিয়া দেখলে বে'ধ 
হইবে, বর্তনানে যার/পবীত পরণের যে রীতি দেখা যায়, উহ! বৈদিক বিধানের নয়। 
কারণ উহার গ্রাহ্থ শিথিল করা যা না| বিশেষত: চদরের উপবীত করা চাই, 
অভাবে জুতার কিন্তু ভারতবর্ষ সিন, কাঁজেই চ:নরের স্থলে লুতাই মুখ্য হইয়া 
গড়িযাছে। আরও কৌড়ুকের বিষর « পারছ্কর গৃহা-সত্রে ** উপনয়নের সময়ে 
উপবীত ধারণের বিধান নাই। ভান্তকারেরা টানাটানি করিয়া! উপবীতের 
বিষর আনিয়াছেন। যথা 

“ অত্র বন্যপি ছৃত্রকারেণ যজ্ঞোপবীত ধারণ, ন হুত্রিহং তথাপ্েক ধন 
প্রাচীনাবীতিন ইতি গ্রেতোদকদ!নে প্রাঠীনাধীতিত্ব বিধানাৎ " ইত্লাপক্রষ্য ” 
যজ্োপবীতধারণৎ তাবছুপনয়ন প্রভৃতি পরপ্তন। তচ কুত্র কর্তৃব্য ইত্যবসরা- 
পেক্ষা়াং গুঁঠিত্যৎ মেখলাবন্ধনানস্তরম্‌ ুক্জাতে। এতদেব কর্কোপাধ্যায় বাস্থদেব 
দীক্ষিত হেপ্দীক্ষিত প্রতৃতয়: হব গ্দ্থে যজ্োপবীত ধারণ মাতরাবসরে লিখিত 
য্:।৮ হরিহর ভাযু, ২ কা, ২য় কণ্তিকা ৯1১ ছৃত্র। 

এই স্থানে যগ্তপি হুতরকার যঙ্ছেরপবীত ধারণ লেখেন নাই, তথাপি একত্র 
ও প্রাচীনাবীতী হইয়া গ্রেত কাঁধ্য করিবার বিধান থাকায় (প্রেতের উদকদান- 
শ্রকয়ণে প্াচীন|বীতিত্ব অর্থাৎ দক্ষিণ বন্ধে উপবীত ধায়ণ বিধান থাকার) যজ্যোপবীতত 
ধারগ ফোথা করা চাই? এই অপেক্ষায় চিতা হেতু মেখলা! বন্ধনের পর ধাযুণ 
কর! উচিত। অতএব কর্কোপা ধ্যায় বাসদের দীক্ষিত ও রেণু দীক্ষিত প্রতৃতি 


উপবীত-তষ্থ। ২৫৯ 





নিজ নিজ গ্রন্থে এই অবসরে যজ্ঞোপবীত ধারণ লিখিয়াছেন। 
ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, উপনয়নের সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ পারদ 
আচার্য্যের মতে তত আবশ্তাক বিবেচিত হয় নাই। অনুমান হুয়। বৈদিক সময়ে 
হজ্জ|দি কর্মের সময়েই উপবাঁত চাদররূপে ঝুগ।ইবার প্রথা ছিল। চাদরের অভাঁবে 
শুর ধরণ করা হই5। পরে ন্মার্ত বুগে নিজেকে সর্বদা যাঁজ্িক বলিয়া পরিচন়্ 
নিব।র জন্ত সর্দকালে উপবীত ধরণের বিধান হইস। পরে তাছার ধারণের মন্ত্র 
প্রস্তুতের রীতি ও পরিত্যাগের দেযাদি এচলিত হইল। 
যল্োোপবীত ধারণের মন্ত্র 
« ও যজেোপবীতং পরম পরব গ্রজাপতে ধর 
গহনং পুরস্তাৎ আযুষ্যমগ্রাং প্রতি মুখ, 
সুতরং যক্ঞোপবীতং বলমন্ত তেজ: |" 
(তরন্ষোগনিবদ্‌ ২৪1) 
আরও রহন্তের বিষয়, উপনয়নেও যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধান নাই। 
আকুণি, উদ্দালক খযির যক্তে বুত হইয়! উদীচ্য দেশে গমন করেন। তথায় শৌনকের 
নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়। তাহার নিকট সমিধতস্তে উপস্থিত হইয়া বণিলেন_- 
* আমাকে উপনীত করুন।” শৌনক বলিলেন_-* তুমি অধ্যয়ন করিবে? 2 
খকুণি বলিলেন- 
প্যানেব মা প্রশ্ন ন প্রাক্ষিতম্তানের মে ক্রবীতি 1 
যজুর্বেদ, শতপথ ত্রাঙ্মণে ১১২৭৯ 
অখনি যে সমস্ত প্রশ্ন আম|কে দিজ।সা করিয়াছিলেন, তাহাই প1ঠ 
করিব ।”ঃ 
খন শৌনক কহিলেন-_ 
« ল হোবাচাুপেতায়ৈব ত এতান্‌ ক্রবানিতি। % 
তোমাকে উপনীত ন! কনিয়াই আমি এ সকল, তোমাকে হলিব। 
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ইহাতে জানা যার, তৎকালে উপনয়ন এক ভীবনে কয়েকবার হইত এবং 
উপনীত ন1 করিয়াও শিক্ষা দেওয়া হইত। 
ৃ ইহার পর আরও একট রহস্তের কথ! আছে, তংকালে শৃদ্রগণেরও উপনযন 
বিধান ছিল--পারস্কর গৃহাশ্ত্রে হরিছর ভাষাধূত আপস্ত্ত্রম্‌-_ 
«শৃদ্রাণা মহুষ্ট কর্দর্ণামুপনয়নম্‌। »। 
অনুষ্টকর্শণাং মগ্পান-রহিতানামিতি কল্পতরুকার। 
অর্থ/ৎ অছুষ্ট-কন্ম শৃদ্রের উপনয়ন করা কর্তব্য। মগ্তপান-রহিতকে অনুষ্- 
কর্মম বলা হয়, ইহা কল্পতরুকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক সময়ে মন্তপানাদি 
রহিত ও সদীচারী শুদ্রগণেরও উপনয়ন দিবার বিধান দৃষ্ট হয়।--এই জন্য বেদে 
শৃদ্রেরও অধিকার দুষ্ট হয়__ যঙ্ুববদ মেঘ-মন্দ্রে গর্জন করিয়া সমভাবে আচগ্ডাল 
সকলের জন্য বিঘেষবৈষম্যের অন্ধ-তমন! বিনষ্ট করিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন-_. 
“ যথেমাং বাচৎ কল্যাণী মাবদানি জনেভাঃ | 
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শুদ্রায় চার্ধ্যায় চ শ্বায় চারণায় |” 
যু, ২৬া২। 
ভগব!ন্‌ বলিতেছেন-_-আনি যেমন সমস্ত মন্ুযের জন্য এই পরমকল্যাণকারী 
শ্প্বেদাদি বেদবাপীর উপদেশ দিতেছি, তোদর।9 সেইন্প ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়) বৈত্ত 
 শুদ্র দাসদাসী ও অত্যান্ত নীচ ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে অর্থাৎ অধ্যয়ন 
অধ্যাপনাদি করাইবে। 
ইতি পূর্নে উক্ত হইয়াছে-উপবীতের একটা নাম « পবিস্র”। এই 
পবিত্র” শবের অপন্রশ « পৈতা”। শ্রীহরিভক্ষিবিলাসের ১৫শ, বিলাসে, 
বৌধায়ন-সংহিতা মতে গবিজ্ঞারোপণ বিবি উদ্ধৃত হইয়াছে। যীহ|রা অন্গপবীতী 
বা ব্রাত্য বৈষ্ণব, সংস্কার করিয়া] উপবীত গ্রহগের আর সমর নাই, দীক্ষাও হইয়া 
গিয়াছে, তাহারা এই গ্রীহরিভক্তি বিল/সোক্ত "“ পবিভ্রারোপণ?? বিধান অনুসারে 
« পৰি (ধা পৈতা ধারণ করিতে পারেন। ইহার মাহাত্ম্য ও নিত্য বিশেষ- 
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ভাবে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক আলোচন! অনাবস্তক। ছুইজন হুগ্রপিদ্ 
বৈষ্ঃবাচার্য্যের অভিমত এস্লে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 
(১) 

বিরাট শ্তামানন্দী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি__ভক্তিরাজ্যের বৈষণব-রাজচক্র- 
বর্তী, মযুরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, ময়নাগড়াদি অষ্টাদশ রাজবংশ, শতাধিক 
জমিদার বংশ ও শতসহত ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্িয়াদি বংশের প্রপূজ্য গুরুদেব প্রতুপাদ 
শ্ীলপ্রযুক্ত বিশ্বস্তরানন্দ দেব গোঁন্বামী মহোদয়ের__ 

বেন্ষগুনেল্প উপবীত-ধান্রণ সম্বন্ধে অভিমত 

“পূর্বোক্ত বৈষ্ণব জাতি গণের উপবীত ধারণ সম্বন্ধ বিস্তারিত ভাষ-পত্র পন্ধে 
পাঠাইব। তবে তাহার মর্দন এই যে,--বৈষ্ুব ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবৎ-প্রনাদ শ্বরূপে 
উপবীত ধারণ করিতে পাঁরেন। সেঞ্ন্য নিতযতাও নাই, নিষেধও নাই। বৈষ্ঃব 
জাতির গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্যন্ত বৈদিক সংস্কার ইচ্ছানুলারে হইতে পারে। 
বর্তমান সম|জে উহার গ্রয়োজনীয়ত। কিঞিৎ উপলব্ধ হইতেছে + কিন্তু সংস্কার 
সকল কৃত হইলে যেন শ্রীভগবৎ-প্রীধান্ত থাকে, অগ্ত দে€র প্রাধান্ত না হয়।”" 

স্ব: শ্রীবিখন্তণানন্দ দেব গোস্বামী 


শ্রীপাঠ গোপীবল্পভপুর।' 
(২) 


প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ বৈষ্থবস্থৃতি *্রীহরিভক্তি-বিলাস' ও * সংক্রিয়াসারদী- 
পিকাদি” গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমদ্‌ গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রতিঠিত শরবন্দাবনের 
শীত্রীরাধারমণ জীউর সেবাইৎ মাধবগৌডেরা চাঁধা শ্রী শ্রীযুক্ত খধুশছদন গোস্বামী 
সার্ববভৌম-রচিত 'সংস্কার-তত্ব' নামক পুস্তক হইতে বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ নন্বন্ধে 
তাহার অভিমত এন্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । যথা 
. গর্ভাধান সে আরম্ত কর অগ্পৃহা পর্যন্ত আড়তালীসো সং্কারো দীক্ষা মে 
হোতে হৈ। যো যথাবিধি সীশ্রাদায়িক আচার্ঘযোদে দীক্ষা গ্রহণ করতে &ৈ 
 উন্‌কে অড়ভালীসো হী সংস্কায় হো জাতে হৈ। 


৪৫৪ | বৈফাহ-খিযৃতি । 





হজ্ঞোপবীত সংস্কার ভী ইন্‌ আড়তালিসো সংস্কারো কে অস্তরীত হৈ। দীক্ষা 
গ্রহণ ফর্গে কে সময় বহু ভীতে! জাত! হৈ। ইপী সে দীক্ষা-গ্রহণ-বমুনেবানা 
কো যন্দেপবীত কে! কুস্ছ, বিশেষ অপেক্ষা নহী রহতো হৈ। বিন লোগে! কে 
দিখাং হী অধিক প্রি হৈ, ধর্মকে বহিরঙগ অগুঠান হি লে বিশেষ রুচি ছোতী হৈ, 
উনকে! শ্রীগুরুদেব লীক্ষ! কে সমস্ত মালা তিলক আছি 
ইলমগ্ুব চিহেো কে সাথ অভেনাপলীত ভী দেদিস্বা 
হকল্‌তে হে11% | 
সে যাহা হউক, উপনয়ন-সং্ক'রের চিহু যেপ যজ্ঞোপবীত, সেইরূপ দীক্ষা" 
হংস্ক'রের চিত মালা, তিলকাদি। কিন্তু আনেক যন্জ্রপবীতণারী বর্ণ!ভিমানী তূলসী 
মাল] ধারণ বৃ] ক।&বহন হলিয়া নিন্নবাদ করিয়া থাকেন ; তদুত্তরে বক্তব্য এই 
যে,_-মাল| যেমন বৃক্ষের অঙ্গ বিশেষ, যক্তোপবীতও কি বৃঙ্ষোৎপন্ন নহে? তুচ্ছ 
কর্গাসকে, 'চরখায় কাটিয়া উপবীত গ্রস্থত করিতে হয়। তার পত্র তুলসী- 
শাখাকে কুঁনযন্্ে কুদিয়া ম।ল! প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যলহত্রে ও মাা]র কি 
উপবীত ও মালার. বিভেধ তাহা ন্ুধীজনের বিবেচা। আবার অনেকে 
না বলেন- তিগক-মাঁলা ধারণ করিলেই কি তগৰান্‌ ও 
নন ভক্তিকে বিনিয়া লবয়া হয়ঃ তছুত্বরে ব্ধবা এই 
যে,-উপবীত-সংস্কয়ে কি দ্বিজ্ত্ব একচেটিয়া? বিনা উপবীতে কি ফেহ ধিজ 
হইতে পারেন না, কি কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন না? ধাহার! বো-সঙ্মত 
ইবঙ্ঝবী-দীক্ষার মাহাত্ম্য অবগত আছেন, তাঁহাদের মুখে বদাচ এয়প অনার 
্র্কবদ শোতা পায় না। 
ফলত; উপবীত যেমন দ্বিজত্বের স্বোতক, সেইনূপ দীক্ষাল্ মলা তিগক$ 
বৈধবত্ব বা ছিজত্বের ঘ্োতক। উপবীত ব্ভীত যেমন যঞ্ঞ|দিতে অধিকার হয় 
ধা, লেইরপ তিলক মাথা ব্যতীত ভজন, যজন, ধ্যান, উপ1সনাদিতে অধিকার জন্কে 
দা।. এই জন্তই দীগ/-নংস্কারে মলা! তিলক ধারণের বিবি দৃষ্ট হয়। দীক্ষিত 


দীক্ষাসূত্র। ২৫৫ 





হ্যক্তি অর্থাৎ বৈহবজন উহা! উপবীতের হ্যায় নিতা ধারণ করিয়া! থাকেন। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সা্প্রদায়িক আচার্োর নিকট যথাবিহিত দীক্ষা 
শ্ীহণ করিলে, যখন বেদোক্ত ৪৮ সংস্কারই সংলিচ্ধ হয় এবং বিজত্ব লাভ ঘটে, তপন 
দীক্ষার সময় উপনয়ন-মংস্ক!রও সিদ্ধ হইয়]যার। যেহেতু যজ্ঞোপবীত সংস্কাহ 
উত্ত ৪৮ মংস্কারেরই অন্তর্ঘত। অতএব দীর্ষিত ব্যক্তির যজ্ভোপবী তধারগের 
বিশেষ অপেক্ষা দেখা যায় না। তথ!পি যাহার! 
ধর্ম বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানে অধিক নিষ্ঠাবান হয়েন, 
ভীগুযুদেষ দীক্ষার সময়ে তাহাকে যজ্জোপবীতও প্রদ!ন করিয়া থাকেন। এজন 
গানেকে ইহাকে “দীক্ষাঙ্থত্র” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাতে শত আছে 
তাহাতে গঞ্চ'শও আছে, এই শত-পঞ্চাশ স্যায়াহথদারে দীক্ষিত বাক্তির উপনয়ন 
সংস্কারের চিহ্ু-ধারণ কদাচ অবৈধ নহে, পরন্ত শাস্ত্রপ্মত। এইরূপেও আমাদের 
"আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণঞব-সমাজে উপবীত-ধারণ প্রথ! প্রবর্তিত আছে। ভবে 
যখন সাধক, লাধনায চরম সীমায় উপনীত হন, তাহার বাহা হক্তহ্থত্র ধারণের আর 
প্রয়েজন হয় না ফলতঃ তখন জর ত/হার কোন চিহই থাকে না। ধথা- 
অদ্ধে পমিবদে _ 

* বহিঃ শুত্রং তযজে ছিদ্বান্‌ যোগমুতমা স্থিত: 1 
বক্ষভাবময়ং হুরং ধারয়েদ্‌ ধ: নঃ চেতন: ॥* 

উত্তম যোগাশ্রিত (ভক্তিযে'গাবলক্ী) বিহান্‌ (তত্ববি্‌) ব্যক্তি বাহনুন্ 
ভাগ ফরিবেন। বিনি ক্রহ্মভাবময় গৃত্র ধাপণ ককেন তিনিই প্রন্কত ভঞানী। 
ক্াতএব-স্, 


দীক্ষা্হ | 


*ইদং যজ্ঞোপবীতগ্ত পরমং ঘং গয়ায়ণম্‌। 
ল বিদ্বান যন্তোপতীত্তী স্তাৎ স যজঃ স চ যক্ঞবিৎ |» & 
এই পরম জঞনময় অর্থৎ ভগধন্তত্বজ্ঞানময় বজ্ঞোপবীতই ধাহার আশ্রয়, সেই 
বিষাস্‌ বাজিই প্রত ঘজ্ঞোপবীতী-তিনি বিষুশ্বরপ ও যিশ্বিহ্‌ অর্থাৎ 


২৫৬. শৈঘ-দিবৃতি। 





পরহ বৈধ | 
. এরূপ সাধনার উচ্চন্তরস্থিত বৈষ্ঃবের উপবীত ধারণের আবন্তকতা নাঁ 
াকিদও গৃহস্থ জাতি-বৈষ্ণবগণের পক্ষে বহিংসত্র ধারণ বা উপনয়ন-সংস্কারের 


বৈষ্চবের উপবীত . যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহ! অবশ্তই স্বীকার করিতে 
ধারণের প্রয়োভনীয়।  হইবে। যেহেতু এই বহিস্থত্র সেই ভগবত্বন্ঞানম 
---77.5. যজ্ঞোপবীতের শ্মারক-চিহি। আরও ততজ্ঞান লাভার্থ 
"শ্রীপুর সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়ার নিশিত্তই এই মংস্কারের নাম “উপনয়ন। হৃতরাং 
পীকু্ণ-ভজনোন্মুখ হইতে হইলে জাঁতি-বৈষণবের পক্ষে উপনয়ন অবস্তয কর্তব্য। 
সামান্ততঃ বিঞু-মন্ত দীক্ষাপ্রাপ্ত বা তন্তোন্ত বৈষ্ঝবাচারী সামান্ত বৈষ্ণব 
অপেক্ষা আমাদের আলে।চ্য বৈদিক-বৈষ্ণবগণের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা ধর্থে, 
কর্ণ, বরে মরবাবন্ধব বৈষ্ণব । শান্তর যে বৈষ্ণবকে বিগ্রুল/ বা “বৃত্ত ব্রাহ্মণ” 
বলিগন নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ এই বৈদিক-বৈষ্ণবকে ই বুঝা ইয়া থাকে । 
হতরাং দিতি বর্ণের স্তায় বৈদিক-বৈষণব জাতিরও যজ্রোপবীত-নং্কারের যে 
প্রয়োজন আছে, তাহ! বলাই বাছুল্য। 
: ধনিও চিন বস্তুর স্বরূপ নহে, তথাপি ইহার আবশ্তকতা। যে একবারেই 
নাই, এমত নহে। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি চিহু না থাকিলে গণিত-শাস্তর যেমন 
ক্মসম্তব, সেইরূপ বাহচিহ্ব ব্যতিরেকে কাধ্চতে বিভিন্ন ধর্্মাবলশ্িগণকে সহজে 
নির্বাচন করিবার পক্ষেও বিশেষ অস্থবিধা। তৰে বস্তর সহিত উহার ভ্রম হওয়া 
কচ উদিত নহে। মুতরাং কাহ চিহ্েরও যে আবশ্তকত্া আছে, তাহা বিলক্ষণ 
শর তহইল। এইরূপ প্রথমে বাহচিহ্ব ধারণে আসক্তি আিলে ক্রমে উহার 
অস্ছরপ শক্তি-লাভ-প্রবৃতিরও উদয়. হওয়া যথেষ্ট সস্তাবনা। এ অবস্থায় বৈদিক 
বৈষাবগণের উপবীত-স্কার গ্রধানতঃ ভগবস্জনেরই অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। 
অর্দনার্দ শ্গবানকে উপবীত নিবেদন করিতে হয়) তগবিপ্ালা 
অক শ্রাপ্য। (অতএব বৈষবজন অন্ততঃ ভগবংি্ালা শ্বরপে উপবীত 





বৈদিক-বৈধত। ২৫৭ 
ধারণ করিলেও ভক্তির বাধক না হইয়া বরং পোষফই-ক্ইনা-থাকেশ-. এবসুকুল্যে 
ক্ষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরত্তমা” 1” ৃ 

বৈষ্ণব-বালকের “সংস্কার চিরগ্রদিদ্ধ ও সাধুজনাচরিত। ইহা বর্তমান 
জাতীয় আন্দোলনের ফল বা নূতন কল্পিত নহে এবং সম্পূর্ণ ব্রা্মণবৎও নহে। 
রামানুজ, মধ্ব চার্ধয প্রভৃতি চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মহাজনগণ বে প্রচলিত প্রথা 
অনুসরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন জেই গ্রগানুযাযী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-বালক- 
দিগের সংস্কার হওয়া কর্তব্য। *সংক্রিয়া-সারদীপিকাদি* বৈষ্ণব পদ্ধতিতে 
বৈষ্বোপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার সুন্দররূপে বিধিবদ্ধ আছে। 


বৈষ্ঞব ছুই প্রক।র,__সামান্য ও সাম্প্রদ।য়িক। যথাঁ_ 





৭ বৈষবোহপি দ্বিধা প্রোক্তঃ সামান্ত সাম্প্রদায়িক:। 
সামান্তস্তাস্ত্রিকো ভ্রেয়ো ছিঃ সাম্প্রদায়িকঃ | 
সান্প্রদায়ী বিভেদ: শ্ত।দ্‌ গৃহী ন্ত।সী প্রভেদতঃ॥৮ সংস্কার-দীপিক1। 
ধাহাঁরা সামা্গতঃ বিষুধ-মন্ত্ে দীক্ষিত হইয়! থাকেন অথবা ষীহারা ভস্ত্রোক্ত 
বৈষল্বাঁচারী, তীহারা! সামান্য বৈষ্ণব এবং সাম্প্রদায়িক বৈষঃবই বৈদিক এই 
মাম্প্রদায়িক বা বৈদিক বৈষ্ণবগণ সন্ধযাপী ও গৃহস্থ ভেদে দ্বিবিধ। এই গৃহস্থ 
বৈদিক বৈষ্ব-জাতি বৈদিক বিধান অন্থুণারে ভক্তি-অনুকূল বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন 
করেন বলিয়া ইহাদের ক্রিয়াঙ্গ এই বহিঃস্থত্র অবশ্ঠ ধারণীয়। যথা-_ ত্রদ্ধোপনিষদে-: 
কম ণাধিকৃতা যে তু বৈদিকে ত্রাঙ্মণ দঃ | 
তৈঃ সন্ধ্যাধ্যমিদং সুত্রং ক্রিয়াঙ্গং ত্িধৈ স্ৃতম্‌ ৮ 
বাক্ষণাদি বর্ণ বৈদিক কণ্ম্ে নিযুক্ত হইলে তাহাদের ক্রিয়াঙ্গ. এই বহিঃসথত্ 
অবশ্ত ধারণ করা বিধেয়। তবে ম্যাসী-বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে শ্বতন্ত্র কথা। তীহার! 


উপবীত রাখিতেও পারেন, না রাখিলেও কোন দোষ হয় না। ফলতঃ গৃহস্- 
পু ৩৩ 


২৫৮ টবফঃব-হিতৃতি 


রঃ 








বৈদিক-বৈষ্ণবগণ দীক্ষার গ্োতক তিলক মালার সহিত দিজত্বের গ্যোতক যক্তো- 
পবীতও ধারণ করিয়া থাকেন। 

বৈষ্ণব ধর্ম ব্দেযুলক। বৈষ্ণবজন বৈদিক বিধান অন্থুসারেই সমজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। স্ুতর|ং বৈষ্ণবের উপবীত-সংস্কার 
অবৈদিকী নহে। আপন্তথথ ধর্শহ্ত্র বালন-_ 
(প্রপা ২। পঃ২। কঃ ৪)। 


বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ 
অবৈদিকী নছে। 


«“ নিতামুত্তরং ৰাসং কার্্যম্‌॥ ২১ ॥ 
অপি বা স্ত্রমেবোপবীতার্থে ॥২২ ॥৮ 
ভাষ্য ।__-কেন্ুচিৎ কালেধু যক্ঞোপবীতং বিহিতং ইহ তু প্রকরণাদগৃহস্থ্ত 
নিত্যমুত্বরং বানং কাধ্যমিতুাচ্যতে | অপি ব সত্র মেব সর্কেষামুপবীত রুত্যে 
ভবতি ন বাস এব ॥ ২১। ২২॥% 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ কালে হজ্ঞে(পবীত বিহিত, তাহ। এই প্রকরণে কথিত 
হইতেছে ষে, গৃহস্থের নিত্য উত্তরীয় বস্ত্র স্বারা যক্ঞোপবীত কর! আবশ্তক। বস্ত্র 
ভাঁবে সকলে নুত্রপ্থারা উপবীত করিবে। বস্ত্রের আবশ্তকতা নাই, সুআর্বারাই 
একরপ কার্যোদ্ধ!র হইবে। আপন্তত্ব শৌতহত্র আরও বলেন__ 
« যজ্ঞোপবীতানি প্রাচীনাবীতানি কৃর্বতে বিপরিক্রামস্তি চ1+ 
ভাষ্য ।__অথ সর্কে যক্ঞোপবীত কৃতানাং বাসসাং ুত্রানাং ঝা গ্রন্থীন্‌ 
বিশরস্ত গ্রাচীনাবীতানি কৃত্বা গ্রথ নীয়ুঃ বাত্যয়েন পরিক্রীমস্তি চ।" 
বন বা সুত্র ঘার! যজ্ঞোপবীত করিতে হইবে। বামস্ন্ধে স্থাপন করিয়া 
ঙ্গিণ পার্থ আলঘ্িত করিতে হইবে। পরে উহার গ্রন্থি শিথিল করিগ্ প্রাচীনা- 
ধীত করিতে হয়, অর্থ।ৎ দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপন করিয়া বামপার্থে আলখিত করিতে 
ছয়। দক্ষিণাবর্ভ হইতে বামাবর্ পরিক্রমণ করিতে হয়। 
এরই সকল শ্রোত প্রমাণ ও বুক্তি অনুসারে এই সিদ্ধান্তিত হুইল যে, 


বৈষবের উপবীত ধারণ। ২৫৯ 








আলোচ্য-বৈদিক বৈষ্ণবদদিগের উপবীত-সংস্কার স্েচ্ছাচার গ্রহ্ত নহে, সম্পূর্ণ বেদ- 
সম্মত ও প্রকৃত যুক্তিমূলক। অধুন! বৈষ্ণব-জাতি-দমাজে উপবীত-গ্রহণের বিবিধ 
প্রথা দৃষ্ট হয়। যথা সময়ে বৈষ্ণব-বালকদিগকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়! 
উপবীত প্রদান এবং কেহ কেহ দীক্ষার সময়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট হুইতেও গ্রহণ 
করিয়া থাকেন; উভয় বিধানই প্রশস্ত। তথাপি বথারীতি সংস্কার পর্র্বক 
উপবীত গ্রহণই জধিক প্রশস্ত । 


5 


অযৌদণ উন 


পপ ত0 ২ 


বৈগবেব অধিকান। 


বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেতর বর্পোৎপন্ন হইলেও তাহার যে শ্রীশালগ্রাম. শিলার্চনে, 
অধিকার আছে, তাহা ইতপূর্ে শ্রীমদ্‌ রথুনাথ দাপ গোস্বামীর শ্রীগোবর্ধণ- 
শিলার্চন-এ্রপঙ্গে বিবৃত হইয়ছে। ভগবৎপর স্ত্রী শূদ্রাদিরও শ্রশিলার্চনে 
অধিকার আছে। যথা--শ্রীহরিতক্ত বিলাসে__ 
« এবং ্রভগবান্‌ র্বৈ শ।লগ্রাম-শিলাত্মকং। 
ছিজৈঃ স্ত্রীভিশ্ শৃৈশ্চ পুজ্যো ভগবতপট্র;1% 
টাকাকার এই গ্লোকোক্ত “ ভগবতপরৈঃ ৮ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন-- 
« যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্ব। ভগবৎ-পুজ1 পরৈঃ সপ্তিরিত্যথঃ1” অতএব যে ব্যক্তি 
ব্থাবিধি বৈষণৰী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষুপুজা-পরায়ণ হইয়াছেন, তিনি অবস্তই 
বিষু পুজাবিকারী হইবেন। কারণ, দীক্ষা ঘারছি তাঁহার দ্বিজত্ব দিদ্ধ হয় এবং 
সকল পারমাথিক বিষয়ে তাহার অধিকার জন্বে। শ্রীহরিতি(বিলাসে দীক্ষিত 
ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ পুজার নিত্যত। সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে-__ 
পল মনস্ যো নিতাং নার্ডরেমন্বদেবতাং। 
সর্বকর্মাফলং ত্ভ।নিষ্টং যচ্ছতি দেবতাং |” আঁগমে। 


ভর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্্রলাঁড পুর্বক প্রত্যহ মন্ত্-ঘ্নেব্তাকে অর্চনা! না করে, 
তাহার সমস্ত কর্ণ নিক্ষল হয় এবং মন্ত্র-দেবতা তীয় অনিষ্ট সাধন করেন । আবার 
« গুংসো-গৃহীতশীকষত পরীকফ্ং পুজযিস্ততঃ।* এই ম্লৌকের টাকায় জীপাদ 


বৈষ্বের অধিকার । ২৬১ 





সনাতন লিখিয়াছেন « পুংসঃ পুংমাত্রস্তেত্যর্থ: শ্রীবিষুণ-দীক্ষা গ্রহণমাত্রেণ সর্কেষামেৰ 
তত্রাধিকারাৎ ॥৮ অতএব অনন্তশরণ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীবিগ্রহ ও 
শ্রীশালগ্রমার্চনে অধিকারী তাহা এতন্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। ফলতঃ বৈষ্ণবী 
দীক্ষা লাভ করিলেই তাহার শ্রবিষু পুজায় অপিকার জন্মে । 
যদি বলেন “ শৃদ্বাদি কুলোৎপন্ন সংসার-ত্যানী নিষ্ষিঞ্চন বৈষ্ণব ম্থাত্মারাই 
জ্রীশিলার্চনে অধিকারী | * * ধাহারা পুহদরাদি সহিত সংপার় ঘাত্রা নির্বাহ 
করিতেছেন, সেইরূপ শৃদ্রি শ্রবিষুণপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিলার্চনাদি 
গ্রহণ দণ্ড 51 মাত্র ।” 
এরপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, টাকাকার-_“শ্রীকৃষচ- 
দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ধেষামেব তত্রাধি কারাৎ ” বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ পু্গায় গৃহী ও ত্যাগী 
নির্দিশেষে ভগগবৎপর ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীশালগ্রামপূজায় অধিকার দিয়াছেন” 
যদি বুলেন__” অধিকার ল|ভ করিলেও স্বয়ং পুজা করিতে পারেন না। সুতরাং 
ব্রাঙ্মপই করিৰে ?”__এক্প আঁশঙ্কাও থাকিতে পারে না । কারণ, তাঁহা হইলে__ 
ধ্াঙ্গণন্ৈৰ পুজ্যোহহং শুচেরপাণ্ডচরপি । 
্ত্ী-শুদ্র-ক র-সংস্পর্শো বজাদপি সুহুঃসহঃ ॥ 
প্রণবোচ্চারণাঞ্ছেব শালগ্রাম-শিলা্চনাৎ। 
্রন্মণী গমনা্ৈব শূদ্রশ্চগ্ালতা মিন্নাৎ॥” স্থৃডি। 
এই স্থতির বচনকে, অবৈষ্ণবপর: বলিয়া খণ্ডন করিবেন কেন? শাস্কে 
পরিদৃষ্ট হয়_ 
প্রাহ্মণ ক্ষজিয় বিশীং সচ্ছ,দ্রাণামথাপি বা। 
শালগ্রামেংধিকারোহস্তি ন চান্তেষাং কদাচন ॥” 
হানে শীরদ্গ নারদ-সংরাদ। 
ব্রাহ্মণ, কষবতিয, নৈশ ও. সংশূদ্র অর্থাৎ শুত্র-কুলোৎপন্ন: বৈষ্রের কেবল 
জীগাবাগরার পুজার অধিকার আছে, অসৎ শুরেননাই। 


২৬২ বৈষ্ঞব-বিবৃতি। 








আবার এই শূদ্রের অধিকার প্রসঙ্গে বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে-_ 
« অযাচকঃ গ্র্গাত! স্তাৎ কৃষিং বৃত্যর্থ মাচরেত। 
পুরাণং শুণুয়াহিত্যং শালগ্রাম্চ পৃজয়েৎ ॥” 
শূদ্র অযাঁচক হইয়! দান, কৃষিবৃত্তি, পুরাণ শ্রবণ ও নিত্য শ্রীশালগ্রাম 
করিবেন। ৃ | 
« এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ -বরাঙ্মণন্তৈৰ পুঁজ্যৌহছমিতি বচনস্ত 
বিরোধান্মাৎসধ্যপরৈ: শ্বত্তৈ কৈশ্চিৎ কল্পিত মিতি মন্তব্যঃ 1” 
সুতরাং উক্ত মহাপুরাণের বচনের সহিত “ ব্রাহ্মণন্তৈব পৃজ্যোহুং ” এই 
স্বতি বাক্যের বিরোধ দর্শনে বুঝা যায় কোন মাতসর্ধ্যপর প্মাত্তজন কর্তৃকই উক্ত 
প্রমাণ কলিত হইয়াছে । যদি ৰা যুক্তিমুখে উহা সমূলক বলিয়াই সিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে অবৈষ্ণব স্ত্রীশৃ্ধাদি কর্তৃক শ্রীশালগ্রাম পু কর্তবা না হইতে 
পারে ; কিন্তু__” যখাবিধি গৃহীত বিষুদ্দীক্ষাৈ স্তৈঃ কর্তব্যতি ব্যবস্থাপনীয়ম্‌ * 
অর্থাৎ বাহার! যথাবিধি বিধুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে ্রশাল- 
গ্রাম পুজা অবস্ত কর্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা। 
সত্য বটে শাস্ত্রে কথিত হুইয়ছে__ 
« শ্রুতি স্থৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা । 
আত্যন্তিকী হরে্ডক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥” 
পুনশ্চ__ 
*শ্রুতি স্থৃতি মমৈবাজ্জে হস্ত উল্নজ্ব্য বর্তে । 
আজ্ঞাচ্ছেদী মমঘ্বেষী নন্তক্তাইপি ন বৈষ্ঃব: 
এই সকল শান্ত বাক্যের তাৎপর্ধ্য এই যে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাপাদিতে শা, 
শৈধ, বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের জন্তই বিধিনিবন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। দ্ৃতক্নাং 
সেই বিধি সমুহের মধ্যে গ্ব শ্ব সম্প্রদায়ের অনুকূল বিধিই মানিয়। চলিতে হইবে । 


গ্রণৰে অধিকার । ২৬৩ 
শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তক্তরসামৃতসিস্থর টাকায় লিখিয়াছেন-_ 
“ শ্রত্যাদয়োইপাত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকার! প্রাপ্তা স্তস্তাগা এব জ্দেয়াঃ। 
সবে স্বেংধিকার ইত্যাক্তেঃ।” | 
অতএব বৈষ্ণবজনকে শ্রতিস্থতি এ্রভৃতির মধ্যে বৈষ্ণবাধিকারের বিধিই 
মানিয়। চপিতে হইবে । শান্ত শৈবাদির জন্য নির্দিষ্ট ৰিধি বৈষ্ণবের 'আচরণীয় 
নহে। ভবে শ্রতিম্বৃতিপুবাণোক্ত বৈষ্ণব বিধির অনাদরে আত্ান্তিকী হরিভক্কিও 
উৎপাতের কারণ হয়। অন্য অবৈঞ্ণব বিধি-লঙ্ঘনে নহে, ইহাই তাৎপর্য । 
ই্রশালগ্রাম বিষুপুজায় বৈষ্ণবের যখন নিতযাধিকার, তখন সেই বিষু-বাচক 
* প্রণব যা ওহ্কা।রেও যে অধিকার আছে, তাহ] লেখা বাহুল্য মাত্র। আজকাল 
আমরা অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই বলিয়াই এই সকল বিষয়ের 
আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহার যাহাতে 
অধিকার, ভাহা প্রাপ্ত হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পথ বিশেষ প্রসরতর ও সুগম হইয়া থাকে। অতএব ন্তাষ্য অধিকার 
লাভ করিয়া সকলেরই স্তা়পথে ও ধর্মপথে বিচরণ করা কর্তব্য। নতুবা কাচ 
আত্মোননতি লাভে সমর্থ হওয়া হায় না। 
বিষুই বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা _বিষুই বৈষ্ণবের প্রাণ, সেই বিষ্ু-বাচকই 
প্রগব। গীভাভাব্যে উক্ত হইয়াছে-- ““ওক্কারোবিষ্ুরব্যয়ঃ । ভগবত্বাচকঃ প্রোক্ত: 
অতএব বিষু ও ওষ্কারে বাচ্য-বাচক সহন্ধ। ““অয়মন্ত' পিতা, অয়মন্ত পুত্র।” এই 
পিতাপুত্র সন্বন্ধে স্তায় বিষুই বাঁচ্য, এবং প্রণবই নেই বিষ্ণুর বাচক অর্থাৎ খিষুঃ 
স্থিতিনির্দেশক।রী। বাচা ঈশ্বরঃ গ্রণবস্ত। কিমন্ত সঙ্কেতকৃত্যং বাচ্যবাচকত্বমূ। 
সঙ্কেতস্ত ঈশ্বরন্ত স্থিতমেবার্থমভিনয়তি যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সৃঘঘ্ধঃ সন্কেতে- 
নাবছ্োত্যতে 'অয়মস্ত পিত| অয়মন্ত পুন্রঃ ইতি।” 
আবার কুন্গুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যানে রামভদ্র বলিয়াছেন-_ 


গ্রণবে অধিকার 


২৬৪ বৈষ্ুব-বিধুতি। 


“ক্লেশবর্্রবিপাকা শয়ৈরপরা ৃষ্ট: পুরুষ 
বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। তত্ত বাচকঃ প্রণব: 1», [ও 
অতএব এই বিষু-প্রড়িপদক ওক্কারে বে খিষুগত প্রাণ বৈষ্ণবের নিত্যা- 
ধিকার আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে । 
আবার ওক্কার বিষু-প্রতিপ।দক বল্িয়াই অন্তকালে ওক্কার শ্মরণের বিধান 
শাস্ত্রে উলিখিত হইয়াছে । যথা__ 
"গল্কারং বিপুলমচিন্ত্যম প্রমেয়ং 
সুশ্াখাং ধবমচরং চ যৎ পুরাণম্‌। » 
তথ্ধিষেোো: পদমপি পদ্ম গ্রস্থতং 
দেহাস্তে মম মনসি স্থিতিং করোতু ॥ 
অর্থাৎ ধিনি বিপুল, অচিস্তা, অপ্রমেয়, শুঙ্ষ। ধরব, অচব ও পুরাঁপ, মেই 
গষ্কাররূপী বিষুর শ্ীচরণ-কমল আমার দেহান্তকালে চিন্তে অবস্থিতি করুক। 
“ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম আহরণ, মামছুম্মরন। 
য প্রযাতি ত্যঙজন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গতিং ॥ গীতা । 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,__-যে বাক্তি দেহত্যাগের সময় ও এই একাক্ষর ব্্ধ- 
প্রতিপাদক মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করে, 
ফেগারমাগতি লাভ করে 
শীক্কষ্ণ সংধারণ ভাবে এই উপদেশ প্রদান করাঁয় ভগবৎপর় ব্যক্তি মাত্রেরই 
যে. ওক্কারে অধিকার আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতএব ধাঁহার! 
ই ভিন্ন আর কিছু জানেন না, সেই কাবা বৈষ্ণবগণের যে ওক্কারে পূর্ণ 
অধিকার আছে, তাহ! কে অস্বীকার করিবে ঃ শ্রুতি বলেন,__. 
“ওক্কার বথমারুহা বিজু কৃত্বাথ সারথিম্‌। 
ব্রহ্ধলোকে প্দান্বেষী রুদ্রারাধন্তৎপরঃ | 
অমৃতনাদোপনিধত। 





চি ২৬৫? 





) অর্থাৎ রুারাধন তৎপর সাধক ওক্ষার রর রথে, ॥ আরোহণ করিয়া! বং 
বিষুকে সেই রথের লারখি করিয়া ব্রহ্ম লৌকপদের অন্বেষণ করিবেন। | 


অতএব বিক্টকে লাভ করিতে হইলে বিষুর রথ স্বরূপ ওষ্ারের আশ্রয় 
গ্রহণ বৈষ্ণব মাত্রেরই অবশ্ত কর্তব্য । বিশ্যেতঃ ওক্কার মন্ত্রেই বি বফুর অর্চন শানে 


বিহিত হইয়াছে 1 তদ্যথা__ 
“ তললিঙগৈ র্চরেন্বৈঃ নর্ধান্‌ সমাহিত:। 


নমস্ক!রেণ পুষ্পানি বিস্তসেত, বথাক্রমস্‌ ॥ 
আবাহন|দিকং কর্ম হর হৃক্তং ময়া ত্বিহ। 
তৎসর্ধং প্রণবেনৈব কর্তব্য চক্রপানরে ॥ 
স্কাৎ পুরুস্থকেন বঃ ৃষ্পাণাপ' এব ৰা। 
আর্চি তং শজ্জগদিদং তেন সর্ব রা 
বিজু বরন! 5 রুদ্র বিষুরেব দিবাকর; ॥ 
তক্মাৎ পৃজ্যতমং নান্তমহং মনে জনার্দনাৎ ৮ 
অর্থাৎ সমাহিত চিত্তে সর্ধদেবগণকেই ত'ঙ্ মন্ত্র অর্জনা করিবে এবং 
আমঙ্কারের ছারা অর্থাৎ 'নম' বলিয়া যখক্রমে পুষ্প অর্পন করিবে। কিন্ত আবাঁহ- 
মাদি কর্ম হাহ! এস্থলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইল না, তং হলমত্তই যথাক্রমে ওক 
পুটিত করিয়া চক্তপাশি প্রী বু উদ্দেশে করা কর্তবা। যে বান্তি পুরুষকে 
স্কাহাকে পুষ্প-জল অর্পণ করে, তাহাতে তাহার চরাচর সর্ব জগতই অর্ডিত হই! 
খাকে। যেহেতু, বিষুই বর্গ, বিষুই কুত্র, এবং বিষ্ুই দিবাকর স্থৃতরাং বিহু 
ব্যতীত পৃগ্চন্ম আয় কেই নাই। 
অতএব সেই পরম পুরুষ প্ীকফের' সাক্ষাংকায় লাভ করিতে হুইলে প্রদবো- 
পাসমা একান্ত বিধেয। প্রপযোচ্চারপ করিলে সাধকের ভগবং নাক্ষাংকার লা 





(বহে হইয়া থাকে । বা. 0 
« ছণ্টাশকবদো শীত সমাহিত |: 
পূরধং মিরঘলং গত পঞ্চেছৈ নাঝ.সংশর১।' 


৬৪. 


২৬৬ : ইফধ-বিবৃততি। 





অর্থ/ৎ যে ব্যক্তি সমাছিত হইয়া! ঘণ্টাশব তুল্য ওক্কারের উপাদন! করেন, 
তিনি দেই নির্শুল পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া থ|কেন, উহাতে সন্দেহ নাই । 
"অতএব ওজ্কার উচ্চারণে যে কেবল দিজাতি বর্ণেরঈ অগ্িকার আছে, তাহা 
হে। ভগবৎপর সকল ব্যক্তিই ইহায় ধ্যানানুশ্মরণে অধিকারী। তাই, 
 প্ীমাকতের পুরাণে ওক্কার মাহাত্মা গ্রযঙ্গে সাধারণ ভাবে উক্ত ইইগ্াছে যে_ 
« ইতোতদক্গরং ব্রন্ধ পরশোঙ্কার সংজ্ভিতম্‌। 
বস্তং বেদে নর: সম্যক তথ। ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ 
সংসার চক্রমুৎসথজা ত্যক্ত ত্রিবিধ বন্ধন; | 
প্রাপ্রে'তি ব্রদ্মনিলয়ং পরমং পরমাআ্বনি ॥% 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পরম ওক্কার সংজ্ভিত অক্ষরাস্ত্ক ব্রহ্ধকে সমাক্রূপে 
বিদিত হয় বা ধ্যান করে, সে ব্যক্তি নংসার-চক্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও 
ভিবিধ বন্ধন মুক্ত হইয়! পরমত্্রঙ্গধামে পরম।আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
যদি বল, ধহার! যোগমার্গাবলম্বী সাধক, তাহার! ছিজ।তি বর্ণোৎপন্ন না 
হইলেও ওক্কার উচ্চারণে অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সর্বদা কর্মজালে 
আচ্ছন্ন, তাহারা কিরূপে ওগ্কার এই ব্রহ্ম প্রতিপাদক মন্ত্র গ্রহণের অনিকারী হইতে 
পারে? এই আশঙ্কা-নিসরণার্থ উক্ত শ্রীমার্কগেয় পুরাণেই উক্ত হইয়ছে__ 
« অঙ্গীণ কর্মবন্ধস্ত জ্ঞাত্বা মৃত্ামুপন্থি তম্‌। 
উৎক্রাস্তিকালে সংস্বৃত্য পুনধো গিতমৃচ্ছতি ॥ 
তণ্মা?দিদ্ধ যে|গেন সিদ্ধষেগেন বা পুনঃ | 
জেয়ান্তরিষ্টাণি সদা যেনোক্রান্তোৌ ন সীদতি। 

. অর্থাৎ ঘাহার কর্দবন্ধন পরিক্ষীণ হয় নাই, এমন কর্ধজন় ব্যক্তিও হদি 
অমুপস্থিত জানিয়া গ্রাণত্যাগকালে ওক্কার প্মরণ করে, তবে সে ব্যক্তি পুনরায় 
যোগীত্ব গ্রাণ্ড হয়। তাহাতে তাহার যোগ সিদ্ধই-হউক বা অসিদ্ধ হউক, গ্রাণত্য|গের 
দুঃখ সমূহ অবগন্ধ থাক সত্বেও সে জার মৃত্যুতে অবসয় হয় না। বিশেষত+- 


পেপাস্পাশাপপাশাপাশাশািশীাশািিটিিাশিশাশাশাশিশাশাীশীশীশিপিশীশীসিসি। 
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“ যননযানঞ্ণা তরিকত যচ্ছিদ্রং যদযজ্িযম্‌। 
যদমেধ্য মন্তদ্ধঞ্চ যাতযমঞ্চ যস্তবেৎ ॥ 
তদোস্কার প্রযুতন্তন সর্বর্ধাবিকলং ভবেৎ 11 :. 
যাহা নন, যাহা অতিরিক্ত, যাহা ছিদ্রযুক্জ, যাহা অযঙ্জীয়, যাহ] অমেদ্য, 
অশুদ্ধ ও বিপিন, তৎ-সমুদ|য়ই ওক্কীর প্রয়েেগে অবৈকল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
অতএব এই পরম মঞ্গলপ্রণ বিষুণব'চক গ্রাণবে উপ1সনাবিহ্বীন অনাচারী 
শূর্রদিগের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু বাাদের পন্ষে কাশ্ম, মন্ত্র ত্ধে বিষ্ণুই 
একখাত্র আরধধ্য, বিশুদ্ধ বৈষবতায় ধাহাদের নীত উচ্চ বর্ণাভিমান লয় প্রা 
হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ ছ্বিজাচ।রী তৈষবগণের বিধুঃব।চক প্রণবে অধিকার নই, 
একথা ধাহারা বলিতে সাহসী হন, তাহারা শিশ্চযই ভ্রান্ত । আঁর আমাদের ধে. 
কল বৈষ্ণব-ত্রাতৃবৃন্দ শিক্ষা ও সদাচার হারাইয়া অন্যের ভ্রাকুটাভঙ্কে তাঁত হইসক 
কোন বৈষ্ণঝেচিত কর্ম গ্রথব-পুটিত করিয়া সম্পন্ন করিতে সন্কোচবোধ করেন, 
তাছার যে ঘোর মোহাচ্ছন্নঃ তাহাতে সন্দেহ কি? বৈষবের প্রাণশ্বরপ 
অষ্টাদপাক্ষর গোপাল মন্ত্র ওষ্কার পুটিত করিকা জপ করিবার বিধান শান্ত 
স্পষ্ট উল্লিখিত হ্ইয়াছে। যথা_ শ্ীগোপাল তাপনীয় শ্রুতি__- 
« ওষ্কারেণান্তরিতং যে জপস্তিঃ 
গোবিনস্ত পঞ্চপদং মনু, তং । 
তশ্মৈ চাসে দরশয়েদাত্মূপং 
তথা মুমুক্ষত্যসে ্লিতাশাস্ততয ॥” 
অর্থাৎ যাহার গোবিন্দের সেই পঞ্চপদ মন্কু ওস্কার পুটিত করিয়া জপ 
করেন, শরীক তাহ!কে আত্মরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন; স্থৃতরাং মুমুক্ষু মানব: 
অবিনশ্বর শান্তিমখের জন্ত এ মন্ত্র অভ্যাস করিবেন। 
ভুতরাং বৈষবের ওক্ক|র উচ্চারণে থে নিত্যাধিকার অ|ছে, তাহ! এই শ্রুভি-, 
বায ছারা ক্পষ্ট গ্রমাণিত হইল। পুনশ্চ উক্ত শ্রুতি বলিয়া ছেন-_ 


২৬৮ - .... বৈধ্ঃধ-বিবৃতি | 





“এতন্তৈব যজনেন চন্দ্রধবজে গতামোহ মাস্মানং 
বেদয়িত্বা গুকারান্তর/লকং মনুমাবর্তঃৎ সঙ্গ । 
বহিতোইভ্যানয়ৎ। তদ্িষ্তোঃ পরমং পদং সদ! 
পশতস্তি রয়: দিখীব চক্ষুরাততম | তক্মদেনং 
নিত্যমভ্যসেদিত্যাদি 1৮1 
অর্থ।ৎ চক্ত্রশেখর শিব এ পঞ্চপদ্দ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের উপাসন1 দ্ব'রা বিতমোহ 
হই] আত্মাকে বিদিত হইগ্রাছিলেন এবং এ মন্ত্র প্রণব পুটিত করিফ। জপের দ্বারা 
নিষ্কাম হুইর়া তাহাকে ঘমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থ]ৎ সেই অগ্রত্যক্ষ পর- 
মাঝকেও 'গতাক্ষ কঠিয়াছিলেন । যেরূপ গগনে বিস্তৃতনেজ ম্পই্রপে ভ্রব্য।|দি 
নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ জঞনী ব্যক্তিরা নিরন্তর বিধুর শ্রী পরম পদ দর্শন করিয়া 
থ|কেন। সুতর|' নিংস্তর ইছ। অভ্যাস করিবে। 
বিষুব(চক গ্রণবে যে বৈষণবের নিত্য।ধিকার আছে তাহা উল্লিখিত হষইল। 
এই গ্রণবই বেদ-ন্বরূপ। হুতরাং প্রণবেচ্চরণে অধিকার থ'কিলে তৈঝঃবের বেদ- 
পাঠে যে অধিকার আছে, তাহ] বলা বাছুল্য মাত্র। বিশেষত: আমরা সাশ্প্রদ।য়িক' 
গৃহী-বৈষব, সুতরাং বৈদিক 1 ষথা_ 
“ বৈষবোহপি দ্বিধা প্রোজঃ সামান্যঃ সাম্পরদায়িকঃ ৷ 
সামান্স্তাস্্রিকা ভেয়ো বৈদিকঃ সা্প্রনায়িকঃ.) 
সম্প্রনায়ী ছিতেদ; স্তাৎ গৃহী স্থাসী গ্রভেদ ত:॥৮ 
| স্কার-দিপিকা।। 
অর্থ।২ সঠান্ত ২৪ সাম্প্রদায়িক ভেদে বৈধব দুই গ্রকার। ভত্গার্গাবলক্থী 
গাধক কুলাচার, বীরাগর, শৈবাচারাদি তত্্ে্ত গঞ্চচারের মধ্য যখন বৈষব।চার 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি সামাস্ঠ ঝ| তান্ত্রিক বৈষ্ব নামে অভিহৃত হন। এই 
বৈধাযাগির গ্রহণের সময়ে সাধক যে-কোন বর্ণোৎপঞ্প হউক ন! কেন, গুরু, ত|ছাকে 
উপহীত প্রণান কষরেন।: তখন তীহার উচ্চনীচ গাতিভে? নিরন্ত হইয়া যায় এবং 


প্রভাগবত পাঠে অধিকার । ২৬৯ 
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দেব লাভ করেন। তাই মুণ্ডমালা তন্ত্র উ্নিখিত হইয়াছে__ 
« শাক্তাশ্চ শাঙ্করা দেবি যন্ত কণ্ত কুলোস্তবাঃ | 
: চাগ্ডালাঁঃ ব্রাঙ্গণাঃ শৃদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়: বৈশ্ঠদন্তব: | 
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্র ন মন্ুষ্তাঃ কদ|চন। 
1. পশ্ঠন্তি মনুষ্য।ঃ,লোকে কেব: ₹ চর্মচক্কুষা 0 
“সে যাহা হউক, ব্দেপাঠেও যখন বৈষ্ণবের অধিক!র (বিগ্রযামা ঘা) 
আছে, তখন গারমহংদ সংহিত! শ্রীমন্তাগবত পাঠে নৈঞঃদের যে নিত্যাধিকার, 
আছে, তদ্ধিযয়ে সন্দেহ কি? শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি বিলাসে. ৫ম, 
বিলাদের টাকায় ণিখিয়াছেন “' এবং শ্রীভাগবত-প।ঠ।দাবপ্যধি কারো বৈষ্বানাং 
জব; 1” 


চতুর্দশ উল্লাম। 


দীক্ষাদানাশিক্গাল। 


দীক্ষা বিপানে গুরপসত্ভিতে সদ্‌গুরু আত্রন করিবে, এরূপ উক্তি আছে? 
এস্থলে « সং” শবে কেবল সপাঙ্ষণঠ বুঝিবেন না, গান্ত সধৈষণবই বুঝিতে 
ছ্‌টবে । তারপর গুরূপসত্তিতে অর্থাৎ কিরূপ গুরু আশ্রধ করতে হইবে, তাহা 
নির্দেশ করিয়া শ্রী হাগবতের এই গ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে _ 
* ত্মাদ্গুরুং প্রপন্েত [জঙ্ঞান্ুং শ্রেয় উত্তমম্‌। 
শাবে পরে চ নিষ্যাং ব্রশ্থগুপশমাশয়ম্‌॥” 
এই প্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়ছেন-_ “ পরে ব্রঙ্গণি 
উ্রকষে। শমো মোক্ষ স্তগ্ুপরি বর্তত ইতু।পশমো ভক্তিযোগ স্তদা শ্রয়ং সদ শ্রবণ- 
ফরীর্তনাদিপবং শ্রীবৈষঃববরমিত্তয্থ: 1৮ 
অতএব সম্‌বৈষঃবই যে দীক্ষাদানে অধিকারী এবং ইহাই যে শ্রীহরিতক্তি 
বিলাদের মত, তাহ! টাকাকার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ঃবন্ধেধী 
পন্য ব্যক্তি " শবে পরে চ নিষ্টাতং ” এই বাকো শূন্রদির বেদাধিকার না 
থাকার কথা তুণিয়া উক্ত বাকো একমাত্র ব্রাহ্মণকেই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইতঃপূর্মে উল্লিখিত হুইয়াছে যে, বৈষঃবীদীক্ষা! লাভ করিলে 
পুরাদিও যেবদাধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে। শ্থয়ং বেদই কি বগিয়াছেন দেখুন- 
“ যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বানি জনেতা:। 
বরন্গরাজন্তাভ্যাং শৃড্ চার্ধযয়চ স্বায় চারণারঃ॥” 
| য্ুর্কেদঃ ২৬।২। 
আবার উপনিষদেও শু্রের় নিকট ব্রাঙ্গণের বঙ্গবিভা শিক্ষার এবং 
খছাতায়তে হ্যাথের নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ণাশিক্ষার কথা গুনিতে প1ওয়া যায়। 


দীক্ষা দানাধিরা!র | ২৭১ 


স্পাসপিস্পাস্লি ত পাশাপাশি শিশির ০ িিস্শিঠসািসটীশীিিশীশিকি 


তুলাধার হইতে জবাবালমুনি এবং ধর্মমদস ব্যাধ হইতে ব্দ্ষচারী তরান্ষণ বঙ্গ বিগ্তা 
সাদার গ্রহণ করিয়াছেন। পরস্ত যাহাতে সমাকৃ মানব ধর্ম আলোচিত হ্ইয়াছে, 
সেই স্তৃতি প্রধান মমুসংহিত! বলিয়াছেন-_ 
“ শ্রন্দধানঃ শুভাং বিদ্তামাদ্দীতাবরাদপি। 
অন্ত্যাপপি পরং ধর্ম স্ত্ীরত্বং দুছুলাদপি॥৮৯ | 
ই শ্লোকের টাকায় শ্রীমৎ কুদুকতট্ট বিখিয়াছেন-_ শ্রদ্ধধান ইতি। 
শরন্থাযুক্ত; শুভ।ং দৃষ্টিশক্তিং গাকুড়াদিখিগ্তাং অবরাচ্ছদ্রদূ্পি গৃতীয়াৎ 
আন্তযশ্চগ্ডালঃ তন্মাদপি জাতিত্মরাদেবিহি হষোগ-প্রকর্ষ।ৎ ছুদ্ধ হখেষোপভোগার্থম- 
বাগুচা গালজন্মনঃ পরং ধন্মং মোক্ষো!পারগান্মজ্ঞানমাদদীত, তথা মেক্ষমেবেপক্রুম্য 
সেওক্ষপর্দে প্রাপা জ্ঞানং ক্ষপিয়াৎ বৈশ্রাৎ শৃড্রাদপি নীচাদভীক্ষং শ্রদ্ধাতব্যমিতি 1৮ 


অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুভ গারুড়াদি বিদ্যা শৃদ্রাদি হইতেও গ্রহণ করিবে, 
এসন কি অন্তাজ চাল হইতেও পরম ধর্ম অর্থাৎ মোক্ষ পর্যান্ত আ-্মজ্ঞান গ্রহণ 
করিবে। তবে এখন কণা এই, চণ্ডাল হইতে মে/ক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে 
সন্তব হইতে পারে? তগ্গিমিত্ত কথিতেছেন-_সেই চগ্ডাল জাতি্মর বিহিত যোগ- 
প্রকর্ষ লাভ করিয়া ছুষ্কৃত-শেষ উপভোগের নিষিত্ত চগ্ডাল জন্ম গ্রাপ্ত হইয়'ছে 
সেই প্রকার মোক্ষ উপক্রম করিয়া মোঙ্গধর্থে প্র/পা জ্ঞানকে ত্রাঙ্গণ হইতে, ক্ষরির 
হইতে, বৈশ্ত হইতে এবং শুদ্ধ হইতেও নীচ হইতে সর্ধ্বোতোঁভাবে ্রদধাপূর্বক গ্রহণ 
করা কর্তব্য। 
অতএব এক্ষণে বুঝ! যাইতেছে, শিষ্যের সংশয় নিবারণ করিবার উপযোগী 
বীহার তত্বজ্ঞান আছে তাদৃশ সদ্‌বৈষণবই গুরুপদবাচা। টাকাকারের ইহাই 
অভিমত । বখা " ততজং অন্তথা সংশয় নিরসত্বাযোগ্যত্বাৎ 1» 


, অনন্তর শ্রীংরিভক্তিবিলালকা র, বর্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত, শৃর্র সকলেরই বে 
দীক্ষাণানে অধিকার আছে, তাহা " ত্রাণ: সর্বক।লঙ; কুধ্যাৎ সর্কেবৃত্হং 


ই বৈষৎ-বিবতি। 


সপিসপাস্পাশিস্পিস্পিপাশাসিপিসপাস্ীশীশাশিসপি 





এবং “ক্ত্র্টি শূদ্র জাতীনাং কষতরিয়োহনুএহেক্ষম:। ইহা ভ্রীনারদপঞ্চ- 
রাত্রের বচন দ্বারা মানত ভাবে প্রধান করিয়াছেন এই গুরুচতুষ্যের মধ্যে তাক্মণই 
সকল বর্ণের গুরু, ইহা ব্ণী সমাজে ফে অন্থীক্কার করিবে? অতএব বর্ণ-সমা্ 
স্বদেশে টিদেশে অনুষণ করিয়া শুরুলক্ষণযুকত বর্ষণের নিকট দীক্ষিত হইবেন। 
এ বিগান ভাগবতপর্খের পক্ষে তাদৃশ অগ্তকূল নহে বণিয়া। বৈষ্ণবংস্থতি-নিবন্ধকানর 
। পপ্পপুাণের বচন উদ্ধৃত কারিয়া পরবন্তী গ্লেকে পরিবাক্ত করিয়াছেন যে, যে বর্ণো- 
দস ত্রদ্ধণ' সকল বার্ণর' গর হাহাকে স্বদেশ বিদেশে থু'িয়া গুরু কগিতে হইবে 
শাঠিনি অবৈষব হইলে ভাগবত ধর্ম তাহার দীক্ষাদানে অধিকার নাই। কিন্ত মেই. 
“ক্ষণ ঘি মহ1ভাগবতখ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ট বৈধ্ণব হন, তবেই ভিনি ভাগবত ধর্ম মতে 
সকল বধের গুরু হইবার যোগ হইবেন। নতুবা ব্রাহ্মণ হইলেই ভাগবতধদ্ম গুরু 
হইতে পারেন না। . বৈষব স্থৃতিকারের ইহাই অভিপ্রায়। 
,শশ্রীগুকিরসামৃত-সিদ্ধুতে শুদ্ধ বৈষ্চবমত আলোচিত হইয়াছে, ত তাহাতে কোন 
বিঃ তর্ক/নাই। ফরিস্ত ভক্তিনন্দভে যুক্ত্্কবিজ্ঞান বিচার সহ পরমার্থ ভক্তিমার্গ 
নিক পত হইয়াছে।: এইই ভক্ত প্রস্থেই প্রীহ্রিভক্কি বল।স ধৃত « তক্মাদগুরুং 
প্রপণ্েহ * ইত্যাদি শ্রীমন্ত।গবতের- বচনটা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমদীপিকার 
 বচনটা উদ্ধত হয় নাই... কেন 'হয়'ন/ই তাহা! বিচার করিলে দেখা ঘায় & 
: ব$নটা সকামপর ; কিন্ত, মন্ত।গবতের উত্ক প্রবুদ্ধ বাকা সর্বসপ্মত এবং ভক্তি, 
মিদ্ধাস্ত অনুকূল । শ্রীংরিভক্তিৰিলাসে, শ্রপ্ুরু লক্ষণে « অবদাঁতাযঃঃ শুদ্ধ 
 ইন্াতি ” ৩২ সংখাক ফ্লোর ভ্ইতে " মহাভাগবতশ্রেষ্টো ব্রাহ্মণ! বৈ" ইত্যাদি 
7৩৯ সংখ্যক (লক গরান্ত স্মর্তমত উদ্ধৃত, করিয়া ৪* নংখ্যক প্লেকে নিজযত 
স্থাপন করিয়াছেন । যথ1-_ 
“ মহাক্ুল- ্থভোহপি রযহুীকষি। ্ 
সহতশাখা। ধারী চন গুরু আদবৈফবঃ॥ ইডি ৪০8৮. 
 টীফাকায লিখিযাছেন-_রঙ্জাধাপি দল ধ্াধামনানিনা পখযাভোইণি 


দীক্ষাদানাধিকার। হও 








অবৈষ্ণব শ্চেত্তহি গুরুর্নভবতীতি সর্বত্র/পবাদং লিখতি। মহাকুলেতি। কুলে 
মহুতি জাতোপীতি ক্চিৎ পাঠঃ। অতএবোক্ত পঞ্চরাত্রে। অবৈষ্বোপদিষ্টেন 
মন্ত্রে নিরয়ং ব্রজেং। পুনশ্চ বিধিন! সম্যক গ্রাহয়েদৈষ্ণবাদগুরোরিতি। ইতি 
শব প্রয়োগোইত্রোদ।হতানা মন্তত্র বচনানাং প্রায়ো নিভগ্রন্থ-বচনতো। ব্যবচ্ছেদার্থং 
এবমগ্রেৎপ্যন্তত্র যচ্পি প্রতিপ্রকরণাস্তে উদ্াাহত তন্তঙ্ছান্ত্র বচনাস্তে চ সর্ধবব্রেতি 
শব্ো যুজ্যেত |” 

অর্থাৎ ্রাহ্মণ সৎকুলপ্রস্থত, ধর্ঘমাধায়নাদিগুণযুক্ত ও প্রখ্যাত হইলেও য্ছি 
অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে শ্রীগুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ 
সর্বত্রই বিশেষ বিধি লিখিত হইয়াছে । অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে-_ 
% অবৈধব-উপদিষ্ট মন্তরগ্রহণে নরকে পতিত হইতে হয়, তরাং সম্যক বিদিদ্বারা 
বৈষ্ণবগুরুর নিকট পুরর্ার বৈধ্ঃব মন্ত্র গ্রহণ করিবে। “ইতি” শব প্রয়োগ, 
এন্থরে উদ্দাহৃত অন্তব্র বচন সমূহের প্রার নিগপ্রস্থ-বচন হইতে ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত 
জানিতে হইবে। যদিও প্রতি প্রকরণান্তে উদাহৃত সেই সেই শাস্ত্রের বচনান্তে 
সর্বত্র “ইতি” শব যুক্ত আছে, তথাপি সেই সেই প্রকরণের বিচ্ছেদ, পরবাক্য ও 
নিজবাক্য, প্রকরণে অবিচ্ছেদ ভাবে থাকায় “ইতি” শব্দ দ্বার নিজবাক্যের বিচ্ছেদ 
নির্দেশ কর! হইয়াছে । এইরূপ পরিভাষা অন্তত্রও বুঝিতে হইবে । অতএব 
পূর্বোক্ত শ্লোকে “ইতি” শবে পর-মততবচন বিচ্ছেদ করিয়। নিজমতান্ুকুল বচন 
লিখিতেছেন__ | 

গগৃহীতবিষুদীক্ষাকো বিষুরপুজাঁপরো! নরঃ। 
বৈষ্ণবোইভিহিতোইভিজ্ঞৈরিতরো হল্মদবৈষ্বঃ | ৪১।৮__ 

অর্থাৎ বিষুমাপ্্র দীক্ষিত ও বিষুঃপুজাপরাঁয়ণ জীবমাত্রেই বৈষ্ণব নাষে 
অভিহিত ? তন্িন্ন জীব অবৈষ্ণব পরিগণিত । শবরী গ্রভৃতি স্ত্রীজাতি, হহুমান, 
জানুবান প্রভৃতি পশুজাতি, গরুড়, সম্পাতি প্রস্ৃতি পঙ্গীজাতিকেও শাস্ত্রে বৈষ্ঃব্‌ 
বলায় এগ্ছলে নরপবে জীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে। অতএব উক্ত ৪০ সংখ্যক ফ্লোকে 

৩৫ 


২৭৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





'ইতি' শব্দে স্মার্ভমতের বিচ্ছেদ করিয্। স্বমতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বৈঞ্ণবমতে বৈষ্ণব 
নরমাত্রেই মন্ত্রদাতা দীক্ষাণ্ডরু, ইহাই এই গুরূপসত্তি প্রকরণের উপসংহার। শ্রীতক্তি- 
রসামৃত-সিন্ধুতে উপশমাশরয় শীল্পানুতবী কৃষ্খ|নুভবী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দীক্ষাগ্তরু বলিয়! 


প্রমাণিত হুইয়াছে। কই, তাহাতে বর্ণাশ্রমের বিচার উল্লিখিত হয় নাই তো? 
আরও শ্রীতক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু-গ্রকরণে-_শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষা গুরু, অন্তর্যযামীগুরু 


ও মন্্গুরু এই চতুর্ঘা গুরু বিচারে মন্ত্রগুরু নির্দেশ করিতেছেন-__ 

*শ্ীমন্ত্রগুরুত্্বকে এবেত্যাহ।--« জন্ধান্ুগ্রহ আচাধ্যাতেন সন্দখিতাগমঃ | 
মহাপুরুষমভ্যে্ম,তত্যা ভিমতয়াত্মন:॥৮ টীকা-_-"অনুগ্রহো। মনতরদীক্ষারপঃ। আগমো! 
মন্ত্রবিধিশান্ত্রম। অন্যৈকত্ব মেকৰচনেন বোধাতে। বোধ: কলুধিতস্তেন দৌরাত্মযং 
প্রকটীকৃতং। গুরুর্ধেন পরিত্তাক্তন্ডেন ত্যক্তঃ পুর হরিঃ। ইতি ব্্গবৈবর্ডাদৌ 
তণ্যাগ নিষেধাঁৎ। তদপরিতোষেনৈবান্তো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোহনেক গুরু 
করণে পূর্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচাপবাদ বচন দ্বারাপি শ্রীনারদ পঞ্চরাে 
বোধিতম্। অবৈষ্ৰোপদিষ্টেন মন্ত্েণেত্যাদি।” 

অর্থাৎ ্রীমন্ত্ররাতা গুরু এক। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে__" শ্রগুরু- 
দেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং শ্রীগুরুদেৰ 
কর্তৃক মন্্রবিধিশীস্ত্র দৃষ্ট করিয়া নিজাভীষ্ট শ্রীমৃততি স্থাপন করত: মহাপুরুষ শ্রীহ্রিকে 
অর্চনা! করিবে। এম্থলে আচার্য্য শব্দে এক বচনের বিভক্তি প্রয়োগ থাকায় দীক্ষা 
গুরুর একত্ব ৰোধিত হইয়াছে। : যাহারা কলুধিত জ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিরা 
গুরু ত্যাগ করে, তাহাদের গুরুত্যাগের পূর্বেই শ্রীহরি তাহ।দিগকে ত্যাগ 
করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবৈবর্ভাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইতেছে 
বটে, কিন্ত অনেক গুরু-কঘপণে, পূর্ব গুরুত্যাগও শান্তরদিদ্ধ হইতেছে। এবিষয়ে 
বিশেষ বিধি বচনারা ্ীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিত হইয়াছে । যথা, অধৈষ্ব গুরু 
ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরু করিবে । 

অতএব ভদ্ভিপনদর্ডে শ্রীগুরু-প্রকরণে বর্ণাশ্রম ও জাত্যাদিয় কোন বিশেষ 
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পপপিপাপশাশীশীীশীশীশীশীীশীশীশীশীশীীশীশীশীাা পিপিপি শিপ পিপিশিশিিিপিপিস 


উল্লিখিত হয় নাই তো৷ 2 কেবল অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট 
বিষুমন্র গ্রহণ করিবে, এই কথাই )উত্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীহরিতক্িবিলাসের 
নিজবাক্যে কেবল বৈষ্ণব নরগাত্র উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীহরিভদ্কিরসামৃত-দিন্ধু ও 
ভক্তিসনর্ভে দীক্ষাগুরু-প্রকরণে « ব্রাহ্মণ” শঙ্ধ উল্লেখ না! থাকায় বর্ণাশ্রম- 
নিব্বিশেষে বৈষ্ণব গুরুই সর্বাথা গ্রাহথ। " পূর্বাপরয়োরম ধ্যে পরবিধি বলবান্‌”- 
এই স্থায়ান্থসারে প্রকরণের উপসংহারে যে বিধি নির্দেশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব 
পুর্ব বিধি অপেক্ষা বলবান্‌। 
শান্ত্র আরও কি বলিতেছেন তাঁহাও শুন্থুন। শ্রীভগবান বলিতেছেন- 
« মদরভিন্জং গুরুং শীস্তমুপাসীত মদাজ্মকম্‌।” 
অর্থাৎ আমার বাৎসল্যাদি মাহাজ্ময ধিনি সম্যক্রূপে জীনেন এবং আমাতেই 
বাহার চিত্ত অপিত হইয়াছে এবং যিনি শীস্ত এমত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
৭ মদত্বকম্‌ ” পদের বিশ্রহ বাক্য এইরূপ--“' ময়ি আত্মা চিত্ত যন্ত তং বনুত্রীহৌ 
কঃ1% সুতরাং ধনে জনে পুত্রে কলব্রে বিষয়ে বাণিজ্যে মামলা মোকদামায় 
হিংসা_দ্বেষে ধাহাদের চিন্ত সর্ধদা অপিত, তাহারা বিষু ঠাকুরের সম্তানই হউন বা 
গরভুবরের সন্তানই হউন কখনই তাঁহারা সন্গুরু হইতে পারেন না, ইহাই শ্রীভাগবত 
শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাই শ্রীপাঁদ সনাতন গোস্বামীর ব্যবস্থা। 
অতএব ধাহার! শাস্ত্রের নাম করিয়া শান্ত্রবিহিভ সব্‌গুরু-গ্রহণ-বিধানের 
দৌছাই দিয় অপরের শিষ্ুহরণে নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করেন, শাস্তোক্ত 
গুরুলক্ষণের ও শিষ্যুলক্ষণের প্রতি তাহাদের একবার দৃষ্টিপাত কর! কর্তব্য। গুরু 
মিপিলেও শাস্তোক্ত লক্ষণান্থিত শিষ্য পাঁওয়! যাইবে কোথায় ৯ তাদৃশ লক্গণাক্রাস্ত 
গরনিষ্য না পাইলে যাহাকে-তাহাকে মন্ত্র দিতে গেলেই সে গুরুগিরি ব্যবসা নামান্তর 
হইয়া পড়ে ন|! কি? আবার শাস্ত্রে আদর্শ লক্ষণ প্রকটিত কর! হয়। কিন্তু 
বিশুদ্ধ আদর্শ জগতে অতি দুর্নত ॥ সুতরাং বাহার! সদগুর গ্রহণ বিধানের দোহাই 
দিয়া শিল্তকে গুরুত্যাগের ব্যব্স্থ। এ্দান করেন, তাহার! যেন সর্বাগ্রে কয়েকটা 


২৭৬ বৈষ্ঃব-বিস্বৃতি। 








শাঞ্াবিহিত সদ্‌গুরুর আদর্শ আবিষ্কার করিয়া জনসমাঁজে গুরুত্যাগ বিশ্লবরূপ 
মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন । 
সে যাঁহা হটক শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার শ্রীগে'পাল মন্ত্র সম্বন্ধে যে নিজ মত 
গ্রক!শ করিয়াছেন, তাহাও এন্লে উল্লেখযোগ্য ৷ যথা-_ 
| « শ্রীমদগোপ|লদেবন্ত সর্বের্বর্ধ্য গ্রদশিনঃ। 
তাদৃক্‌ শত্তিযু মন্ত্রেু নহি কিঞ্চছিচাধ্যতে ॥ ১০০ | 
টীকা অন্ত এবমুক্তস্ত দিদ্ধাদি শোধনস্ত ব্যর্থত্ে হেতুং লিখতি শ্রীমিতি 1৮ 
অর্থাৎ সর্বৈর্ধযমধর্ধ্য- গ্রদর্শক শ্রীমদন গোপালদেবের নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ 
অভেদ, শ্রীবিগ্রহে যেরূপ শক্তি শ্রীনামমন্ত্রেও সেইরূপ শক্তি। অতএব এই সকল 
নত সনবদ্ধে গুরু-শিষ্যাদি বিচার, মাস বার তিথি নক্ষত্র শুদ্ধি, স্বকুল অকুল রাশিচক্র 
উদ্ধার অকডণ চক্র কুর্মচক্র হোম পুরশ্চরণ|দি কোন বিচারই করিবে না। 
এই জন্তাই শাস্ত্র স্পষ্ট থে!ধিত হইয়াছে__ 
« বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্ঠাম্চ গুরবঃ শুদ্রজম্মনাম্‌। 
শদ্র।শ্চ গুরব স্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎপরাঃ॥ পক্সপুরাণ। 
অর্থাৎ শুদ্র, শুত্পের গুরু তো হইবেনই, পরন্ত তিনি যদি বৈষ্ণব 
হন্‌, তবে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্ত এই তিন বর্ণেরই গুরু হইবেন। আরও 
লিখিত হইয়াছে 
“ যট্বম্নিপুরো পিপ্র ততন্্বিশারদঃ। 
অধৈঃবো গুরুর্নস্তাং শ্বপচো বৈষণবে। গুরম (৮1 
পন 
« সহত্রশাখাদ্যায়ী চ সর্ধর্যজেষু দীক্ষিতঃ। 
কুলে মহতি জাতোইপি ন গুরু: স্তাদ বৈষ্বঃ ॥ 
অর্থাৎ সহঅ শ।খাধায়ী সর্বরযজ্ঞে দীক্ষিত এবং ব্রাহ্মণাদি মহৎ কুলে অশ্া-. 
গ্রহণ করিয়া তিনি অবৈষ্ণব হইলে গুরুযোগ্য হইবেন না। 


দীক্ষাদানাধিকার। ২৭৭ 


পপাস্পাপাাপিসাপানাসপাপাপাশপাসাাশাপাশীসপাশাশাশাশীশাশীশাশাশাশিশাশাশিশাশাশাশাশিাশাশশাাাীাটি 





এমন কি যাহার গুরুতে ও বিষুতে পরাভক্তি দৃষ্ট হয়, হার গুরুধোগ্য 
লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরুপর-বাচ্য । যথা, দেবীপুরাণে__- 
« সর্বলক্ষণহীনোহপি আ.চার্ধ।ঃ স ভবিষ্যতি। 
যন্ত বিষে পরা ভক্তি ধা বিষ্জৌ তণ] গুরৌ॥ 
স এব সন্গুরুজ্ঞেয়ঃ সত্যং তত্বদামি তে ॥? 
গুনশ্চ আদি পুরাণে 
* বৈজ্ঞবঃ পরামো ধর্মত  বৈষ্ঃবঃ পরমন্তপঃ। 
বৈষ্ুবঃ পরমারাধ্যঃ বৈষবঃ পরমো গুরু? 0৮ 
হাঘুনারদ-পঞ্চরাতে__ 
« গৃহাতি ভাক্তো ভক্তা! চ কৃষ্ঞমন্্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ। 
অবৈষ্ণবাদ্গৃহীত্বা চ হরিভক্তি নঁ বিদ্যুতে ॥ 
পুনশ্চ__ 
“ জন্ত,নাং মানবা: শ্রেষ্ট .মানবানাং দ্বিজা স্তথা। 
ছ্বিজানাঞ্চ যত শ্রেষ্ঠ: যতিনাং বৈষবে! গুরুঃ । 
অগ্নিগু কদ্ধিজাতীনাং বর্ণানাং ব্র্ণে(গুরুঃ। 
সর্বেষাং বৈষ্ণবোগুরু রগিঙ্ধ্য দিবৌকস।ম্‌॥” 
শাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন-_এই 
সকল গুরু দীক্ষা-বিষয়ক নহে-শিক্ষা-বিষয়ক ? তদব্তর এই যে_ পূর্বোক্ত 
গ্রমাণে কোথাও যখন দীক্ষা ঝা শিক্ষা গুরুভেদ উল্লেখ নাই; তখন কেবল শিক্ষা- 
গুরু বুঝিতে হইবে এমন কি কথা৷ আছে? নিরপেক্ষ শান্তবিচার ও যুক্তিতে 
উহ! দীক্ষা ও শিক্ষা উভয় গুরুপরই বুঝিতে হইবে এবং ই নকল « বৈষ্ণব ॥ 
শব্দে যে কেবল ব্রাক্ষণকুলোত্গন্ন বৈষণবই বুঝিতে হইবে, আর ব্রাহ্মণেতর 
কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব বুঝ/ইবে না, ইহাই বা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে আবার 
. বৈষ্ণবত্ব লাভেই যে বরা্মত্বলাতও সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা ইতপূর্বে প্রদর্শিত 
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হইয়াছে। অতএৰ বৈষ্ণব মাত্রেই গুরু-লক্ণযুক্ত হইলে দীক্ষাদানে সমর্থ 
ও অধিকারী.হুইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি £ 

শৃদ্রাচার ও বৈষ্ণবাচার এক-__নহে- শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈষ্বাচার 
গ্রহণ করিলে তাহ!তে আর শূদ্রত্ব থাকে না। 

শূদ্র ভগবস্ত্ত হইলে আর তাহাকে শূদ্র বলা যায় না, ভাগবতোভম 


বলিতে হইবে। যথা-_ 
« ন শূদ্রাঃ ভগবদক্ত। স্তেংপি ভাগবতো ত্বমাঃ |” 


সুতরাং এই বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রার়-ব্রাঙ্মণ দীক্ষা দানে অধিকারী অবশ্তই 
হুইবেন, ইহাই শান্যুক্তি এবং ইহাই সদাচার। 
আবার « যন্ামধেয় শ্রবণানুকীর্ভন।দিত্যাদি » শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ 
জীবগোস্থমী যে শৌক্র, সাবিত্রয জন্মের অপেক্ষা! দ্েখাইয়াছেন, তাহ। বৈদিক বাগ 
বিষয়ে বুঝিতে হইবে । কারণ, বৈদিক যাগবজ্জর কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার 
কিন্তু বিষু মন্ত্রে আচগ্ডাল সকলের অর্ধিকার। যথা-- 
« লোকাশ্চাগ্ডালপর্য্যস্তাঃ সর্কেহপ্যত্রধিকারিণঃ 1 তথা ক্রম-দীপিকায়াং-- 
সর্বেষু বর্ণেধু তথাশ্রমেযু » 
নারীষু নানা হ্বয়জন্মতেষু। 
দাতা ফলানামভিবাঞ্চিতানাং 


দ্রাগেব গোপা লক নন্ত্রণেয়ং ॥ 
সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, নারীজা।তি, এবং যে সকল ব্যক্তির নাম ও জন্ম 


নক্ষত্রের আগ বর্ণের সহিত মন্ত্রের আগ অক্ষরের মিল নাই, তাহাদে় নন্বন্ধেও এই 
গোপালমন্ত্র আশু ফলদাতা। 

.. অতএব শ্রীবিষু কি শ্রীকুষ্মনত-দীক্ষায় শৌক্র সাবিত্র্য জন্মের বিধি অপেক্ষ! 
করে না। ঘিনি গুরুষে/গ্য সদ্‌বৈষ্ণব তিনি বৈষ্ঝবী দীক্ষাদানে অধিকারী 
হুইবেন। তাহাতে, তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হন উত্তম, না হয়, ব্রাঙ্গণেতর গুরুতে সে 
গুণ দৃষ্ট হইলে অবশ্তই গুরু হইবেন। 
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শ্রীচৈতত্থচরিতামূতে উক্ত হইয়াছে ষে__ 

« কিব! হ্যামী কিঝ! বিপ্র শূদ্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ততত্ববেত্ব! সেই গুরু হয় ॥৮ 

ইতিপূর্বের কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈ, শূড্, সকলেরই গুরুত্ব 
অধিকার আছে। সে স্থলে তিনি কৃষ্ণতত্ববেত। হইলে তিনি যে শ্রেষ্ঠ গুরু হইবেন 
তাহাতে আর সন্দেহ কিঃ ঘিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ববেত্বা তিনি তো৷ পরমসিদ্ধার্থ 
মহাপুরুষ । আবার উক্ত পয়ার যে কেবল শিক্ষাগুরু বিষয়ে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহ! 
নহে। দীক্ষাগুরুর শিক্ষা! দানে অর্ধিকার থাকা প্রযুক্ত (দীক্ষা শিক্ষাপুরু শ্চৈব 
, চৈকাত্মা। চৈকদেহিনঃ) উহা দীক্ষা শিক্ষা উভয় গুরু বিষয়ই বুঝিতে হইবে। 

এ বিষয় আমরা কেশী ক্রিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের মুখ-পত্র প্রসিদ্ধ * শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকার ” 
তৃতপূর্বব স্বনামধন্য সুঘোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্ত্ীযুক্ত রসিকমোহন বিস্তাভূষণ 
মহাশয়, তাহার “ শ্রারায় রামানন। ৮” নামক গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহা- 
প্রত শ্রীমুখোক্ত উল্লিখিত বাক্যের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, পাঠকগণেয় 
অবগতির নিমিত্ত তাহা! এন্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।--শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু শ্রীল 
রামরায়কে বলিতেছেন_- 

« আমি সন্ন্যাসী সর্ব বর্ণের গুরু ; তাই বলিয়া তুমি আমাকে শিক্ষ! দিবে 
না, আর আমি তোমার কৃপাশিক্ষায় বঞ্চিত হইব, ইহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মণ 
হউন, মন্ন্যাদী হউন, অথবা! শৃদ্র হউন, ঘিনি কৃষ্তত্ববেত্তা তিনিই গুরু । সুতরাং 
মন্্যাসী বলিয়। তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না।” 

মহাপ্রভু এম্থলে অনেক প্রকার শিক্ষণ প্রদান করিলেন। তাহার প্রত্যেক 
বাক্যই ৰহু অর্থ পূর্ণ। আমাদের বোধ হয়, তিনি এছ্থলে এই কথায় অনেক তত 
ভ্তাপন করিয়াছেন £-_- 

১। নঙ্ন্যাসীরা জ্ঞানমার্গাবুলম্বী। কিন্তু শায়াবাদীর ব্রহ্মজান হইতে যে 
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ভগবদ্তত্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথা বলিয়া দিলেন। 

২। « গুরু কে 2” এ প্রশ্নেরও এস্থলে মীমাংসা করিতে হইয়াছে । ব্রা্গণ 
হুউন, সঙ্ন্যানী হউন, আর শুদ্রই হউন যিনি কৃষ্ণতত্ববেত্তা তিনিই গুরু । 

৩। কৃষ্ণতত্বাভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চ।ধিকার, ইহাতে তাহাঁও অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। গ্রহ লোৌকাপেক্ষা ত্যাগ করেন নাই । তথাপি শুদ্র যদি কৃষ্ণ তববেত্া 
হয়েন, তীহাকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শৃদ্র শিক্ষাপ্ুরু 
হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না, এই কথ। বলিয়! বর্ণাশ্রম-গ্রীধান্ত 
পরিকীর্ভনের প্রয়োজন নাই। কেন না প্রন কৃষ্$তত্ববেন্তা শুদ্রের কথাই 
বলিয়ছেন। বল! বাহুল্য, শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি কৃষ্ণততববেত| তাহার 
জন্সনিবন্ধন বর্ণাশ্রম ধন্ম খণ্ডিত হইয়া যায়। মহাসাগরে মিশিয়! গেলে নদীর যেমন 
নামরূপ থাকে না। কৃষ্ণপ্রেমদাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শৃদ্র বর্ণ 
বিচার মাব্রও থাকিতে পারে না। নিরুপাখি কৃষ্খপ্রেমে জ্্রীপুরুষ, মহৎ-কুদ্র, 
্রা্গণশূদ্র প্রভৃতি অনন্ত ভোবুদ্ধি একবারেই নিরন্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু এম্থলে 
ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের নিকট মন্ত্র লইতে বলেন নাই, কৃষ্ণতত্ববেত্ীকেই (বৈষ্ণবকেই ) 
গুরু বণিয়! শ্বীকার করিতে বলিয়াছেন। বলা! বাহুল্য, তাদৃশ নিক্ুপাধি প্রেম - 
সাগরে ষদি কেহ মজ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি কৃষ্তপ্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ 
সাংসারিক সর্কোপাধি বিনির্ঘু্ত হইয়া থাকেন তবে, তাদৃশ তথাগতকে উপাধিযুক্ত 
করিয়া অভিহিত করাও অপর!ধজনক | এখানে প্রত কৃষ্ণতত্ব/ভিজ্ঞাতরই উৎকর্ষ 
কীর্তন করিয়া মায়াবাদময় সম্্যাস-ধর্মের খর্বত। প্রদর্শন করিলেন। গ্রচরিভামৃতে 
অপর স্থলেও লিখিত আছে-_ 

ও « মায়/বাদীর সন্ন্যানীদের করিতে গর্বনাশ। 
নীচ শূদ্র ঘরায় কৈল ধর্মের গ্রকাশ॥” 

আবার শান্ত্রবিধি অপেক্ষা! সাচার অধিক প্রশস্ত বলিয়া শান্ত উল্লিখিভ 
আছে। সাচার কাঁহাকে বলে 2 রর 
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মাধব: ক্ষীণদোবান্ত সচ্ছব্দঃ পাধুবাচিকঃ। 
ডেষামাচরণং যত্ত, সাচার: স উচ্যতে ॥ 
ক্ষীণদোষ ব্যক্তিগণই সাধু। সৎশবদ সাধুবাচক। সেই সাধুগণের অ1চরণ 

লদাচ!র নামে অভিহিত। অতএব চারিশত বংসরের পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
শীশ্রীমহা গ্রভুর পরবন্তী সময় হইতে শ্রীল নরোভম, শ্রীল শ্তানাঁনন্দ, শ্রীল রামচন্্র, 
শ্রীপ রপিকানন্দ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ _ধাহ|দিগকে ভক্তগণ আবেশ।বতাররূপে 
কীর্তন করিয়াছেন__ 

৭ জীনিবাস নরোত্তম শ্ত।মানন্দ আর। 

চৈতন্ত নিত্যানন্দ।দৈতের আবেশাবতার ॥৮ প্রেমবিলান। 

তাহারা যে আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, চ।রি শত বৎসর বাঁপিয়! ষে 
আচার অর্থাৎ যে ত্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্য অবাহনরূপে সকল সমাজে 
সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহ কি সদাচার নহে 8 একমান বৈষ্ঃব ভ্রাহ্মণই 
বদি সকল বর্ণের গুরু হইবেন, এরূপ সঙ্থীর্ণ ব্যবস্থা খৈষ্ণবন্থৃতির মত হইত, তাহা 
হইলে স্হারা কদাচ বৈষ্ণব স্মৃতির মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। যদি বলেন, 
“ তাহারা মুক্ত__পিদ্ধপুরুষ, তাহারা গ্রমাদ বশতঃ কোন অবৈধাচরণ কগিলেও 
পাপভাগী হন না।” সিদ্ধপুরুষের প্রমান কদাচিৎ একবার হইতে পারে, কিন্ত 
পুনঃপুন হইতে পারে না তো? হইলেই পাপভাগী হইতে হইবে। কিন্ত শ্রীল 
নরোত্তম, শ্রীল রামচন্দ্র কি শ্রীল শ্তামানন্দ-রসিক।নন্না দি স্ববর্ণাপেক্ষ1 3 এেটনর্ণ 
বছুৰাক্তিকে দীক্ষা গ্রদান করিয়াহেন। ভক্তিরতুকর। নবেত্ুমবিল!স, রপিক 
মঙ্গলারি প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহানগ্রন্থে তাহাদের বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণের 
কথাও বর্ণিত আছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ভাহাদের আচরণ যদি একা্ত 
অবৈধই হইত, তবে শত শত ব্রাহ্মণ তাহাদের শিষ্ভান্ুগত্য স্বীক।র করিতেন কেন ? 
তীহারা সকলেই কি মূর্খ ছিলেন 8 অতএব গুরুযোগ্য সন্ৈষ্$বমাত্রেই থে একল 
বর্ণের গুরু হইতে পারেন, ইহাই যে ভ।গবত শাস্ত্রের উদ্দেপ্ত এবং ইহাই থে মদ্াচার, 
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তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য প্র সকল সিদ্ধ গুরুবংশ বাতীত অপর ধাঁহাবা গুরু- 
যোগ্য সখৈষ্ণব হইয়| ছিলেন, তাহাদের বংশাবলীগু এরূপ গুরুরূগে সন্মানিত হ্‌ইয়। 
আদিতেছেন। দিদ্ধ বংশোৎপন্ন বলিয়া অর্থ।ৎ সিদ্ধ খধষির শোণিত-সম্পর্ক আছে 
বণিয়া সেই ব্ম্ষণ বংশধরগণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলেও যেমন মাননীয় ও পুজা, 
সেইরূপ সিদ্ধ বৈঝ্ুব-গুরুর বংশধরগণও সিদ্ধ বৈষ্ুবের শোণিতসপ্পর্ক হেতু অবশ্তই 
মাননীয় ও পুজ্য হইবেন, ইহাই নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি। তাহা হইলে তাহাদের 
পরবর্তাঁ যে দুইজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈষ্ণবাচাধ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা 
অবস্তই পূর্বোক্ত মহাত্মাগণকে কটাক্ষ করিক্পা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। 
তাহা না করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, শ্রীল নরোত্তমের মন্ত্-শিশ্য শ্রীগঙ 
নারায়ণের পালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্রশিত্ত হইলেন, আবার শ্ররীমদ্‌ 
বলদেব বিগ্যাভূষণ মহাঁশয়ও শ্তামানন্দী বৈষ্ণব পারবার ভুক্ত হইলেন। তাহার 
শুদ্রাদি দোববুক্ত গুরু বলির দীক্ষাপেক্ষা করেন নাই। 

তবে এন্থলে ব্যক্তব্য এই যে, বাহার শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাহাদের জন্তই উল্লিখিত 
ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। ধাহারা স্বীয় বর্ণবিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের 
অপেক্ষা মানিয়। চলেন অথচ বৈষ্ণবধন্্াবলঙ্কী তাহাদিগকেই প্রায়শঃ শ্রীরঘু- 
নন্দনাদির কর্মদ্থৃতি ও বৈষ্ণবস্থৃতি এই উভয়্ৃতির বিধান মানিয়া চলিতে দেখা 
যায়। অবস্ত তাহা দীক্ষাদি পারমার্থিক বিষয়ে নহে। কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা 
বিশুদ্ধাচায়ী তাহাদিগকে কেবল বৈষ্ণবস্থৃতির বিধানই মানিয়া৷ চলিতে দেখা যার। 
আর বাহার! বৈষ্ণব রক্ষার প্রতিকূল ভাবিয়া স্বীয় বর্ণ-বিহিত সামাজিক 
আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা না করিয়া বিশুদ্ধভাবে খৈষ্ব-সদদাঁচারী, তাহার! 
কেবল বৈষ্ণবস্থৃতিই মানিয়! চলেন। তাহার! অন্য স্থৃতির অনুলরণ করেন ন|। 
এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই এক্ষণে স্বর্ণ সমাজ হইতে পৃথগ ভূত হইয়া! গৌঁড়া্তবৈদিক 
বৈষ্ণব জাতির অস্তভূক্তি হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার সাধারণ 
বর্ণ সমাজ হইতে বিশুদ্ধ ও তগবন্্ন/ুমোদিত বলিয়া সাধারণ বর্ণ-মমাজে ইরা 
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ব্রাঙ্মণের হ্যায় সম্মমনিত ও পুজিত। প্রধানত: এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই অর্থাৎ 
এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগৃহিগণই সমাজে গুরুরূপে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন, আর 
ধীহাদের বংশে কোন ব্যক্তি গুরুযোগ্য হইয়াছিলেন এবং শত শত বাক্তি তাহার 
সেই বৈষ্বত্বে আকৃষ্ট হইয়! তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, ত্শীয়গণই বৈধ 
সমাজে দীক্ষা দান করিয়া আগিতেছেন এবং বর্তমান কালেও ধাহারা সদাঁচারী 
বৈষ্ঞব, দীক্ষদানের উপযুক্ত, তাহারাও সংসার-তরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীক্ষা! দানে 
তাহাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যাতেও এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি 
করিবেন । কিন্তু যে সকল বৈষ্ণবনামধারী ভগু-ব্যভিচারী বা! ধর্মধবজী আপনা- 
দিগকে বৈষ্বোত্রম পরিচয় দিয়া গুরুগিরি করিবার জন্য থুরিয়া বেড়ায় এবং সরল- 
প্রকৃতি কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে তুলার) অবশ তাহাদের দে আচরণের দমন 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । কিন্তু তাই বিয়া, বাহার সিদ্ধ গুরুবংশ্য বা গুরুযোগা বৈষৰ 
তাহাদের অধিকার লোপ করিয়| শ্বার্থ-মাধনের এ্রয়াস, নরক-নিদান বোধে অবশ্ঠ 
গরিত্যাজ্য। 


পঞ্চদশ উল্লাস । 
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গোত্র ও উপাধি-প্রসঙ্গ। 
গোত্র শবের পারিভাষিক অর্থ_-বংশ-পরম্পরা প্রদিদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতীয় আদি 
পুরুষ। ন্ুুতরাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষতিয়াদি সকল বর্ণের গোত্র- ্রহ্ষণ-পুরোহিত বাঁ 
গুরু হইতে গ্রাণ্ত। « পুরোহিত প্রবরো রাজ্ঞাং।”  ( আশ্বলায়ন শ্রোতুত ) 
আবার অন্ত-বর্ণোপেত ত্রাঙ্মণও গোত্র-প্রবর্তক খধি হইয়াছিলেন। গোত্র 
গ্রচলনের উদ্দেশ্ত এই যে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশে বিবাহ করা 
চলিবে না, ইহাই গোত্র-প্রচলংনর উদ্দেস্ত ।  গ্রাবর শবের অর্থ প্রবর্তক । 
মাধবাঁচার্য বলেন_যে সকল মুনি গোত্র প্রবর্তক মুপিগণের ভেদ-উৎপাদন 
করেন-_তাহ|..ই « প্রবর» নামে অভিহিত। কাহাদিগকে জ্ইর়] প্রথমতঃ 
গোত্রের স্থ্টি হইয়াছিল-_-অথবা কাঁহারা গোত্রভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার এইরূপ 
আভান পাওয়৷ যায়। 
গোত্র আর কিছুই নয়_পুরাকালে যে যে খ্বধির গে।পালনার্থ যতগুলি 
লোক নিথুক্ত থকিতেন, তাহারা সেই সেই খষির নামানুদারে গোত্র ভুক্ত হ্ইয়া- 
ছিলেন। আধ্য-সমাজে বিবাহের তেমন বাধাবাধি নিয়ম ছিল ন[। এক গোর 
বা! পরিবারের মধেই বিবাহ নির্বাহ হইত। ভাবী অনিষ্টপাঁতের আশঙ্কায় সমাজ 
রক্ষকগণ গোআনিয়ম প্রচলন করেন। স্ববংশে বা স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। 
বৈষ্বের এক ধর্মগোত্র “ অচ্যুত গোত্র ” দেখিয়া অনেক স্মাত্ন্য পণ্ডিত 
নানিকা কুষ্চিত করিয়া! বলেন-_বৈষ্ণব একগ্োত্রী-_ উহাদের হ্ছগোত্রেবিবাহ হয়। 
সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বেদ-সিদ্ধ নয়। 
আমরা বলি, প্মার্ভপ্ডিতগণ যে দশনামী শান্কর মায়।বাদ-সম্প্রদায়কে অবলম্বন 
করিয়া নিজেদের গৌরব কার্ভন করেন, সেই মায়াবাদিম্িগের বর্ণ, জাতি ও 


গোত্র'গ্রসঙ্্ । ২৮৫ 





গোত্রাদি বৈদিক গ্রন্থে কি কোন শান্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কিঃ কিন্ত 
বৈষ্ণবের “ অচুঃত গোত্র” শান্ত্র-সিদ্ধ। শ্রভাগবতে পৃথুরাজার সম্বন্ধে লিখিত 
আছে__ 
॥ সর্বত্রাহ্থলিতাদেশঃ সপ্তদ্ধীপৈক দণ্ডধুকু। 
অন্যথ। ব্রাহ্মণ কুলাদন্তথাঢুযুতাগোত্রতঃ ॥ 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পৃথুরাজার সময়ে, ব্রাচ্মণ ও বৈষ্ণব__বিশেষতঃ 
অচ্যুত গোত্র বৈষ্ণব, সমান ভাবে পুজিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব- 
দিগকে দগ্ডদ।ন করেন নাই। অতএব এই অচ্যুত-গোত্র, বৈষব-সাধারণ 
গোত্র-_ধর্দগোত্র । কিন্ত ম্মার্ত মায়াব।দ সশ্প্রণায়ে দখন|মী সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে 
সমস্ত জ।তিবণ ও গে|ত্রাদি ব্যবহার হয়, তাহা একবারেই অবৈদিক-_মনঃ কল্পিত । 
্বগীয় অক্ষয় কুমার দত্তের « ভারতবর্াঁয় উপাঁসক "* নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে__ 
« ইহাদের (দণ্ডী সন্নযাসীধের ) সকলেরই একজাতি এক পরিবার। 
জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনন্ত |” ইহা তকোন 
শান্ত গ্রস্থে নাই। কিন্তু বৈষ্ঞবের চাঁরি সম্প্রদায়, পন্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে__ 
* শ্রীব্রহ্মরুদ্রমনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপবনাঃ।"? 
সুতরাং বৈষ্ণব-সন্প্রদায় ও বৈষ্ব-জাতি অনাদি ও নিত্যসিদ্ধ। ইহা 
আধুনিক বা মন: করিত নয়। শ্ীভগবানেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু মায়াবাদীদের 
যে চ।রিটা সম্প্রদায় আছে, তাঁহার সহিত শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। যগা__ 


শৃঙ্গেরী মঠ. *** -** ভূ্বার সম্প্রদায় । 
জ্যোষী মঠ ... ১. আনন্দবার সম্প্রদায়। 
সারদা মঠ *., *১০... কীটবার সম্প্রদায় । 
গোবদ্ধন মঠ *** *** ভেগবার সম্প্রদায়, । 


সন্ত্যাসী মাত্রেই এই চারি সম্প্রদায়ের অস্তভুক্ত। এই চারি সম্প্রদায়ের 
' গোক্সও অদ্ভুত-অবৈদিক। যেমন তূর্বার সম্প্রদায়ের গো “ ভবেশ্বর 


২৮৬ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 








আনন্াবার সম্প্রদায়ের গোত্র “ লাতেখ্বর।”' যে সম্প্রনায়ের নাম শ্রুতিম্থৃতিতে নাই, 
গোত্রের নাম কোন বৈদিক গ্রন্থে নাই, তাহারা এবং তাহাদের আশ্রিত স্মার্ভবাদি- 
গণ যদি হিন্দু সমাজে শীর্স্থ7ন অধিকার করেন,_- এবং নিজেদ্দিকে বৈদিক বলিয় 
গৌরব-প্রকাশ করেন, তবে, সম্পূর্ণ বেদ.প্রণিহিত বৈষ্ণব ধর্মের__বৈঝ্ওব সম্প্র- 
দায়ের এবং বৈষ্ণব জাতির প্রতি অটবাদক বখিয়া কোন্‌ সাহসে কটাক্ষগাত 
করেন? জানিনা । + 

বৈষ্ণব-সাধারণ সম্প্রনায়ে এক ধণ্মগোত্র অচ্যুতগোত্র গ্রচপিত থাকিলেও 
আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্ত বৈদিক বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আভিজাত্যের পরিচয়ে 
খধিগোত্রের উল্লেখ গ্রচলন আছে। বিবাহাদি প্রত্যেক শুভ কর্মে শাস্তরোক্ত 
বৈদিক গোত্র সকল উল্লিখিত হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইতে 
এই বৈষ্ণব সমাজে ভার্গব, গৌতম, ভরদবাজ, আঙ্গির”, বিষুণ, বাহস্পতা, 
শৌনক, কৈশিক, শাগ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, কা হারীত, অনুপ, গার্ণ প্রভৃতি বৈদিক 
গোত্র সমূহ প্রচলিত আছে। এই নকল গোত্রীয় বৈষ্ববংশ যে সকলেই ব্রাঙ্গণের 
নিকট * ধারকর1; গোত্রে গোত্রিত,__পুরোছিতের গোত্র অন্ুমারে তাহাদের এই 
গোত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহ নহে। এরূপ কল্পনা করাও ভূল। কারণ, বিশেষ 
অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, এই 'বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে অধিকাংশই 
উক্ত গোত্রীয় ত্রাঙ্গণ আদি পুরুষ হইতে অধস্তন বৈষ্ণববংশের বিস্তার হইয়াছে । 
আবার এরূপ অনেক বৈষ্ণববংশও শ্রোতীয় ও কুলীন ব্রাঙ্ষণবংশে উন্নীত 
হুইয়াছেন,__অন্বেষণ করিলে এরপ দৃষ্ান্তও বিরল হইবে ন1। 

সদয় পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আশ্বলায়ন শত স্ত্র অনুসারে নিয়ে 
গোত্র প্রবরের তালিকা প্রদত্ত হইল ।-_. 

মূল ঝষি। গোত্র । প্রৰর । 

১। তৃগু। ১ জমদগ্সি 


টা রা টি । 
তে “টং চ্যবন। আগ্রবান, ওর্ব, জামদ। 
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মূল খবি। গোত্র। গ্রাবর। 
১। ভৃণ্ড। ৩ জামদপ্্য ... ভার্গব, চ্বন, আপ্লবান, আষ্টি দেন, 
অনুপ। 
৪ বিদ ... ভার্গব, চাৰন, আপ্রবাঁন, গর্ব, বৈদ | 
৫ যস্ক 
৬ বধোল 
৭ মৌন 
৮ মৌক 
৯ সা্করাক্ষি ... রর ভার্্ব, বৈতহ্বা, দাবৎদ। 
১০ সার্টি 
১১ সালঙ্কীয়ুন **. 
১২ জৈমিনি **, 
১৩ দেবস্ত্যায়ন--. ] 
১৪ সৈতা ... ভার্গব, বৈণা, পার্থ । 
১৫ মিত্রযুব ... বাধ্যশ্ব বা ভার্গব, দৈবদাস, বধা্ব। 
১৬ শুনক ... গাত্মদ, অথবা ভার্গব, শৌনহোত্র, 
গাঁৎগমদ। 
২। গোতম ১ গোতম ,.. আঙ্গিরদ, আয়ান্ত, গৌতম। 
২ উচথা ... আঙগরন, ওচগা। 
৩ রহুগণ ... শ্রী রগ্ুগণ। এ 
£ সোমরাজ... প্র সোমরাজ্য এ 
৫ বামদেব ... শ্রী বামদেব্য এ 
৬ বৃহদ্কৃথ ... এ বার্ছুক্থ এ 
৭ পৃযদস্ব প্ পারব, বৈরূপ অথবা অষ্টা- 


দংস্রা, পার্ষদ্খ বৈরূগ। 


২৮৮ 


চি 


| 


মূল খষি। 
শোতম। 


ভরদ।ত। 


বৈষ্ঞৰ-বিবৃতি । 


পাশাপাশি শি 


গোত্র । প্রবর। 


৮ ঝক্ষ ৮ আঙ্গিরল, বাহৃষ্পত্য, ভারদ্াজ, 
বান্দন, মাতবাচস। 

৯ কাক্ষিবং ,**. আঙিরস, ওচথ্য, গৌতম, গখিজ, 
কাক্ষিবত। 

১* দীর্ঘতম আনিরস, ওচথ্য, দৈর্ঘাতমস। 


১ ভরঘাজ ... 
আলঙ্গিরস, বাহ্যম্পত্য, ভানরদ্বাজ | 


২ অগ্নিবৈগ্ত ... 

৩ মুদগল .৮. এ ভার্ন, মৌদগল্য 
কিছা তাক্ষা, ভাম্খ,। এ 

৪ বিষুবৃদ্ধ ... তু পোরুকুত্্, আসদস্ব। 

৫ গর্গ ৮ ত্র বাহ্যম্পত্য, ভারদাজ, গার্ম 


সৈন্য অথবা আঙ্গিরস, সৈন্তা, গার্গ। 


আইঙ্গিরস, আহ্বরীষ, যৌবনাশ্ব, অথবা 
৯ শঙ্খ মান্ধাতা, আম্বরীষ, যৌবনাস্ব। 
১০ দভ্য 

১১ ভৈমগব ... 

১২ সঙ্কৃতি ০৮7 


১৩ পৃতিমাস ...! ৰ 
১৪ তাণ্ডি ... ১আিরস, গৌরবীনত, সান্কৃত্য অথবা 


১৫ শঙ্তু  ...1 শাক, গৌরধীত,সানতয। 
১৬ শৈবগব ***-) 


৬ হারীত ,.. 

৭ কুস রা 

পির, ৬ 
টা 
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মূল খষি। গোত্র । গ্রৰর। 
গু। ভরঘাজ। ১৭ বন্ধ ..১ আঙিরল, আজমীড,। কাঁথ। অথবা 
আঙ্গিরস, ঘৌর, কাথ। 
১৮ কপি .** আঙ্গিরস, মহীষব, উরুক্ষয়। 
১৯ শোঁট তে বার্হাম্পত্য, ভরদ্বাজ, কাত, 
২ শৈশির উতৎ্কীল। 
|. অভি। ১ অত্রি ,** আত্রের, আর্চনানা, শ্তাবাশ্ব। 
২ গবিষ্টির ... এ গরিটির, গৌরবাতিখ। 
€। বিশ্বামিত্র? ১ চিকিত *** 
২ গালৰ **- ৃ 
৩ কালযব "৮. বৈশ্বামিত্র, দেবরাট্‌, গুঁদল 1 
৪ অনুতন্ধ ...| 
€ কুশিক :..*) 
৬ শ্রোতকামকায়ন শ্রী দেবশ্রাবস, দৈবতাঁরস | 
৭ ধনঞ্রয় ... এ মাধুছানদস, ধনঞ্রয়। 
৮ অজ **. এ বৈশ্বামিত্র, মাধুছন্দস, 
আজ্য। 
৯ রৌহিণ ... ধী মীধুছান্দস, রৌহিণ। 
১* অষ্টক ১১, এ ধী আষ্ক। 


৯১ পুরণ টা ূ 
ছ্েবরাটু পৌরা। 
৯২ চা ০০০ 


১৩ কত *, ও কাত্য, আংকীল 


৩৭ 


২৯৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 





মূল ধাষি। গোত্র। গ্রবর। 


€। বিশ্বামিত্র। ১৪ অধমর্ধণ ... বৈশ্বীমিত্র আঘমর্ষণ, কৌশিক। 
১৫ রেণু. *** শব গাথিন, রৈণব। 


১৬ বেখু ৮.১. এ তই বৈণব। 
১৭ সালক্কায়ন 7 
১৮ শালাঙ্ষ, এ সালক্কাযণ, কৌশিক |, 


১৯ লোহিতাক্ষ 
২০ লোহিতজহ্‌,.) 


৬1 কন্তপ। ১ কণ্তপ .,* কাশ্ঠপ, আবতসার, আসিত। 
২ নিব ... প্র প্র নৈষব। 
গ রেত .. ওর এ রৈভ্য। 


৪ শাগ্ডিল্য ,*১. প্র আদিত, দ্ৈবলৈে অথবা 
শাঙিল্য, আসিত, দৈবল। 


৭1 বসিষ্উ। ১ বদিষ্ঠ ... বাণিষ্ঠ। 
২ উপমন্থ্য *** এ ভারহ্াজ, ইঞ্জগ্রমতি। 
ও পরাশর ... ও শাক্ত্যা, পাঁরশরধ্য | 
৪ কুঙ্ডিন -** প্র মৈত্রাৰরুণ, কৌত্ডিষ্ঠ। 
৮) অগন্ত। ১ অগন্তি *** আগন্তা, দাঢচাত, ইন্মবাহ অথ 


আগন্তা, দা্]চ্যুত, সোমবাহ। 
কিন্তু বর্তমামে বঙ্গীয় বরাঙ্গণ-সমাজেও সর্বত্র উল্লিখিত গোত্র-প্রবরের ব্যবস্থ 
রক্ষিত হয় না। বেদের শাখাস্তর আশ্রয়ই তাহার অন্যতম কারণ। 
সে যাহা হউক পুর্বে ক্ত দশনামীসন্যামী বশ্পরদায়ের অনেকগুলি উপাধিও 
নিতান্ত গ্রাম্য ও জঘন্ত । যথা, “ উক্ত ভারতবর্ীয় উপানক » নামক পুস্তকে-_ 
“ গিরি সন্যামীদের চুলা, চক্কী, নামে কতকগুলি বিভাগ আছে। বেঙ্গল 
রাম চুলা, গঙ্গা চন্তী, পৰন চক্তী, যমুন। কড়াই ইত্যাদি |", 
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তত্তিন্ন অনেক নক্ন্যাসী স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিয়া থাকেন। তাহাও 
উক্ত হইয়াছে-_ | ৃ 

«ইহার! দণ্তী নামে গ্রসিদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসার করে ও 
কৃষি কর্মমাদি বিষ্যকন্মও করিয়া থাকে । ইহারা পুর্ববলিখিত দশনামের অন্তর্গত 
তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ড কমগ্ুলু লইয়! গেরুয়া বন্ধ 
ধারণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ও ভিক্ষা করিয়। বেড়ায়। পশ্চিমোত্বর প্রদেশে বিশেষতঃ 
কাশী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। 
নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহ চলিয়া খ|কে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের 
যেমন স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিজ মঠের দণ্ডী গৃছে 
পানিগ্রহণ করা বিধেয় নয়। সারদ] মঠের অস্তর্সত তীর্থ, আশ্রম, শূর্সেরী মঠের 
ভারতী ও সরস্বতী গৃহে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্তী- 
কন্তার পানি গ্রহণ করিতে পারে না। দণ্ডী অথচ গৃহস্থ এ কথাটী আপাততঃ 
নুব্ণময় পাষাণ পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়ম/ন হয়।» 

আলোচ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লৈল্রাগী অথচ গুস্থত্হ ঠিক উক্ত সন্যাসী 
সম্প্রদায়েরই অন্থুরূপ হইয়াছে । অথবা তাহারাই যাযাবর-বেশে এদেশে আসিয়া 
বৈষ্ণব পরিচয্নে গৃহস্থ হুইয়াছেন, এরূপ অন্ুমানও নিতাস্ত অমূলক হইবে না। 
শরীমন্প্রদায়ী, বক্ষসম্প্রদায়ী ও অনেক ত্রিদপ্তী সন্াদী এইরপে স্ত্রীপুত্র কন্তা 
লইয়া! এই বাঙলার অধিবাসী ও গৃহস্থ-বৈষধ্ব হইয়াছিলেন। শৈব-উদ্বাসীনই 
. সাধারণতঃ সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব-উদ্বাসীনই সাধারণতঃ বৈর।গী বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
নো সত্য বটে ধাহারা বিকার বর্জিত হইয়। সংসার- 
ই আশ্রম ত্যাগ করেন, তাহাকেই বৈরাগী বলা যায়! 
কিন্তু লোকে তাহার অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া বৈষ্ণব মাত্রকেই “ বৈরাগী” বা বৈরাগী- 
ঠাকুর বলিয়৷ থাকে । প্রবাদ আছে রামানন্ন--যিনি রাঁমাৎ-সম্প্রনীয় গঠন করেন 
সাহার এক শিষ্য শ্রীমানন্ন, বিশিষ্টরূপে বৈরাগ্য ধর্ম প্রচার করেন। তাহ! 


২৯২ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 








হুইতেই বৈরাগীদের প্রবাহ প্রবল হইয়া ভারতের দক্ষিণ ভাগে-এমন কি এই 
গৌড়বঙ্গেও ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। ইহারা নানা স্থানে মঠ স্থাপন করেন- বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠ! করেন। সুতরাং এই বৈর।গী আখ্যাটা নিতান্ত আধুনিক বা শ্রীমহা প্রভুর 
সমসামরিক নহে। দাবিস্তান্‌ গ্রন্থে লিখিত আছে ১০৫ হিজিরিতে অর্থাৎ 
ুষ্টায় ১৬৩২ শতাবিতে মুণ্ডীদিগের সহিত নাগা-বৈরাগীদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। 
আবার ১৫৮১ শকে অর্থাৎ খুষ্টীর ১৫৬* শতাব্দিতেও একবার শৈব-সন্ন্যাসীমের 
সহিত নাগা-বৈরাগীদের যুদ্ধ হয়। বৈরাগীরা পরাগ হইয়া তথা হইতে একবারে 
বিতাড়িত হন। সেই বৈরাগীরাও কতক এই বঙ্গদেশে আসিয়! বাস করেন। 
সেই বৈরাগীদের নামান্ুলারেই বাঙ্গলা দেশে সচরাচর গৃহস্থ-বৈষ্ণব্দিগকেও 
" বৈরাগী * বলে। 

এইবূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আসিয়া এই গৌড় 
বঙ্গে বাম করেন, পরস্পর বৈবাহিক হ্যত্রে আদান প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হওয়য 
ক্রমশঃ পৃথকৃভূত হইয়া এক একটা শ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর 
শ্রীদহাগ্রনুর সময় অনেকেই তীহার দেখাদেখি সন্্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে পিতামাতার অনুরোধে বা অন্যান্ত কারণে পুনরাস্ন গৃহা- 
শ্রমে গ্রবেশ করিয়া! বিবাহ করিতে বাধ্য হন। শ্রীননলিত্যানন্দ ভু দার-পরিগ্রহ 
করায়, তাহার দেখার্দেখিও 'অনেক সন্গাসী-বৈষুব সংসারী হই! পড়েন এবং 
প্রাগুক্ত গৌড়াগ্ত বৈষ্ণব সমাজের পুষ্টিসাধন করেন । 

্রাহ্মণাদি দক জাতির মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদবী আছে। গোঁড়া 
বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বছু পদবী প্রচলিত আছে। মনে হয়__দাঁস, বৈরাগী; 
অধিকারী, মোহন্ত ও গোস্বামী ভিন্ন বুঝি বৈষ্ণবের আর উপাধি নাই। আজ কাল 
অনেকে “ দাস » এই উপাধি শুদ্রবাচক বলিয়া উপহাস 
করেন; তাই আজকাল বৈভ্ভের উপাধি “ স্বাদ +” স্থলে 
“যশ? হইয়াছে। যদিও. বৈষ্ণব" দাঁদভতে 


পদবী বা 
উপাধি। 


উপাধি-প্রসঙ্গ | ২৯৩ 





হরেরেব নান্প্তৈব কদাচন।” এবং শ্রীমহাগ্রভুও বণিয়/ছেন__ 
* গোগীভত্ত,পদ্কমলরোদ্ণসদাসা নু্দীমঃ 1৮ 
ইহ! পারমার্থিক জগতের কথা, ইহার সহিত সামাজিক-মধ্যাদার কোন 
সন্বন্ধ নাই। 
উৎকলশেণী ব্রাঙ্মণদের মপোও « দান” উপাধি আছে। বৈষ্বদের দাস 
উপাধি ভগবতক্তির উদ্দীপক | শূদ্রত্ব-জ্ঞাঁপক নহে । « দীয়তে অস্মৈ দাস: ” 
অর্থাৎ দানের পাত্র, এইব্ূপ অর্থেও দাগ শব পরবুক্ত হইতে পারে । বৈষণবই মুখ্য 


দানের পাত্র। 
“ নমে তক্তণ্চতু্ষেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিরঃ। 


. তট্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পুজ্যা বথাহাহং ॥৮ 
হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ইতিহাস সমুছচয়। 
হরিভক্তি বর্তে বন্দ শ্রেচ্ছ বা চণ্ডাণে। 
দান গ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে ॥” 
আবার “ উচ্ছিষ্ট ভোজিনে। ধাসা স্তব মায়াং জয়েম হি।'৮ এই ভাঁগবতীয 
প্রমাগাচুসারে বুঝা যায়, বৈষ্ণব শ্রীভগবানের মহা প্রঘাদ -ভাগী দাস, শৃড্রের স্ত় 
্রাঙ্মণের উচ্ছিষ্ঠাগভো।জী দাদ নহেন। সুতরাং বৈষ্ঃবের দাসোপাধি শূদরতজ্ঞাপক 
নহে। ! 
বৈষণবের এই দানোপাধি ভগবদাস্ত-ছ্ো তক বৈষ্ণব-সাধারণ-উপধি। 
' অট্যতগোত্র ' যেরূপ বৈষ্ণব-দাধারণ ধগোত্র, ' দান * উপাধিও স|ধারণ উপাধি। 
গৌড় ঘ্-বৈষ্ণব জাতি সমাজে-_দাস উপাঁধি ভিন্ন, আরও বহু উপনাম বহু 
গ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা ূ্‌ 
.. দাস, অপিকারী, বৈরাগ্য, মোহ্ত, ব্রজবাদী, গোস্বামী, ঠাকুর, 'উপাধ্যায়, 
আচার্য, ভারতী, পুরী, পূজারী, পাগা, আচারী, দণ্ডী, ভক্ত, সাঁধু, দেবাধিকারী, 
দেব-গোন্থামী প্রভৃতি। এইরূপ উপ|ধিগত প্রার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন বংশের গৌরব- 
সোতক। 





২৯৪ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 


আমাদের এই আলোচ্য গৌড়াদ্য বৈষ্বজাভি-সমাঁজে এক্ষণে এত ভেজাল 
প্রবেশে করিয়াছে ও করিতেছে যে, “ সাত নকলে আসল খাস্ত ' হইয়া গিয়াছে। 
তাই সদ|চারী গৃহস্থ বৈষণবগণকে লইয়া এমন একটা সমাজ বন্ধন করিতে হইবে যে, 
ইহা একবার ন্ুদূঢ় তিত্তির উপর দীড়াইয়া গেলে; তখন এই গৌড়াস্ত বৈষ্বজা!ত 
বাঙ্গলার একটা ঝড় জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং -তাহার সামাজিক মর্যাদার স্থান 
নির্ণয়ের জন্ত কাহাঁয়ও অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে হইবে না। সদদাশয় গভর্ণমেণ্টের 
নিকটও দেখাইতে পারিবে, গৌড়াগ্ত বৈদিক বৈষ্ণব, বাঁধলার খাটি বৈষ্ৰ 
জাতি_তীহারা সংখ্যায় এত-বাকী সমাজের অন্ত স্তরের বৈষঃব। ব্রাক্ষণ” বণিলে 
যেষন রাটী, বারেন্র, শ্োত্রীয়, কুলীন ত্রান্মপও বুঝায়, বর্ণের তরান্ণও বুঝায় আর 
মুচির ব্রাঙ্গণও বুঝায়। নামে এক হইলেও সামাজিক মর্ধাদায় সকলে এক নহেন। 
সেইরূপ বৈষ্ুবের মধ্যেও উচ্চ অধম ভেদ বিদ্ধমান আছে। অধিকার ডেবে 
শান্ত্রেও যখন বৈষুবের উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদ আছে, তখন সমাজ ও আচার- 
নিষ্ঠ উচ্চাধম ভেদ সুচন! করিয়া সমাজের শৃঙ্খলা বন্ধন করা দোষাবহ হইবে বলিয়া 
বোধ হয় না। এজন্য সর্ধত্র কুলতালিক্কা হনহগ্রহ* করা আবশ্তক। 
সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ প্রপিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের বংশাবলী সিদ্ধ-বৈষ্ণব মহাজনের জীবনী, 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে হইবে। ইাতেই গৌড়াগ্ত বৈষ্ণব জাতির 
বিরাট ইতিহাস সন্ধণিত হইবে। ইহাই এখন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় । 
এই বিরাট অনুষ্ঠানটা সুসম্পন্ন করিতে হইলে, বঙ্গের গ্রত্যেক জেলায় জেলায় 
প্রত্যেক সাবডিভিজনে সভা সমিতি করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে হইবে । এজন 
উপযুক্ত শিক্ষিত এচারকের আবশ্তক | অর্থের আবশ্তক | সকল জাতিরই ধন- 





ক বৈষ্ঞবগণ স্ব স্ব বংশের বিবরণ [লখিয়া পাঠাইলে, পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশিত 
হইবে। গ্রস্থকারের নিকট প্রেরিতব্য। 


সমাজ-গঠন। ২৯৫ 








বল, জনবল, বিগ্কাবল আছে, এই দুর্ভাগ্য বৈষ্ঠব-জাতি সকল বিষয়েই দুর্ববল-_ 
নিঃসন্বল; জ।নিন! এটা গ্রীভগবানের অপার করুণ! কি অভিশাপ! অর্থবল ন! 
থাকিলে বর্তমান সময়ে কৌন কার্য্যঈ স্ুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ । জাতীয় কার্যের জন্ত 
জাতীয় ধনভাগারের যে কত আবশ্তকতা, তাহ! অধিক বুঝাইতে হইবে না। তার- 
পর জাতীয় আন্দোলনের কার্ধ। বিবরণ স্বঞাঁতিবশের নিকট প্রচারের জন্য, জাতীয় 
গর্রিকা পরিচালন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ইনাদি। এ সব কার্ধাই শ্রম ও ব্য়-সাধ্য 
এবং বহু অর্থ-সপেক্ষ। ভরসা করি, শিক্ষিত ও ধনী বৈষ্বগণ এ বিষয়ে অগ্রণী 
কইয়া সমাজের মুখোঁজ্জল। করিবেন। 


ই 


বৌডশ উল্লীঘ। 
স্ত-সমাধি বিশুদ্ধ হৈদিক প্রা । 


হিন্দু-সাধারণের মধ্যে মৃতদেহ অধিকাংশৃঙ্কুলে অগিতে দগ্ধ করিবার প্রথাই 
পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব জ!তির নাধাও এই দহ-প্রথা যে একেবারে প্রচলিত 
সাই, তাহা নহে । আমাদের আলোচা গৌড|ছ্য বৈদিক-বৈষ্তব-সগ|জে দাহ ও 
স্বং-দমাধি উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ দগ্ধ 
করিবার পর অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ আস্থ লইয়া শ্রীতুপনী ক্ষেত্রাদি পাবত্রস্থানে সমাহিত 
করিয়! থাকেন। কিন্তু তাধিকাংশস্থলে বৈঝঃবের সর্ব|বয়ব মৃতদেহ তূগর্ডে প্রোথিত 
কর] হইয়া থাকে । বৈষ্ণবের এইরূপ মুভ-মৎকার-পদ্ধতিকে সাধারণ অজ্ঞবাক্তি 
ঘাহাই ঝলুক না কেন, অনেক বিদ্কশূন্ত বিদ্ভাহ্ষণ এমন কি গোন্বামী উপাধি- 
ভূষিত অনেক বৈষ্ণববিদ্বষ্টাও বৈষ্ব-সমাজে চিরগ্রচলিত এই বিশুদ্ধ বৈদিক- 
গ্রথাকে অনাচার শেনলেচ্ছাচার ধলিতেও কুঠিত হয়েন না। ত।ছাদের ধারণা 
« জীইমনযমহা প্রভু, প্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি বাঁ সমাজ দিয়।ছিলেন, তাঁহারই 
দৃ্টান্তে বৈষ্ণবগণ মুতপিকআদির ধেহ সমাজ দিয়! থাকেন।” এইরূপ অসঙ্গত 
অশ্রাব্য মন্তব্য গ্রকাঁশ বাল-মুলত চগলতা ৰা বৈষ্ণব-নিন্দার চুড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত . 
আর কি হইতে পারে? 
সে যাহাহউক বৈষণবের মৃতদেহের মৃৎ-সংকার বা সমাজ দেওয়ার পদ্ধতি 
হে দাহ-গ্রথার স্যার শ্রুতিসন্মত এবং সম্পূর্ণ বৈধ, তাঁহা নি়লিখিত শ্রুতিবাকা- 
গুলির প্রতি দৃষ্টিপত করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। মৃতদেহ সমহিত কালে 
এই মন্ত্র গুলি পঠিত হইয়া থাকে। যথা__ | 
£ গু উপদর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং। 
উর! যুবতি ক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নিতে রূপস্থাৎ॥ ১১ 


সৃৎ-সমাধি। ২৯৭ 





ও উদচ্ছাংচন্ব-পৃথিবি মা নিবাধথাঃ হুপাস্সনাশ্মৈ ভব স্গবচনা । 
মাতা পুত্রং যথা সিচাভোনং ভূম উর্ণছি॥ ১১॥ 
শু উচ্ছুংচমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠহ সহস্রং দিত উপ হি শ্রয়ং তাং। 
তে গৃহাদো দ্বতশ্চ,তো ভবংতু বিশ্বাহান্মৈ শরণ: সংত্বূ॥৮ ৯২ 
খখেদ ।_-৭ন, অষ্টক, ১০ম, মণ্ডল ৬ষ্ঠ অঃ 
১৮ নুক্ত ১০--১২ খক্‌। 
হে মৃত! জননীন্বর্ূপা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর নিকট গষন কর। ইহা সর্ব 
ব্যাপিনী; ইইার আকৃতি সুন্দর, ইনি যুবতীর স্তায় ভোমার পক্ষে যেন বাশিকৃত 
মেষলোমেরমত কোমজম্পর্শ হয়েন । তুগি দক্ষিণাদান অর্থাৎ বজ্ঞ করিয়া, ইনি 
যেন নিখতি ( অকল্যাণ ) হইতে তোমাকে বক্ষ করেন। ১০॥ 
হে পৃথিবি! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিওনা। 
ইহাকে উত্তন উত্ত সামগ্রী ও উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন 
তঞ্চলের ঘারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রুপ তুমি ইহ!কে আচ্ছাদন কর। ১৯১॥ 
পৃথিবী উপরে স্তপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহত্রধুলি এই 
মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘ্বতপুর্ণ গৃহস্বরূপ হউক। 
প্র.তদ্দিন এই স্থানে তাহার1 ইহার আশ্রয় ম্বরূপ হউক। ১২॥ 
উল্লিখিত ক্রতিবাক্যে বৈষ্ণব-যুতের মৃৎ-সমাধি বা মমাজ পদ্ধতি ষে 
ভ্রীমখহরিনাসঠাকুরের সমাধির অনুকরণ নহে, পরন্ বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহ! 
স্পষ্ট গ্রমাণিত হইল । আবার এ সময়ে দাহ প্রথাও গ্রবন্তিত ছিল। যথা-_- 
« মৈনমগ্সে বি দহো। মাভিশোচো মান্ত ত্বচং চিক্ষিপে। মা শরীরং। 
হদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোহথেমেনং প্রহিগুতাৎ পিতৃভ্যঃ 
খগ্থেদ। ৭, ১ম, ৬অ, ১৬ হুক্ত ১ম, খকু। 
হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভম্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও 


মা। ইহার চর্মব| ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিগড না। হে জাতবেদা! যখন. 
৩ 


২৯৮ বৈষ্ব-বিসৃতি। 





সপপপপীপীপিপাশি5 


ইহার শরীর তোমার তাঁপে উত্তমরূপে পন্ধ হয়, তখনই ইহাকে পিতৃ গাকদিগের 
নিকট পাঠাইয়া দিও। 
-. ফলত; সেই শ্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে খনন ও দাহ এই উভয় প্রথা 
প্রচলিত রহিরাছে। এই উভঙ্ব প্রথার মধ্যে বিশুদ্ধ বৈঝ্ঃবগণ খনন গ্রথার 
( তৃগর্ভে প্রোথিত করার ) অধিক পক্ষপাতী হইলেন কেন, তাহা পূর্বোক্ত খক্‌- 
গুলি আলোচনা! করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে । মুতের জন্য পৃথিবীর 
নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, “ হে পৃথিবী! জননী যেমন স্সেহপূর্মক অঞ্চল 
আবৃত করি সন্তানকে ক্রোড়ে লয়, ভু।মও সেইরূপ এই মৃতকে গ্রহণ কর এবং 
দেখো, বেন ইহার অকল্যাণ ন! হয় আর অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা 
যাইতেছে_" হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে ভন্ম করিয়া ক্লেশ দিও না। তোমার 
তাপে ইহার শরীর দগ্ধ হইতে থাকিলে তখনই ইহাকে পিতৃলোকে পাঠাইয় দিও 1 
জীবনাস্তে শ্রীভগবদ্ধামে ভগবদ্ধান্তলাভই বৈষবের লক্ষ্য) সুতরাং ইহাই 
বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়। অতএব বৈষ্ণব-মৃতদেহকে জবালাই়া পুড়াইয়া শ্াহাকে 
' স্বধাম হইতে পিতৃলোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে যাইবেন কেন? গীতা 
স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন__ 
“ যাস্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিভ্ণ, যান্তি পিতৃব্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যাঃ ঘাস্তি মদ্‌ যাজিনোপি মাম্‌ ॥৮ 
অর্থ।ৎ ধাহারা দেবব্রত তাহারা দেবলোকে এবং পিতৃব্তগণ পিতৃলোকে 
গমন করিয়া থাকেন, আর ধীহার! গকৃষ্ণের উপামনা করেন অর্থাৎ বৈষ্বগণ 
ভ্ীভগৰদ্থামে গমন করিয়া থাকেন। 
এইজন্ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ দাহপ্রথা গ্রহণ ন1 করিয়া তক্তিধর্দের অনুকূল- 
বোধে খনন-প্রথাই গ্রহণ করিয়াছেন ! দাহ না করিলে মুতের গর্থদেহিক ক্রিয়া 
লোপ হয় বলিয়] গ্রচলিত স্ৃতিশান্তরে দাহপ্রথার প্রতি যে অধিক দাগ্রকাশ দেখ! 
বস, স্মৃতির এ ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বলিগ়াই জানিবেন। কারণ, বৈষণৰের গ্রেতত্ব 


সংকার-পদ্ধতি । ২৯৯ 


শশী শশশীশীগশশশশশশশাশশশাশশশশশশশাশীশাশাশীশাশীশাশীশাশাীাাাশাশী 


নাই। নুতরাং প্রেতকাধ্য করিতে গেলে বৈষ্বকে নামাপরাধী হইতে হয়। 
বৈষ্ণব মৃত পিত্রাদিকে শ্রীতগবদ্ধাম হইতে টানিয়া আনিয়া তূত-প্রেত সাজাই 
পুনরায় তাহ।র উর্ধগতির চেষ্টা করিতে যাইবেন কেন? গৃহস্থ-বৈষণব ও সন্স্যামী- 
বৈষ্ণব ভেদে গতির তারতম্য না থাকার, বিশুদ্ধ/চারী বৈষ্ঞবমাত্রেই মৃত-সৎকার 
খনন-প্রথ| অনুসারে করিতে পারেন | এই বৈষ্ঞব-মাজে এবং গৌড়ীয় গোস্বামী 
ও মহান্তগণের মধ্য এই সদাঁচার বহুক।ল হইতে প্রর্গলত রহিয়াছে । অতএব 
বৈষ্বের সমাজ দেওয়া যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহাতে আর সনোহ কি 

আবার ধাঁহার1 বৈষ্ণবের এই সমাজ-গ্রথাকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া! থাকেন, 
এমন কি হ্রেচ্ছাচার বলিতে কুষ্ঠিত হয়েন না, তাহাদের মধ্যেও আবার অবস্থা] 
বিশেষে ভূগর্ডে প্রোথিত করিবার প্রথা দেখিতে গাওয়া যায়। যখন একটা দেড়- 
বৎসরের শিশুকে মৃত্তিকায় প্রোপিত করিতে হয়, তখন ইহ দ্বণিত দুষণীয় গণ্য হয় 
নাতো? ইহাও তো বৈদিক প্রথা অনুদারেই করা হইয়া থাকে । আবার 
সন্ন্যামীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয় যায়__ 

« সন্নযাপীনাং মুতৎ কাঁয়ং দাহয়েন্ন কদাচন। 
সম্পৃজ্য গন্ধপুষ্পাৈ নিখনেন্াগ্স, মজ্জয়েৎ 1” 

অর্থাৎ সন্ন্যাসী দিগের মৃতদেহ কখন দাহ করিবে না। পরুস্ত পুষ্প চন্দনাদি 
ঘর পুজা করিয়া তৃগর্ভে প্রোথিত করিবে কিন্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। 

« দণ্ড গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণ! ভবেৎ ৮ অর্থাৎ সম্যাস গ্রহণ মাঁজ 
মনুষ্য নারারণ তুল্যত! লাভ করেন। সুতরাং তাহার স্বভাব, জন্ম ও দেহ সকলই 

পবিত্র। সেই পবিত্র দেহকে যথাবৎ পুঁজ! করিয়া! ভৃগর্ভে প্রে।থিত করাই বিধি। 
শ্কষ্-পাদপন্র-শরণ গ্রহণ মাত্র বৈষ্ণব মায়াতীত ও চিদানন-্ৰরণ হন। বথ! 
শীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহা প্রভুর উক্তি-_ 
« গ্রভু কহে বৈষুবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। 
অগ্রাক্কত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ 


7৩৩৩ বৈষঃয-দিবৃতি। 





দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ | 
কৃষক তাবে ততকাঁলে করেন আত্মমম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদানন্নময়। 
অগ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥” 
অতএব বৈষ্বের শ্বভাব, জন্ম ও দেহের দোষ দর্শনে তীহাকে প্রাক্কত মনে 
ক্ষরা মহাঅপরাধজনক | যথা উদেশামূতে _ 
« দৃ্ শ্বভাব জনি তৈ বৈপুষশ্চ দে।ষৈঃ 
ন প্রাকৃতত্বমহ ভক্তজনহ্য পশ্ঠেৎ।” শ্ীগাদ ফপ। 
আবার শ্রীমস্তাগবতেও উক্ত হইস়্ছে-_ 
« মর্ত্যে। যদা ত্যক্তসমন্ত কর্ম 
 নিবেদিভাত্ম। বিচিকীধিতো মে। 
তদামৃততরং গ্রতিপদ্থমানো 
ময়াত্মভূয়ায় চ কর্পতে বৈ॥ ১১১৯২৩। 
অর্থ যে সময়ে মনুষ্য ভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত কর্ম বা কর্মের কর্তৃত্বতিমান 
ত্যাগ করিয়া আনাতে (শ্রীকৃষ্ণ) আত্ম সমর্পণ করে, আমি তখনই তাহাকে 
আগন|র স্বনূপ মনে করি। 
এই জন্য বৈষ্ণবের দেহকেও অতি গবিব্রভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয় 
থাকে । আবার বৈষ্ণব যখন শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন তখন সে দেহ 
শ্রীভগবানের হয়। ওতুর দ্রব্য সযংদ্ব রক্ষা কর! দাসের কাধ্য। তাই, শ্রীভগবানের 
নিতাদাস বৈষ্বগণ, বৈষ্বের দেহ পবিত্র তগবন্ধবাঙ্ঞানে জননী শ্বরূগা ধরণীর 
শুকোমল অন্কে রঙ্গণী করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণ-বিরহে দেহত্যাগ 
ফরিতে ইচ্ছ! করিলে সর্বান্তর্য মী শ্রীগৌরভগবান্‌ বলিয়াছিলেন-- 
* প্রভু কহে, তোমার দেহ মোর নিজধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমপ্ণ॥ 


মৃত-সকার গন্ধতি। ৩০১ 





পরের দ্রব্য তৃমি কেনে চাহ বিনাশিতে। 

ধর্ম ধন্ম বিচার কিবা না পার করিতে !”” 
শ্রীচরিতামৃত অস্ত ৪র্থ গঃ। 
আবার প্রেতাত্বার মহিততই দেহের সম্বন্ধ ; বৈষ্ণবের শুদ্ধআ্ার সহিত এষ্ট 
অনিত্য পাঞ্চভৌঠিক দেহের সম্বপ্ধ ঘটাইতে গেলে অর্থাৎ দেহ না পোড়াইলে দেই 
আত্মার পারনৌকিক কল্যাণ হুইবে না, এন্ধপ কথা বণিলে ঘের দেহাত্মবাদ 
আনিয়া পড়ে, দেহায্ববাদ ত্রাস্তিমাত্র। এই জন্তই বিশুদ্ধ বৈষবগণ এই 

অবৈষবপর ভরস্তিজ|লে পঠিত হইতে উচ্ছা করেন না। 

অতএব শরণাতীত গ্রাচীন কাল হুইতে যে, শবের দাহ প্রথা, ভূগর্ভে 
প্রোথিত করা প্রথা ও নিক্ষেপ-গ্রথা যুগপণ্থ প্রবন্তিত আছে, তাহ! অৰশ্তই 
্বীকারধ্য। নিয়ে/্ীত মনতরটাতেও এ বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা__ 

“ যে আগ্দগ্ধা যে অনগ্রিদন্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়! 
মাদয়তে। 
তেভি: শ্বরাল সুনীতি মেতাং যথাঁৰশং তন্বং 
কলয়স্ ॥” 
খগ্েদ ১ম | ১৫। ১৪ খক। 
হে শ্বপক''শ অগ্নি! যে কল পিতৃলোক অগ্নি ছারা দগ্ধ হইয়।ছেন, কিন্থাঁ 
“ধাহারা অগ্ি দ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, যাহার! স্বর্গমধ্ স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ 
করিয়া থকেন। তীহাদিগের সহিত একত্র হইয়া! তুমি আদাদিগের এই স্ীব 
দেহকে তোমার ও ভতীহ।দিগের অঠিঙ।ষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর। 

«যে অগ্রিদগ্ধাঃ বে অনগ্িনগ্জা:” এই খক্‌ ঘারা, গ্রদাণিত হইল যে, উভয়” 
প্রকার গ্রথাই তখন প্রচপিভ ছিল"। পরস্ত “ অনগ্নিদদ্ধী * বাক্যে ভূগর্ভে 
প্রোথিত করা ব্যতীত নিক্ষেপ প্রথাও স্ুচিত হইতে পারে। সুতরাং খথেদের 
সময়েও যে নিক্ষেগ গ্রথ ছিল, এন্সপ অন্নমান অমূলক নহে। অথর্কাবেদে 


৩০২ বৈষ্ঞব-বিবৃতি । 


ভ্রিবিধ শব-সৎকার এথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ঘঅথর্ব্ববেদের আহ্বান 


মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় 
“ যেনিখাতা যে পরিষা যে দগ্ধা ষে চোদ্ধিতা। 


সর্বান্তাং নগ্ন আবহ পিতুন্‌ হবিষে অতবে 
১৮২৩৪. 


হে অগ্নি! যাহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়।ছেন, ধহাদিগকে নিক্ষেপ করা 
হইয়াছে, ধ।হাদিগকে দগ্ধ করা ভইয়|ছে, সেই কল পিতৃগণকে তুমি ভোজনার্থ 
আনয়ন কর। 
বিভিন্ন বর্ণের জন্ট এরূপ বিভিন্ন প্রথ। বিহিত হইতে পারে না। কারণ, 
বৈদিক কালে জাতিতেদ বা বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। শ্ৃতরাং, এই 
তিনটা প্রথার মধ্যে কোনটাই দূষণীর বা! স্বণিত হইতে পারে না। এই তিনটা 
প্রথাই বখন শ্রতিমূলক, তখন এই তিনটা প্রথাই নিত্য। অতএব বৈষবের 
সমাধি ব| সমাজ পদ্ধতি ষে বিশুদ্ধ বৈদিক গ্রথা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 
এস্থলে আর একটা বিষয়ের অবতারণ! করা যাইতেছে যে, কোন কোন 
স্থানে বৈষ্বগণ আসন্মৃত্যু আতুরের দ্বারা লবণ সংযুক্ত দান করাই থাকেন এবং 
মৃতদেহ সমাহিত করিবাঁর কাঁলেও লবণ দান করিয়া থাকেন; ইহা দেখিয়া অজ্ঞ 
ব্ক্তিমাত্রেই মনে করেন, শব শীপ্্র গলিত ও জীণ হইবাঁর উদ্দেশ্তেই এইরূপ লবণ 
প্রদান করা হুইয়া থাকে । বস্ততঃ তাহ নহে। ইহা একটা শাস্ত্দন্মত ৰিশুদ্ধ 
আচার। গরুড় পুরাণ, উত্তর খণ্ডে লিখিত অছে-_ 
“ পিভ্গাঞ্চ প্রিয়ং ভব্যৎ তন্মাৎ স্বর্প্রদং ভবে 
বিষুঃদেইসমুদ্ভুতো যতোইয়ং লবণে। রসঃ ॥? 
বিশেষাল্পবণং দানং তেন সংসস্তি যোগিনঃ| 
ব্াহ্মণক্ত্রিয়বিশাং স্্ীণাং শৃড্রজনন্ত চ। 
আতুরাণাং যদা প্রাণাঃ গরয়াস্তি বন্থধাতলে। 
লব্ণন্ত তদা! দেয়ং দ্ারস্তোদ্বাটনং দিব: |” 


লবণ দান। ৩০৩ 











অর্থাৎ লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএধ তাহা সর্বকামপ্রদ হয়। উহা 
বিষুদেছোৎপন্ন, সতরাং সর্বারসোত্তম। অতএব গুণবাছুল্য বশতঃ লবণযুক্ত দানই 
যোগিগণ গ্রবংসা করিনা থাকেন। ব্রাহগণ, ক্ষত্রিয়, বৈশত, পৃ ওস্ত্ী যখন ইহাদের 
প্রাণ পৃথবীতলে নীক্মান হয়, তখন লবণদান কর্তৃখ্য। তাহাতে স্বর্ণের ঘার 
উদঘাটিত হয়। 

অতএব বৈষ্ণব্গণ মুতদেহ সমাহিত কালে বিষুদেহোৎপন্ন লবণ কেন যে 
দান করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয়, আর কাহাকে অধিক বুঝ!ততে হইবে না। 
ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, বৈষ্ণবের আচার বাহারের মধ্যে কোনটিই কগোল- 
কল্পিত বা অশান্্রীয় নহে । সুতরাং না জানির| শুনিয়া বৈষ্ণবের কোন আচার 
ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহসা একটা মন্তব্য প্রকাশ করা, ঘোর জগরাধের 
বিষয় নহে কি? 


পপি (0 তাপস 


সপ্তদশ উল্লান। 


পপ 00 সপ 
শ্রান্ম-তত্। 

বৈদিককাঁলের পিভৃজ্ঞ প্রধানতঃ হুইভাগে বিভক্ত । পিতৃশ্রান্ধ ও পিডৃ- 
ভর্পণ। যে কর্ম বারা পিতৃগণের তৃপ্ডি ব। সুখ সম্প|দিত হয়, তাহার নাম পিতৃ" 
তর্পণ এবং যে কর্ধাদি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে ত।ছাদের সেবা-গুভ্রঘা বরা যায়, তাহার 
নম শ্রান্ধ। এই শ্রাদ্ধ শবেব নিরুক্তি এই যে_- 

“ শরৎ সত্যম্‌ দধাতি যয সাঁ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ক্রিয়তে যত তত শ্রাদ্ধম্‌।” 

অর্থাং শ্রং শবে সত্যকে বা সৎ-পদার্থ (ব্রহ্ম পদার্থকে ) বুঝায়, যন্থার| 
সেই সত্য ঝ| হ্রহ্গপদার্থ লাভ কর! যাঁয়। তাহ|কে শ্রদ্ধা কহে এবং সেই শ্রদ্ধানহক।রে 
স্কতকার্য্যের নামই শ্রাদ্ধ। 

এ শ্রাদ্ধ অবায় প্রথমন্তঃ ছুইভাগে বিভক্ত | যথা গা্বণ ও একোদ্দিই | 
পিভৃসাধরণের জন্ত যাহ] কৃত হয, তাহার ন|ম পার্কাণ এবং একের উদ্দেশে যাহা 
ক্কত হয়, তাহার নাম একোদ্দিই। শাস্ত্রে এই শ্রাদ্ধ অহ্রহ্ঃ অনুষ্ঠেয় বজিয়! উত্ত 
ছুইয়াছে। বখা-- 

“ কুর্ধ্যাদহরহঃ শ্রান্ধমন্নান্েনোদকেন বা। 
পয়োমুলফনৈর্ব।পি পিতৃ): প্রীতিমাবহন্‌।” ম্থু। 

অর্থাৎ অনাদি ঘারা, জল দ্বারা, অথবা দুগ্ধ বা ফলমুলাদি দ্বার পিতৃগণের 
্লীতি-উদ্দেশে অহরহঃ অর্থ।ৎ গ্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে। 

আবার আশ্বলায়ন গৃহাস্থত্রেও উক্ত হইছে 

« যত পিতৃভ্যো দদাঁতি স পিতৃযজ্ঞঃ, তানেতান্‌ হজ্ঞান্‌ অহরহঃ কুব্বীত।” 

অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণকে যে দান, তাঁহার নাম পিতৃযজ্ঞ। 
এই যজ্ঞ গ্রতিদিন করিবে । 


শাদ্ধতত্ব। ৬০৫ 





এই যে শান্তে নিত্য পিতৃবজ্ঞ বা পিতৃশরাবানুষ্ঠান করিবার বিধি উল্লিখিত 
হইয়াছে, ইহা মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে কি জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশে বিখেয, এক্ষণে 
ভাহাই বিচার্যয। | 
« অধ্যাপনং ্রন্থয্ঞঃ পিতৃযজ্ঞন্ত তরর্ণম্‌ । 
হোমো দৈবোৰলির্ভৌতে। নৃযজ্ঞোহতিথি-পূজনম্‌॥ মহু। 
অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম ব্রঙ্গবজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্তিমাধনের নাষ 


পিতৃযজ্ঞ, হোমের 'নাম দৈবযক্ঞ, পণুপক্ষ্যাদিকে অক্নাদি দানরূপ বলির নাম, 
ভূতবজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। অতএব খধিগণ, পিতৃগণ, দেষগণ, 


* ভূতগণ ও অতিথি সকল, ইহারা সকলেই, গৃহস্থের উপর প্রত্যাশা রাখেন । সুতরাং 
শ্বাধ্যায় পাঠে খধিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবেন, হোম দ্বারা দেবগণের, আান্ধ 
ছায়া পিতৃগণের, অনাদি দ্বারা__ত?ভাবে মিষ্টবচন ঘারাও অতিথিগণের গ্রীতি 
সম্পাদন করিবে এবং বলিদত্ত অঙ্লাদি ঘায়া পণ্তপক্ষ্যাদি জীবগণের যথাবিধি তৃথি- 
সাধন করিবে । এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে অপর চারিটা যজ্ঞ যখন ভীবিতগণের 
উদ্দেশে বিহিত, তখন পিতৃধজ্ঞও যে জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশেই বিহিত হ্ইস্বাছে, 
তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। উক্ত দৈনিক কৃত্য জীবত-পিতৃযজই ক্রমশঃ 

€ পরিবর্তিত ও সঞ্কুচিত হইয়া পরবন্তীকালে সুতক শ্র।দ্বপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে! 
এ্রখন শ্রাদ্ধ বলিলে কেবল মৃতব্যক্কিরই শ্রাদ্ধ বুঝাইয়া থাকে। "শ্রাদ্ধ" শব কোন 
জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইলে, উহ! লোফে উপহাস বা গালি বলিয়া গণ্য 
ক্ন। কালের প্রভাব এমনই বিচিত্র! ! বহু প্রাচীনকালের কথা নহে, 
মহাভারতের সময়ও শ্রাদ্ধবিধি জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত । মহারাজ 

পৌন্যেক্র রাজনভায় সমাগত খবি উতঙ্কের শ্রান্ধই তাহার প্রমাণ। মহারাজ 
পৌনয, খাবি উত্তস্ককে বলিয়া ছিলেন-_ 

ৃ * তগবংশ্চিৰেণ পাত্রমাসাগ্থতে ভবাঁংস্চ গুণবানতিধি 

স্তদিচ্ছে ান্ধং কর্ত,ং ক্রিরতাং।” আদিপর্ব। 


৩৯ 


৩৪৬ বৈষৰ-বিবৃতি। 





হে ভগবন্! সংপাঁত্র সর্ধদ| পাওয়া যায় না, আপনি গুবান্‌ অতিথি 
সপস্থিত। অতএব আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছ! করি। 

তছুত্তরে খুষি উতস্ক বলিয়া ছিলেন-_ 

“ কতক্ষণ এবান্সি শীঘ্রমিচ্ছা যখোপগন্নমুপস্কৃতং ভবতীতি। 
স তথেত্যুক্ত। বথোপপঞ্নেনান্লেনৈনং ভোজয়।মাস ।” 

"রাজন! আমি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতেছি, যে অন্ন উপস্থিত আছে, 
আপনি তাহাই লইয়। আস্থন।” অনস্তর মহারাজ পৌস্কু যথোপস্থিত অন্ন 
আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। 

বর্তমানকালে এই প্রকার জীবৎশ্াদ্ধ একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। ভৎ- 
পরিবর্তে মৃতকশ্রাদ্ধই বনু বিশ্াতি লাভ কারিয়াছে। মৃতশ্রান্কালে ষে সকল 
খাক্‌ ও হজ্ছর্েদীয় মন্ত্র সকল গঠিত হইয়া থাঁকে, তাহার কোথাও * শ্রাদ্ধ” শব্দের 
, উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। নুতরাং বর্তমান শ্রাদ্ধ-গ্রথালী যে, বৈদিককাঁঝোর জীবৎ- 
শ্রাঙ্ের অর্থাৎ পিভৃযজ্ঞেরই আত|সমাত্র তাহ! সহজেই অনুমেয় । এক দিকে 
যেমন বৈদিক আচার ব্যবহারের পরিবর্তন সাধিত হুইয়/ছে, সেই সঙ্গে প্রীচীন 
বৈদিক ধর্গ্রন্থগুলিকেও সময়ে!পযোগীরূপে গরিবন্তিভ্ভ ও পরিবন্ধিত করা হুইয়াছে। 
পরন্ত বৌদ্ধ ও মুসলমান বিপ্লবের সময়েও যে সামাজিক আচর-ব্যবহাঁর ও নীতি-, 
ধর্মের বহুল বিপর্ধায় ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হিনু-সমাজে শ্রুতির পরেই স্থৃতির আঁদর পরিরৃষ হয়। মনু-সংহিতা অন্ান্ত 
সংহিতা! অপেক্ষ। অধিক বেদার্থ-গ্ররতিপাদক বলিয়া বিশেষ সমাদৃত ও প্রামাণিক । 
কিন্ত সে প্রাচীন মনগদ্ৃতিই বা এখন কোথায় ৪ এবং খষি মেধাতিথি-গ্রণীত 
তাহার ভাঘ্বই বা এখন কোথায়? তাহা বহুকাল পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা 
বর্তমান সময়ে মহু-স্থৃতি যে আকারে দেখিতে পাঁই, উহ! সহারণ-জুত মহারাজ মান 
কর্তৃক সঙ্কলিত। ইহা ভট্ট মেধাঁতিথির ভাত্যেই পরিব্যক্ত হইয়াছে-- 

« মান্তা কাপি মনুস্কৃতি ন্হুচিতা ব্যাখ্যা হি মেধাতিথেঃ 
স। লু্িব বিধের্বশাৎ কচিদপি প্রাপ্যং ন যত পুন্তকম্‌। 
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ক্ষৌণীন্ররো মদনঃ সহারণ-ম্ুতো দেশাস্তরাদাহতৈঃ 
জীর্পোদ্ধার মঠীকরৎ তত ইতস্তৎ পুস্তটৈ প্রিখিতৈঃ ॥” 
অন্তান্ত সংহিতাগুপি ইহারই অনুগরণে পরবর্তী কাঁলে রচিত এবং প্রাচীন 
রীতি অনুসারে কোন বিশেষ বেদশাখার সহিত সম্বদ্ধও নহে। সুতরাং প্রচলিত 
স্থৃতিসমূহ, প্রাচীন ধর্মসুত্রগুলি ভাঙ্গিয়] চুরিয়া সমা'জ-শ|সক ন্ুধীব্যক্তিগণ কর্তৃক 
যে বর্তমান আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কোন 
ধর্মাচারের ক্ষ মীমাংসা! করিতে হইলে কেবল এই সকল রূপান্তরিত গ্রস্থরাজির 
উপর নির্ভর করা যায় না। 
অতএব যে যে স্থলে মতের বিরোধ উপস্থিত রি সেই সেই স্থলেই বেদ- 
বিছিত মতই গ্রহণ করা কর্তব্য। যেহেতু. 
ধর্দজিজ্ঞাসাম[নান।ং প্রণাণং পরমং শ্রতিঃ |” 
এখন দেখা যাউক, "পিতৃ" শব্ধ কাহাকে নিদেশ করে। 
শ্রুতি 'পিছৃ' শব্দে কেবল জন্মদাতা পিতাকে নির্দেশ না করিয়া গ্রাধানতঃ 
্রঙ্মবিদ্‌ ৰিঘান ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পিতৃপদবাচা নির্দেশ করিয়াছেন। যথা__ 
পত্বং হি নঃ পিগ। যোহম্মাকমবিগ্তয়াঁঃ পরং পাঁরং তারয়সীতি |” 
গরখ্পনিষদ্‌ ॥ 
আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকে এই অবিগ্যা বাঁ 
মায়া-দাগর হইতে পরমপারে উত্তীর্ণ করিতেছেন । স্ুতরাং__ 
“উৎপাদক ্দাত্রো্গদীয়ান্‌ বরহ্ধদঃ পিতা। 
বর্ধজগ হি বিপ্রন্ত প্রেত্য চেহ চ শাঙ্বতম॥৮ মনু 
জন্মদাতা ও ব্দ্জানদাত! এতদ্য়ের মধ্যে বর্মজানদাত! পিভাই গরীয়ান্‌। 
কারণ, জন্মদাতা পিতা কেবঙ্জ নশ্বর অতদেছের উৎপাদক, কিন্ত ব্রশ্মজানদাতা 
্প্রাপ্তিমূলক যে জ্ঞানময় দেহের উৎপাদন করেন, তাহা জড়াতীত ও শাশ্বত 
'অতএব পিতৃশব্ রূডটার্থে বে কেবল জনদ|তা পিতাকেই বুঝায়, তাহা নহে। শান্ত 


5 বৈষৰ-বিবৃতি। 
০১০৪১ লিল নি 
সগ্ডপিত| উল্লিখিত হইয়াছে। বখা_ 

* কন্যাদাতারদাতা চ জ্ান্দাতাতয় গ্রদ: | 

জনমনে সন্ধা! জোঠত্রাঠা চ পিতরঃ স্মৃতা:॥” ব্রঙ্গবৈবর্ত। 

কন্তাদাতা, অল্ননাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দীত।, জন্মদাতা, মন্ত্ররাতা ও জ্যে্ঠ 

ভাতা এই সাতজনই পিতৃপদধাচ্য। ততিগন বজুর্ধেেদে অ্ট পিতৃগণেরনাস উত্ত 
হইদ্াছে। যথা, ১ সোমপা, ২ লোমসদ, ও অধিঘাত্থা, ৪ বহি, ৫ হবিভু্ি 
৬ আজ্যপা, ৭ শ্রুফালীন, ৮ যময়াজ। 

আবার ফজুর্ধেদে যে বন্গ__পিতা, রুদ্র_ পিতামহ ও আদিত্য__ প্রপিতা- 
ন্হ, এই ভিন পুরুষের নামোল্লেখ আছে, উ'হারা মুত-পিত্রাদি নহেন 
কাথব বন্থাদি নামধেয় কোন পৃথক সন্ধাবিশিষ্ট জীবও নহেন। সামবেণীয় 
ছান্দোগ্য উপনিষদ পাঠে জানা যায়। উ'হারা জীবিত বিদ্বান ্র্ষচারী বিশেষ 
রষচর্্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উহারা এরূপ ত্রিবিধ আখ্যায় অস্ভিহিত হইয়া 
থাকেন। ব্রহ্ধচারী চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত গুরুকুলে অবস্থান করিয়! যখন বেদাদি 
অধ্যয়ন করেন, তখন তাহাতে মল সন্গুণ বাঁল করে বলিয়া 'বন্ছ-- পিতা” নামে 
দিতামহ অভিহিত হন।। যথা 

“তদন্ত বসবোহস্ায়ত্তাঃ গুণীবাব বলব এতে হীদং সর্ধং বাস়স্তি |” 

৪৪ বর পর্য্যন্ত বর্গ ষ্ঠান ঘারা ব্রহ্মচারী যখন বেজধাধ্যয়না দিকয়েন। 
ভখন তাহাকে দেখিয়। পাষপগ্তগণ ভয়ে রৌরুপ্রমান হয় বলিয়। ভান “ রক্র ঃ 
পিতামহ নামে আব্যাত হন। যথা 

ধগ্রাণ। বাব রুদ্্া এতে হীদং সর্বং রোধয়তি।” 

গরস্থ তৃতীয় বর্চ্্যকালে ৪৮ বর্ধ পথ্যন্ত যে ব্র্ষচারী বেদাদি অধ্যয়ন 

করেন, তিনিই “ আদিত্য--প্রপিতামহ ” নামে খ্যাত। যথা” 
«গাধা বব আদিত্য! এতে হীদং সর্বমাদদতে।” 


শু।হৃতত্ব। ৩০৯ 
শশার) 
তাহাতে সনগুগাবলী আদিত্যের অর্থাৎ হৃষ্যের স্তায় স্বপ্রকাশরপে অবস্থান 

করে বলিয়া তিনি আদিত্য নামে অভহিত। 

অতএব বর্তমান শ্রাচ্ছপদ্ধ তিতে যে পিতৃপক্ষে মৃত তিন পুরুষেয় নান উল্লেখ 
দৃষ্ট হয, উহা পূর্বোক্ত বিবিধ বিশবান বর্ধচারীর শ্রাদ্ধের অনুকরণ মাজ। এই 
জন্যই শ্রান্ধে মৃত ৪ কি ৫ পুরুষের নামোল্লেখ বিহিত হয় নাই। ন্ুতরাং বর্তমান 
শ্র্রপদ্ধতি যে বৈদিক কালের জীবৎ-পিতৃশ্র দ্ধের অনুকরণে অন্ভিনৰ প্রণালীতে 
গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সনোহ নাই । ফলত; ধাহীরা ত্বজ্ঞ বেদপারগ তীহারাই 
শ্র্ধার্থ_তাহারাই প্রকৃত পিতৃপদবাচ্য। শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদের ভোজন 
করাইলেই প্রক্কৃত শ্রাদ্ধ করা হয় এবং উহার নামই পিতৃযজ্ঞ। এই জন্তই মন্্ 
বলিয়াছেন-_ 

« যঙ্ছেন ভোজয়েৎ শ্রাচ্ধে বহব্চং বেদপারগং 1 

যদিও গৃহী-বৈষণবগণ, তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগে আধুনিক রূপান্তরিত 
শ্রীন্ধ পদ্ধতি অনুসারে শ্রান্ধানুষ্ঠান করেন না বটে, কিন্তু তাহার! গ্রায়শঃ 
বৈদিক প্রথারই অনুমরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্টব-স্থৃতিকর্তা শীল গেপালতট্ট 
গোস্বামী “ সংক্রির়া-সার-দীপিক! *-পন্ধতিতে শুদ্ধজ।তি-বৈষ্বদিগের জন্ত 
শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সংক্ষেপ সুত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাছা সম্পূর্ণ বেদাচার-সন্মত। 
তিনি বৈষ্ণবজাতির প্রতি কেমন নুলর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন, দেখুন। 

* তথা জীবতি মহাগুরৌ পিতরি সতি ভক্ত তৎ সেবনাদিকং বিন! 
ভন্মিন্‌ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপন্নে সতি তন্মূতাছঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রযা দিযু সর্ব- 
ীবেষু ভুরিভোজনদাঁচরণ ব্যতিরেকেন বদি মন্তক্তান্ত তা ব্রাক্মগাদি জীবমাত্রেযু 
বিশেষত: বৈষ্ণবেকু চ সহজান্ন জলাদি নিবেদনং বিনা তেভাঃ পিভৃভ্যঃ শ্ীমন্মহা- 
গ্রমাদচরণোদকাদি নিবেদন ৰাক্যং ৰিন1 চ চেগ্ত্বহিন্মুখভাবতঃ: তর্পণস্ দাদি ক্রিয়- 
গরস্থেন রচনা সংখাতব্র্তং যেষাং তপণশ্রাদ্ধাদি ৰাক্যরচনা-সংঘাতক্রিয়াপর।ণাং 

' কর্মিপাং তথা তে পিতৃলোকান যাস্তি তৎ কর্দবশাৎ।” 


৩১০ বৈষ্ণৰ-বিকৃতি। 





স্পীিসপিসপিপিশিশিপিি 


অনন্ত-শরণ গৃহীবৈষ্বগণ মাগুর পিতামাতায় জীবিতকালে ভক্তিপূর্ববক 
স্তাহাদের সেবাদি করিবে। পরে মৃত্যু হইলে শরান্ধদিৰসে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব লীবকেই 
যথেষ্টরূপে তৃত্তির সহিত ভোজন করাইবে। ব্রান্গণদি জীবমাত্রকেই বিশেষ: 
বৈষ্ঞবগণকে স্বাভাবিক অন্লজলাদি নিবেদন করিবে এবং পিতৃগণকে শ্রীমন্যাহা প্রসাদ- 
চরণোদকাদি নিবেদন করিবে । এইরূপ অনুষ্ঠান না করিয়া যদি বহিদ্ু'খভাৰে 
তর্পন শাছাদি-ক্রিয়াপর কর্দিদের ন্তার আচরণ কর, ত্তাহা হইলে সেই কক্ষমবশে 
পিতৃলোকে গতিলাভ হইবে । স্কুত্তরাং বৈষ্ণবের বাঞ্চনীয় ভগবল্লে। ক-প্রাপ্তি খটিনন। 


উঠে না। শ্রীতগবানের উক্তিই ইহার উৎকষ্ট প্রম/ণ, যখা__ 
« যান্তি দেবত্রতাঃ দেবান্‌ পিভুন্‌ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ। 


ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যাঃ যাস্তি মদ্যাজিনে।হপি মাং 7” 
ধাঁহার়া দেবপৃজক তাছার| দেবলোকে, পিতৃপূজ কগণ পিভ়লোকে এৰং 


ভূতপৃজকগণ ভূতলোকে গমন করিয়া থাকে, কেবল আমার পুজাপর অর্থাৎ 


মড্রগণই মদীয় লোকে গতিলাভ করি! থাকে । 
নুতরাং বৈষ্চবগণ সাধারণতঃ শ্রান্ন-তর্পপক্রিয়াপর কর্মিদগের ন্যায় শ্রাদ্ধ 


করেন না বলিয়াই যে তাঁহারা! শ্রাদ্ধ করেন না, তাহা নহে। বৈদিক রীতি 
' অনুসারে শ্রান্ের মুল উদ্ে্ বৈষ্শ্রাছ্ে সর্বতো ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে । ” 
শ্রাদ্ধ সংস্কারবিশেষ নহে, বরং উহীকে একটা কর্ম।গবিশেষ বলা যাইতে 
পারে। পদ্ধতি গ্রন্থে বৈদিক দশবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ অছে ; কিন্ত তন্মধ্যে 
মুভবাকির শ্রান্ক]ও আদৌ বিবৃত হয় নাই। যেহেতু সংস্কার ওপাধিক--কেবল 
দেহেরই হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ জীবিত ও মৃত উভয়েরই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। 
সত্য বটে, প্রাচীনকালে কেবল জীবৎ-শ্রাদ্ধই সমাজে প্রচলিত ছিল, পরবন্তিকালে 
মনীবিগণ কর্তৃক মৃতকশ্রাদ্ধ বর্তমান আকারে আড়ঘরযুক্ত হই গ্রবস্তিত হইয়াছে। 
সুতকশ্রীদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত পিত্র্য। দিতে বন্থাদি দেবতাঁর অরিষ্ঠান কল্পনা 
করিয়া তাহাদের শ্রান্ধ করা হইয়। খাকে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে মনুভম্মকার মেধা- 
তিথি এবং গোবিনিরাঁজ বলেন-:বি্েষ বাঁ নাস্তিক্য বুদ্ধি বশতঃ যাহার! নৃতের 


শ্রান্ধতত্ব। ৩১১ 


০পাশপীশীশীপপীশীশীশীশীীশীশীশীশীশীশীশাশী শী িপিিিশীশশিশীািািিপিশশিশাশীশীশোটাটি 





শর্ক্রিয়ায় প্রবর্থিত না হইবে, তাহাদের প্রবৃত্তি উদ্মেষের জন্তই এইরূপ দেবস্ব 
অধ্যারোপ ঘারা পিতৃগণের স্ততিবাদ কর! হুইয়াছে।” অবস্ততে বস্তুর আরে।পের 
নামই অধ্যাক্োপ, স্থৃতরাং ইহা কাল্পনিক | তবেই দেখা যাইতেছে, সমাঁজে মৃতক 
; শা প্রবস্তিত করিতে পুর্ব সমাজপতিগণকে কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিতে 
হইয়াছে । কোন্‌ সময় হইতে এইরূপ মৃতকশ্রাদ্ধ সমাজে গ্রচালত হইয়াছে, তাহ! 
নির্ণর কর! ছুরূহ। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর সকল মনুস্যজাতিই মৃতের প্রতি 
সন্মান গ্রদর্শন করিয়া থাকেন । সুতর।ং মৃতব্যক্তির উদ্দেশে কোনরূপ কর্থের 
অনুষ্টান যে সম্পূর্ণ ন্যারসন্গত ও অব্ত কর্তব্য তাঁচাতে সনোহ নাই। বরাহপুরাণে 
উল্লিখিত হইয়াছে__-আত্রেয় মুনির পুত্র নিমি, পৃত্রের মৃত্যুতে অন্তিশয় শোকাভিভূত 
হইয়া তছুদেশে কি করা কর্তব্য চিন্তা, করিতে লাগিলেন) পরে মৃততপুত্রের উদ্দেশে 
এইরূপ শ্রাদ্ধকল্পের অনুষ্ঠান করিলেন। পুত্র জীবন্দশীয় যে যে ফলমূলাঁদি ভোজন 
করিতেন, নিমি সেই সকল নব নব রুগাঁল ফগমূলাদি উপকরণ যথাসম্ভব সংগ্রহ 
করিলেন এবং ৭ জন ব্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়! মাংস, শাক, ফলমূলাদি 
দ্বার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি সহকারে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর 
পবিজন্াৰে ভূতলে দর্ভ আস্তীর্ণ করিয়া, তাহার উপর শ্রীযানের নাম-গোত্র উদ্লেখ 
পূর্বক পিগুপ্রদান করিলেন। এমন সময়ে দেবর্ধি নারদ তথ।য় উপনীত হইতেন। 
তখন দেবধিকে দেখিয়া নিমি অভীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। দেবর্ষি 
ইহার কারণ জিজ্ঞাস হইলে, নিমি অতীব লজ্জিতভাবে কহিলেন-__ 
- “কৃত: ন্েহশ্চ পুন্রাথে ময়া সন্কগ্নয যৎকৃতম্‌। 
তর্পযিত্বা ঘিজান্‌ সপ্ত অন্নাপ্তেন ফলেন চ॥ 
পশ্চািসঞ্জিতং পিওং দর্ভানাস্তীধ্য ভূতলে। 
উদকানয়নক্ষৈব ত্বপলব্যেন পায়িতম্‌॥ 
শোকগ্সেহ-প্রভাবেন এতত কর্ম্দ ময় কৃতম্‌। 
ন চ শ্রতং ময় ব্পুং ম দেবৈ খ'ফিভিঃ ক্ৃতমূ॥” 


৩১২ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 











আমি পুক্রধাৎসল্যের বশীভূত হইয়া নিঞজেই সঙ্কলন করিয়া এই কার্য করি- 
যাছি। অল্লাদি ও ফলমূল দ্বারা আমি পটা ব্রাঙ্গগকে পরিতৃষ্থির সহিত ভোজন 
করাইয়া, পরে তৃতলে দর্ড আস্তীর্ঘ করিয়া তাহার উপর পু্ের উদ্দেশে পিও প্রদান 
করিয়াছি। আমি শোক ও স্সেছের গ্রাাবেই এই কার্ধা করিয়াছি। কোন 
দেবত। ব খধি যে এরপ কার্ধ্য করিয়াছেন হাহা ইঞঃপুর্বে কখন শ্রবণ করি নাই। 
এই জন্তই আমি বিশেষ গীত হইয়াছি। 

এই কথা শুনিয়! শ্রীনার? কহিলেন_- 
“ন ভেতব্যং ্বিজঞরে্ট পিতরং শরণং ত্র । 
অধর ন চ পল্যানি ধর্মে নৈবাজ ফংশয়ঃ॥% 

ওহে দ্বিজব্র | ভয় নাই, ইহাতে তো কোন অধর্থের কারণ দেখিতেছি না। 
ভূমি, তোমার পিতাকে একবার ডাক। নাঁরদের এই কথ! শুনিয়া নিমি পিতার 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । ধ্যান মাত্র আত্রেয় মুনি তথার উপস্থিত হইলেন এবং 
পুত্রশোকাতুর পুত্র নিমিকে আশ্বামিত করিয়া কছিলেন--“নিমির সন্কষ্লিত এই যে 
ক্রিয়। ইহার নাম পিতৃষজ্ঞ_-এই ধর্মকাণ হব তঙ্গা কর্তৃক নির্দিষ্ট 1” 

অতএব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণগণকে অগ্রে পরিতৃপ্তি সহকারে 
ভোঙ্ন করাই পরে মৃতাক্তির নাম-গোল্জ উল্লেখপুর্র্বক ততপ্রিয়রব্য তহুগেশে 
নিবেদন করাই একৃত শ্রাদ্ধ! ভত্তিঙ্গ বর্তমান মৃতকশ্রাদ্ধে যে সকল বহ্ৰাড়ম্বর 
পরিরুষ্ট হয, তাহ! লো!করঞ্নার্থ বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র 

বৈষ্ণবগণ পৃর্বান্ত বৈদিকমূল শ্রাদ্ধকাণ্ডেরই অনুবর্তন করিয়া থাকেন। 
ছারা শ্রাদ্ধ বিষয়ে কেষল মালসা-তোগ দিয়াই সারেন না। তাহারা ভগবৎ- 
প্রসাদ পিতৃগণকে সমাদরের সহিত নিবেদন করিয়া থাকেন এবং ত্রাঙ্গণ বৈষণবগণকে 
যথাসাধ্য পরিতৃপ্ডি মহকারে ভাঙন করাইয়া শ্রার্থমহোত্গব সম্প করিম! 
থাকেন! 


শ্রান্ধতন্ব। ৩১৩ 
০১০১০২০০৫০০: 
পবিত্র ও প্রশস্ত পাত্রে চিড়া, লাজ, গুড়, দধি ফলমুলাঁদি একত্র করিয়া 
ভগবানে অর্পণ করিলে প্রকৃতই স্ুুব-স্কৃত মহাপ্রসা্গান্ন পরিগণিত হয়। চরু বা 
পায়স পাঁক করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদন করার বিধি ও স্গাচার আছে। অতএব 
সেই শ্রীমহাপ্রমাদদ বৈষ্ঞব-পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিলে তাহাদের অতীব 
শ্লীতিগ্রদ হইরা থাকে । উচ্বাই তো শাস্ত্রোক্ত মূপ শ্রান্ধ। শ্রীহরিভক্তি'বলাদে 
৯ম, বিলাসে উক্ত হুইয়াছে__- 
*প্রাপ্তে শ্রাদ্ধধিনেইপি প্রাগরং ভগবতেইপয়েখ | 
তচ্ছেষেনৈৰ কুব্্বাত শ্রাদ্ধং ভাঁগবতো নরঃ ॥৮ 
বৈষ্ণবজন শ্রান্ধদিনে গ্রাথমতঃ ভগবান্‌কে সুসংস্কৃত অম্াদি নিবেদন পূর্বক, 
সেই প্রসাদান্ন দ্বারা শ্রাানুষ্ঠন করিবেন। যথ| পন্মপুরীণে-- . 
প্বিষ্কো নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্‌। 
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদনস্তার় কল্পতে ॥” 
বিষু-নিবেদিত অন্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিলে অনস্ত ফলপ্রন হয়। 
পুনশ্চ ব্রদ্ধাগুপুরাপে- 
প্হঃ আাদ্ধকালে হরিভূক্ত-শেষং, 
দদাঁতি তক্তযা পিতৃদেবতানাম্‌। 
তেনৈৰ পিগ্াং স্তলসীবিিশ্রা- 
নাঁকল্পকোটিং পিতরঃ নুতৃপ্তাঃ 0 
শ্রাদ্ধ সময়ে ভক্তিসহকারে ভগবছুচ্ছি্ট মহাপ্রম!দ ও তুলদীদল সমন্বিত সেই 
মহাপ্রসাদেরই পিও দেবগণ ও পিতৃগণকে অর্পণ করিলে, কোটীকল্প যাবৎ পিতৃদেব- 
গণ পরিতৃপ্ত হইয্বা থাকেন। কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পিতৃগণকে এইরূপ 
মহীগ্রসাদ দান নিত্য-্রাদ্ব-বিষয়ক-__পার্ধণাদিপর নহে,--বলিয়া থাকেন। এই 
প্রমাণে তাহাদের সেই মত নিরন্ত হইয়। যাইতেছে । 
আবার পিতৃগণের উদ্দেশে কেবল গ্রতগবানে জন্নাদি অর্পণ করিলেও 
৪০ 


৩১৪ বৈষ্ঃঘ-বিবৃদ্তি। 








পিতৃগণের পরিতৃপ্তি হইল! থাকে , অবশ্ত এস্থলে আপত্তি হইতে পারে-_“অন্তের 
উদ্দেশে ভগবানে অন্লাদি সমর্পণ গৌণ,_ মুখ্য নহে। হ্ৃতরাং উহাতে তগ্গবানের 
বিশেষ গ্রীতিসাধন না হওয়ায় বিশেষ ফলজনক হয় না।” এরূপ আশঙ্কা কর! 
যাইতে পারে না; যেহেতু নিজ-পিত্র!দির হিভার্থ ভগবানের পুঁজ] করিলে ভগবানের 
পরম শ্রীতিসম্পাদন হয় এবং পরমফলও প্রাঞ্ডি হইয়া থাকে । যথা, স্বানে_ত্্ষ- 
নারদ-ংবাদে-_ 
*পিতৃছুদ্িন্ত ষৈঃ পুজা কেশবন্ত কতা! নরৈঃ। 
ত্যন্ত তে নারকীং পাড়াং মুজিং যা্তি মহামুনে | 
ধন্তা স্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ | 
ষে কুর্ব্তি হরেনিত্যং পির্র্থং পুজনং মুনে। 
কিংদত্ৈর্বহতিঃ পিটয়] শ্রাদ্ধাদিভি মুনে। 
ৈরচ্চিতো হুরি্ক্ত)। পিন্রর্থঞচ দিনে দিনে ॥ 
ষমুদ্দিহ্ট হরেঃ পৃজাৎ ক্রিয়তে সুনিপুজব। 
উদ্ধত্য নরক বাসাত্বং নয়েৎ পরমং পদং ॥৮ 
হে সুনিবর! পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়! জ্ীতগবানের অর্চনা! করিলে মানব 
নরক যন্ত্রণ। হইতে পঞ্ধিভাণ লাভ করিয়া মুক্তি-লীভ করেন। অতএৰ সংসায়ে বিশেষতঃ 
কলিকালে মেই লোকই ধন্ত, ধাহারা পিতৃগণের জন্ত শ্রীহরির পুজা করেন। 
হে মুনে! যে ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি পূর্বক শ্রীহরির 
অর্চন! করেন, উহার বছ পিওদান বা গয়া-শ্রাদ্ধাদিতেই প্রয়ৌজন কি? হে মুনি 
শ্রেষ্ট! ধাহার উদ্দেশে শ্রীহরির পুজা অনুষ্ঠিত হয়, তিনি নরকাবাস হইতে উদ্ধার 
প্রাপ্ত হইয়া পরমপদে নী হন। অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে ভাগবৎ-পুজ| করিয়া 
পরে ভগবৎ-নিবেদিত অন্্দি দ্বার! শ্রাদ্ধাদি করিলে মহাগুণসিদ্ধি হেতু স্বতঃই 
সুক্তযা্দি মহাফল উপস্থিত হইয়া থাকে । 
অথ শ্রাদ্ধ গ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে বিশেষ ভ্ত্কিলহকারে 


শ্রাদ্ধততব। , ৬১৫ 








কেবল শ্রীভগবানের পুজ৷ করিলেও স্বতঃই ফলবিশেষ পিদ্ধ হয়। যথা 

“তরোযুলি-নিষেচনেন তৃপান্তি তংস্বন্বভুজোপশাখা' ইত্যাদি স্যায়ানুসারে 
তাহাতে পিতৃগণের গরম তৃপ্তি সিদ্ধ হয়। কেবল নিজ কৃঘ শ্রাদ্ধদানে তাহাদের 
পরিতৃপ্তি হয় না--ভগবদুচ্ছি্ মহাপ্রসাদের অপেক্ষা করে। 

এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ; যথা, নারায়ণোপনিষদে _ 

*এক এব নারায়ণ আনীত, ন্র্ধা। নেমে ছ্যাবা-পৃথিব্টৌ | সর্ব দেবাঃ 
সর্ব পিতরঃ সর্ব মনুয্ঃ বিঝুনা অশিত মাস্তি বিষুনাঘাতং জিতব্তি বিষুন! 
পীতৎ পিবস্তি তণ্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণ,পবতৎ ভক্ষয়েমুং ।” 

পুরাকালে কেবল এক নারারণই ছিলেন, ব্রহ্ম! ছিলেন না, অস্তরীক্ষ ও 
পৃথিবীও ছিল না। হ্ু্গণ, পিতৃগণ ও মনুস্থাগণ সেই বিষুর ভুক্তান্ন ভোজন 
করেন, বিষুণর আত্রাত দ্রব্য আদ্রণ করেন এবং বিষুলর পীত দ্রব্য গান করেন। 
অতএব সুবিজ্ঞ সাধুগণ শ্রীভগবানে নিবেদিতান্নই ভোজন করিবেন। 

বশিষ্ঠ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে__ 
"নিত্যং নৈমিদ্ভিকং কামাং দানং সন্কল্প মেব চ। 
দৈবং কর্ তথা পৈত্রং ন কুধ্াৈষবো গৃহী ॥৮ 

এস্থলে পৈজ্জর শবে বহিন্মুখ-ভাববশত; পিতৃতর্পণ-রা দ্ধাদি-ক্রিয়া-গরত্বই 
বুঝিতে হইবে । এই শ্রুতিযূলক বৈষ্ণব শ্রাঞ্ধের মদাচ।র বহু প্রাচীন কাঁল হইতে 
গৌড়াগ্ত-বৈদিক-বৈষ্ব-মাজে প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীমহাগ্রতৃর শাখা শ্রীল 
হরিদানাচার্য্ের তিরোতাধ-মহোঁত্সব শ্রীভগবৎ-প্রসাদ ঘ্বারাই নির্বাহিত হইয়্াছিল। 
কর্মকাতীয় শ্বৃতির অন্ুদরণ করা হয় নাই। যথা ভক্তিঃত্াীকরে-_ 

“ তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরগে। 
অন্ঠ ক্রিয়া! নাই বৈষৰ মগ্ডলে ॥ 

ছাদশী দিবসে করি পরম বতন। 
বিবিধ সামগ্রী কষে করিৰ অর্পণ || 


৩১৬ বৈষ্ণব-বিবৃতি । 





কৃষের প্রণাদি দ্রব্য দিব্য গাজর ভরি। 
হরিদীসাচা্যে সমর্পিব বত্র করি ॥ 
ধছে বৈষ্ণবের বছ জিয়া মুস্নিলু। 
তু্ি না জানছ তেঞ্ি কিছু জানাইলু॥ 
এ কথা শুনিয়া কছে এই হয় হর। 
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিবে আশয় 1 
অন্তর মহোৎসব দিনে কিরূপ ভাবে বৈষ্ব-শ্রাক্ধকা্ধ্য নির্বাহিত হুইয়া- 
ছিল, তাহ! গুনুন-_ 
“জানিয়া শ্ীপ্রতুয় ভোজন অবসর 
ভোগ সরাইভে প্রেমে পুর্ণ কলেবর ॥ 
তান্ব,ল অর্পণ কৈল, আচমন দিয়া। 
দেখি নৈবেস্ের শোভা জুড়াইল হিয়া ॥ 
জন্ত পাত্রে প্রসার অনেক বতনে। 
হবিদাসাচাধ্যে মর্পিলেন নিজ্ঞনে ॥ 
সী গু চর 
ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা। 
গ্রসাদি তান্ব,ল আদি যত সনর্পিলা ॥” 
কই, এ স্থলে কর্মমকাঁতীয় স্থৃতির বিধান মতে শ্রান্ধকা্যের অনুসরণ করা 
হুইল না তো। অনন্ত-শরণ গৃহীবৈষ্ছৰ এই মদাটারেরই অনুর করেন। 
নে যাহ! হউক, শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে? 
“সংস্কৃত"ব্যপ্রনাঢাঞ্চ গয়োদধিঘ্ব্ান্থিতং | 
শ্রদয়া দীক্তে যণ্মাৎ শ্রাদ্ং তেন নিগস্ততে ॥ 
ইতি পুলস্ত্যবচনাৎ '্রয়। অমাদেদানং দ্ধম ইতি বৈদিক প্রগ্নোগাধীন 
যৌগিকম্‌। শ্রান্ধতত্বে। 


শ্রা্ধে বৈষব-ভোঁজন। ৩১৭ 





মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বাঁ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্কাক অনাদি ভক্ষ্যপ্রব্য 
দানের নামই শ্রাদ্ধ! বৈষ্ণবগণ এই মূলবিধি অনুসরণ করিয়াই মৃতধ্যক্তির বাঁ 
পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রীবিষু-গ্রসাদ নিবেদন করিয়া থাঁকেন। অতএব বৈষ্ণবের 
প্রেতত্ব না! থাঁকাঁয়, বৈষ্কবগণ সাঁধারণ-জনগণের স্তাত়্ প্রেতত্ব-খগুন উদ্দেশে কোন 
আনুষ্ঠানিক কর্ম করেন নাই বলিয্াই ধে, বলিতে হইথে বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ করেন ন। 
কেবল মালসাভোগ দিয়াই লারে? ইহা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে 8 বৈষ্ণব- 
গণ শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেস্ত সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। স্তরাৎ বিশেষ 
অনুষন্ধান না লইয়া বৈষুবদিগের আঁচীর-ব্যবহাঁরের অবথা কুৎস। করা, ষে নিতান্ত 
অসঙ্গত, তাহা বল! বাছলা মাত্র। 
্ শ্রাদ্ধে বৈষ্বকে ভোজন করান অনস্ত কর্তব্য। নতুবা সে শ্রাদ্ধ রাক্ষসের 
প্রাপ্য হয়। তাই, শ্রীষদছ্বৈত গ্রাতু, তীহ্থার পিতৃ- 


শ্রাহ্ধে শ্রীব্রঙ্মহরিদ।সকে শ্রান্ধ-পাত্র প্রদান করিয়া 
বলিয়াছিলেন-__" তোমার ভে|জনে হয় ফোটা ত্রাঙ্গণ ভোজন ।” এ বিষয়ে 


শান্ত দৃষ্ট হয়। তথা স্কানে__ভীমার্কণ্ডেয় ভগীরখ-সংবাদে__ 
« হস্ত বিস্তাবিনিপ্ু কত মুর্খং মত্া তু বৈষ্বং। 
বেদবিত্ে।দদা স্িগ্রাঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং তবেত 8৮ 
বিস্তাহীন বৈষ্ণৰকে মুঢ় মনে করিয়া ব্দ্বিদ্গণকে শ্রাঙ্গ-পাত্র প্রদান 
করিলে, বিপ্র-কৃত্ত সেই শ্রাদ্ধ রাঙ্গস কর্তৃক গৃহীত হয়। 
সৃতি প্রমাঁণেও পরিব্যক্ত হইয়াছে__ 


* স্ুুরাভাগুস্থ পীযূষৎ যথা নশ্ততি তৎক্ষণাৎ । 
চক্কাস্ব-বছিতং শ্রাদ্ধং তথ! শীতাতপোহব্রবীৎ ॥ 
শতাতপ বলির/ছেন-_ 
অমৃত নুরাভাগুস্থ হইলে যেরূপ আপু অব্যবহাধ্য হইয়৷ পড়ে, সেইন্ধণ 
বৈষ্যুহীন শ্রদ্ধও গড হইয়া থাকে । 


শ্রান্ধে বৈষ্ণব তোঁজন। 


অফীদশ উল্লাস। 


স্পপপাত০ঠাী 
সামাজিক প্রকল্রণ। 
শাঙ্তে জাডি-পরিচয়ে বৈষ্ণব নামে ফোন জাতি-বিশেষ উল্লিখিত না 
হইলেও বাঙ্গলা দেশে বৈস্ত জাতির স্তায় (অধুন! বৈশ্ধ-্রাঙ্মণ ) এক শ্রেণীর দ্িগাডি 
আছেন, যাহারা বছকাল হইডে “ বৈষ্ণব ” জাতি নামে প্রসিদ্ধ এবং এই নামেই 
তাহার! জনসমাজে আত্মজাতি পরিচয় দিয়া গৌরব করিয়া থাঁকেন। ধর্থে, কর্মে, 
সামাজিক মর্ধাদাক় ইহার! ব্রাহ্মণ জতির--সর্বাংশে নাঞুউক প্রায় তুল্য-সন্মান, 
লাভ করিয়। থাকেন। ইই|দের বীজী বা পূর্বপুরুষ যে বৈষ্ণবী সিদ্ধি লীতে বিশেষ 
গৌরবাস্থিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই পূর্ব-গৌরবের ধারা কালের 
কুটিপাবর্তে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া অদ্যাবধি অব্যাহত আঁছে। “'ব্রাঙ্গণ ” নামটা 
যেরপ পূর্বে দর্বববেক্ত ঝ| বরঙ্গজানীকে বুঝাইত কোন জাতিকে বুঝাইত না, তাহা 
হইতে পরে এ “ব্রণ” শব বিকৃত হইয়া ব্রহ্ষ-জ্ঞান.নিরপেক্ষ জাতিমাত্রপর 
হইয়াছে, সেইরূপ " বৈষব ৮ নামটা যদিও ধর্মুভাবন্যোতক এবং প্রধানত শুদ্ধ 
তগবন্তত্তকে নির্দেশ করে, কিন্তু তাহা হইতে ক্রমশঃ বিকৃত ছইয়। উহা! এই বাঙ্গলা 
দেশে কালে বিশিষ্ট-সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ-বৈষ্ব-বংশীয়গণের জাতিপর নাম হইয়া 
গড়িয়াছে। বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি মন্বক্ধে একটী টেবেল বা! তালিক! নিষ্বে 
প্রদর্শিত_হইল। 
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৩২০ বৈষঃব-বিবৃতি | 





পপি 


বর্তমানে সকল জাতিই পূর্বের স্তায় গুণকন্মনগন্ত না হই জন্মমাত্রপর হইয়া 
গড়িয়াছে। এখন ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাঙ্গণ, তাহার ব্রাহ্মণ লক্ষণ, ব্রাঙ্গণোচিত সদাচার 
না থাকিলেও ব্রাঙ্গণ। কেন ন] তাহ।দের শিরায় শিরায় সেই দিদ্ধ খধিবংস্তের 
রক্তপারা প্রবাহিত হইডেছে। এখন রক্তেরই মান্ত--ধর্ের বাঁ গুণের আদর নাই। 
আমরা বলি, বৈষ্বদেরও ত সেই দশা ঘটিয়াছে। ধাহারা প্রাচীন সদ্।চারী বৈধ") 
তাহাদের নুলে হয় হরিভক্ত খ'ষরক্ত__নয় দিদ্ধ-বীর্ধেয[ৎপন্ন বৈষ্ণবের পবিত্র রক্ত- 
ধারা আছও ভাঁহাদের বংশধরগণের শিরায় শিরায় গ্রাবা!হৃত হইতেছে। এই 
সকল বৈষ্বৰ মহাত্মাদের বীঁজীপুরুষ যে সিদ্ধ ভগবন্তক্ত ও সর্ধজন-বরেণ্য ছিলেন, 
তাহা বলাই বানুল্য। অতএব বদি ব্রাহ্মণ-রজের মান্য সমাজে অব্যহত থাকে 
তবে বৈষ্ণব-রক্তের সন্মান থাকিবে না কেনই বৈষ্ণবের ওরছে তাহার সবর্ণজ] 
বা অন্ুলোঁমন্ধ! বৈষ্বী পত্রীর গর্ভজাত সন্তানই 'বৈষণবজাতি' পদবাঁচ্য হন। 
জানিস হৃট্টি এইপ্পেই হইয়াছে । এইরূপে একই ধর্ম, কন্দ ও জন্ম-বিশিষ্ট কতক- 
গুলি লোঁক সংঘবদ্ধ হইলেই একটা জাতি যা সমাজ গঠিত হইয়া থকে । গুণ ও 
কর্ম লইয়াই সেই জাঁঠির নাখ-করণ ও বর্ণ-নিদ্দেণ হয়। যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্ুঃ 
কুস্তকাঁর, তান্ব,লী-ন্বর্ণৰণিক, গণ্ধঘণিক, মালাকাঁর, গোপ ইত্যাদি । 

বৈষ্বের মাহাত্মা ও গৌরব, শাস্ত্রে কিরূপ জলন্ত অক্ষরে চিত্রিত আছে, 
তাহা অভিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন । অতএব বৈষণৰ যে হীন-শূদ্র 


উর 
(রামাৎ-সম্প্রদায়-প্রবর্তক) সময় হইতে গৌড়বঙ্গে বাস করিয়া ” বৈরাগী-বৈষণৰ ” 


নাযে অভিহিত। 
+ প্রধানতঃ নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণ! জেলার মধ্যে আটখানি গ্রামের 


গৌস্াপ্ত-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি-সমাজ বাইয়া এই থাক হয়। নদীয়া জেলার মধ্যে ১ 
বেজপাড়া, ২ সিন্দুরিনী (চাঁকদহ) হুগলী জেলার ৩ টাপদানী। (বৈস্তবাটা) ৪ বলরাম- 
বাটা (পি্গুর) ৫ ঘলাগড় (দিগেরকোঁণ) ৬ প্রতাপপুর, (বেলে) ৭ বাছড়িয়া। 
(বসিক্নহাট) ৮ পুকুরকোণা, (দোগাঁছিদ্া) এই ৮টী সমাঁজ লইয়া আট-দমাজী । 


বর্ণ-ৰিভাগ। ৩২২ 





শশা 


নহেন_ব্রাঙ্গণের৪ বরণীয় বংশগর, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তথাপি 
বৈধঃবদ্দিগের এই ্গাধ্য অপিকাঁর হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে সসস্তান শৃত্রতধে 
পাভিস্ভ করিবায জন্য কতক গুণি ব্রক্মবন্ধু--এমন কি গুরু-পুরোহিতরূপে বিরাজিত 
কতিপয় গোন্গামী প্রহুও বিশেষ উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভাবে দেব" 
দ্বিজ-বৈষ্ঞব-হিংল| ও নিন্দা কলি-দেবের খেলা বা কাণ-মাহা ত্য !! 
বৈষনী দীক্ষা-গ্রভাবে বৈষ্ণব ত্রিজন্ম লাভ করেন। কারণ, দীক্ষাতেই দ্ব্া- 
তির জ্ঞান কাণ্ডের পরিসমাণ্ডি। মনু বণিয়াছেন__ 
মাতুরগ্রেহধিজননং ছিতীয়ং দৌগ্রি-বন্ধনে | 
তৃতীরং বজ্জর-দীক্ষায়াং দিজন্ত শ্রুতি চোদনাত।” 
ধিজাতির প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, পরে শ্রুতি বিধানান্থুসারে মৌন্জীবন্ধন চিহ্- 
সবক উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। অতঃপর যন্ঞরীক্ষায় অর্থাৎ জ্োতিষ্টোমাদি- 
বন্ত, বা যজ্ঞ শ্ধ বিষ্তাক বুঝায়, অত এব বিষু-দীক্ষায় তৃতীয় জন্ম লাভ হয় এবং 
ক্রতিজ্ঞানের পরিসমণ্ডি হয় । অতএব “বৈষ্ণব এই নামে বৈষ্ণবের শূদ্রাদি 
খতিত হই তুরীয বরণ অধ্ত্যিগ্িত হই! পড়ে। সুতরাং শাঙ্তালারে বৈঝবের 
বিপ্রবরণন্ব অত্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে বৈষ্ণব জাতির 
মধো নানা বর্ণের মিশ্রণ দেখিয়। নাপিকা কুপ্চিত করিয়া বলেন-_-“বৈষব বর্ণসঙ্কর্‌ 
এবং উহার! বরণাশ্রম ধর্ম মানেন ন1।” সন্ত, রঃ তযোগুণের তারতম্য অনুষারে 
মানবগণ ব্রা্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র চিট বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এই বর্ণ 
বিভাগের পর হইতেই ভারতের সনাতন ধর বর্ণাশ্রন ধন্ম নামে অভিহিত হয়। 
তাঁরপর এই চারিটীবর্ণ অন্থুলোম-গ্রতিলোম ভাবে মিলিত হওয়ায় বর্ণন্তর্গত নান! 
জাতির সি হয়। এই সকল জাতিপ অধিকাংশই বিবরণ-দস্ূত অর্থাৎ আধুনিক 
কালের ত্রাঙ্ষণী্ি সফল বর্ণই শিষ্রবর্ণ। ইহা অশ্ীকাঁর করিবার উপায় নহি। 
ইহাদের গোত্র প্রবরাদি আলোচনা করিলেই এই বাঁক্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধ 
হইবে। ততশ্ধ্যে কতকগুলি অয়ুলৌমজ আর কতকগুণি প্রতিলোমজ এইমাত্র 


৪১ 


৩২২ বৈষ্ণৰ-বিবৃতি। 





প্রভেদ। অন্থলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ নিক্নব্ের স্ত্রী-সংযোগে পিতৃ-দবর্ণ হয় 
এবং প্রতিলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণা স্ত্রী ও নিয়বর্ণের পুরুষ-সংযোগে বসন হইয়া 
থাকে । নারদ-সংহিতা বলেন__ 
“আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্বৃতঃ | 
প্রাতিলোষ্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বণসন্করঃ ॥” 
শান্ত আরও বলেন-_ 
“ মাতা ভন্ত্রা পিভূ: পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।৮ খিষুরগুরাঁণ। 

অর্থাৎ মাতা ষে জাতীয় হউক না কেন, মতা তন্ত্রার ( মনকের ) স্বরূপ, 
কেবল গর্ডে ধারণ করেন মাত্র। সুতরাং পুত্র মাতাঁর পুত্র হইবে না পিতারই 
পু্র--এবং পিত।রই বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান্‌ পামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব 
মিআবরুপের রসে স্বর্গ-বেস্তা। উর্বণীর গর্ভগাত হইয়াও ব্রাহ্গণ। মহযি বেদব্যাস 
অনূঢ়া কন্তার গর্ভে বৈধজাত না হইয়াও ব্রাহ্মণ মহর্ষি শক্তির ওরসে শ্বপাঁক- 
কন্তার গর্ভে জন্মিয়।ও পরাশর উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ । 

আবার এ কাঁলেও ৰঈগদেশের বু ত্রাণ সে দিন পর্যন্ত “ ভরার মেয়ে * 
(নৌকা করিয়া আনীতা ইতর জাতীয়া কণ্ঠ!) বিবাহ করিতেন। ভরার মেয়েরা 
কাহার কন্া কোন্‌ জাতীয়া তাহ| কেহ জানিতেন না। একজন খুড়া বাঁ মাম! 
সাঞ্জিয়া সেই কন্যা] দিগকে ব্রাহ্মণের সছিত বিবাহ দ্িতেন। সেই বিবাহজাত 
সস্তানের! পিতাবই জাতি ও উপাধি লাভে অধিকারী হইতেন। একপ দৃষ্টান্তের 
অগ্তাব নাই ।” 

অতএব আমাদের আলোচ্য সদাচার-সম্পন্ন বৈদিক-গৃহী-বৈষ্গণের 
অধিকাংশ বীজ পুরুষ তিজাঁতি কুলোডুতি বলিয়া তাহাদের বংশধরগণ বর্ণসঙ্কর 
ন! হইয়া বি প্রবর্ণের অন্তর্দত হওয়াই বিচার্র-সঙ্গত ও শীস্তর-সম্মত। আবার বৈষ্ণবী 
মীক্ষা প্রভাবে « বৈষুব ” আধ্যা হইলেই তাহার যখন বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়, তখন 
তাহার বংগধরগণ কদাচ বর্ণণন্কর হইতে পারে না। « ব্যভিচারেণ জায়স্তে বর্ণ, 
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য়া: । আচার-রষ্টতা বা স্ী-পুরুষের অধৈধ-সশ্মিলনের বা প্রতিলোম-সংসর্ 
ফলে যাহীর জন্ম তাহাকেই বরণন্কর কহে। বর্ম্বরগণ শদরধ্থা। যথা_ 

« শৌচাঁশৌচং প্রকুব্বারন্‌ শৃদ্রবৎ বর্ণ-স্করা: 1” 

কিন্ত আমাদের আলোচ্য বৈদিক-গৃহী-বৈষ্ণবগণের মধ্যে স্বধর্াত্যাগ, 
অগম্যাগমন, প্রতিলোম-নংসর্গ না থাকায় ইহারা বণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইতে 
পারেন না। অবশ্ত মিশ্র-দোষ যে নাই বা থাকিতে পারে না, এ কথ! 
বূলিতেছি নাঁ, এ দৌ অন্প-বিস্তর সকল মমাজেই দুষ্ট হয়? জাতি-গঠনের সময়ে 
মিশ্রণ-দোষের স্বীকার অবশ্ত কারতে হয়। তবে এখন মে দৌষ না থাঁকিতে 
পারে। সমাজ-বন্ধনের পর হইতেই দে অবাঁধ-নিশ্রণের গতিরোধ হইয়া শিয়াছে_ 
তারপর বহু শত।বি গত হইস্া গিয়াছে বলিয়া সে সকল দৌঁষ এখন বিস্বৃতির 
অন্ধকারে ঢাকিয়! গিয়াছে। 
তবে এই আলোচা সগাজ একব।রে সম্পূর্ণ নির্দোষ_-সমাজগত বা জাতিগত 

কোন দে।ষই নাই, এ কথ! বলিলে বাস্তবিকই সতোর অপলাপ করা হয়। কিন্তু 
এরূপ দৌষের হাত হইতে বরেণা ব্রাঙ্মণ মমাজও মুক্ত হইতে পারেন নাই। বাহার 
কুলীন-সমাজের কুলগ্রস্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই ইহার সত্যতা 
উপপন্ধি করিতে পারিয়াছেন_-কত * কু সমাজে ' লীন হইয়! কুলীন নামের 
সার্থকতা! করিয়াছে। কুলীন সমাজে যে মেল বন্ধন-_-উহা “ দৌষান্‌ মেলয়তি ইতি 
মেলঃ1৮ এইবপ নানা দোষের মিলনে কুলাচার্ঘা দেবীবর ৩৬টী মেল বা শ্রেণী 
বিভক্ত করেন। এই সকল মেলের কুগগত পঞ্চবিংশতি দোষ। যথা-- 

« কন্তা পুংমো রভাবেন রঙ্িকাগমনাদগি। 

জীবতঃ পিগুদানেন হ্বজনাক্ষিপ্ত এব চ॥ 

ত্যাজ্যপুর তবেদ্দোষ যথা বন্তা-বহি্মাৎ। 

অগ্নিদগ্ধ কৃতোশ্াছে বলাৎকার স্তখৈব চ॥ 
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পোবাগু্। ব্রক্মহৃতা। জন্মান্ধ কুষ্ঠরোগফঃ। 
খঞ্জেনাপি বিপর্যয় নীচোদ্বাহে চ নীস্তিকে ॥ 
অন্থপূর্ববা বঝ়োজোষ্ট| মাতৃনামা সগোত্রিকা। 
দু্ট-কন্তালহীনা চ কানা কুজা চ বাগ জড়া ॥ 
পঞ্চবিংশতি দোষাম্চ কুলহীনকরা স্বৃতাঃ॥ (মেলবিধি) 
অর্থাৎ পুত্র কন্যার অভাব, রণ্ডিকাঁগমন, জীৰিত ব্যক্তির উদ্দেশে পিগুদান, 
পিতৃপক্ষ ৫ পুরুষের মধ্যে বিবাহ স্বজনাক্ষেপ), ত্যজ্যপুত্র, কন্াঁবহির্গমন, অগ্নিদগ্ধ 
( পিতা-মাতা-ভ্রাতৃশন্ত। কন্যা) বিবাহ, বলাঁৎকার, পোষ্পূত্র, (শ্থগোত্র পরগোন্র ৰা 
গোস্পুত্রঃ কুলং দহেৎ ), বরহ্মহত্যা, পন্মান্ধ, কুষ্টা, খঞ্জী, বিপর্ধ্যায়, নীচ ফুলে হিবাহ, 
নাস্তিক, অনাপূর্বা_বাগ, দানাদির পর যদি বরের মৃত্যু হয়, কি যে কন্যাকে লইতে 
অন্বীকীর করে তাঁহাকে অন্যপৃর্বা কহে; আন্যপূর্বা ৭ গ্রকার। ষথা-_(১) 
বাকৃদত্তা, (২) মনোদভা। (৩) কৃত-ফৌতুক-মঙ্গলা, (8) উদক-ম্পর্শিত। (৫) পাঁণি- 
গৃহীতিকা, (৬) অগ্িপরিগতা (যে অগ্রি প্রদক্ষিণ করিয়াছে) এবং (৭) পুনর্ভ,-প্রসকা। 
বয়োজ্যেষা, নাতৃনাম1, সগোত্রা, ছুষ্ট কন্তা, অঙ্গহীনা, কাণা, কুজা, ৰাগজড়া, কন্তার 
পাণিগ্রহণ কুলগত দৌষ। | 
তারপর জাতিগত দৌষ, যথা-_ 
« কোচ, গো আর হেড়া, হালাস্ত, রজক । 
কলু, হাড়ী, বেড়া, শু'ভী, যবন, অন্তাজ ॥৮ 
অতএব বৈষণব-সম্প্রদায়ের মধো নানা জাতির সন্মিলন দৃষ্টে বাহারা 
নাঁপিকা-কুঞ্চিত করেন, তাহার৷ এখন ভাঙলরূপেই বুঝিবেন, এই মিশ্রণ-দোষে 
কেঘল বৈষ্ণব-সমাজ দুষিত নচে, বৈষ্ণব সমাজের ন্যায় সর্ধোচ্চবর্ণদমাজেও কত 
দৌষ--কত আবর্জনা পথ্্ঘিত দেব-নির্্মাল্যের ন্যায় পবিত্র হইয়া রহিয়া 
গিরাছে। তবে কোন সমাজে বেশী দোষ, কোন সমাজে কম, ইহাই গ্রজেদ মাত্র 
নিতান্ত অগ্রীতিকর হইলেও অনিচ্ছাসত্বে গ্রসঙ্গতঃ নিয়ে কয়েকটা উদাহরণ 


কুলীন-কলঙ্ক । ৩২৫ 





“ বঙ্গের জাতীর ইতিহাস ব্রাঙ্গণ কাঁও”' ও “ ব্রাঙ্গণ ইতিহাল " নামক গ্রস্থ হইতে 
উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল। সমদর্শী ব্রাঙ্গণ-সমাজ ক্ষমা করিবেন । 
(১) 
যোগেশের উপজায়া, প্রদবিল যোগ, মায়া, 
দৈবকীনন্দন উধে।র পত়ী । 
দ্বেবীবর মতে কাজ, ছক্তিস্বায় নাহি লাজ, 
কুণ্ড গোলকে পঞ্ডিতরত্রী 1 মেল-চন্ড্রিক1। 
কুণ্ড ও গোলক দৌষ কাহাঁকে বলে ৯ তদ্‌ বগা 
« পরদারেষু জান্নেতে দ্ৌ সুতৌ কুণ্ড গোঁলকৌ। 
পত্যো জীবতি কুণঃ ভ্তান্স.তে ভর্তরি গোলক21৮ মনু ওঅ:। 
কুণ্ড ও গোলক এই দুই পুত্র পরনারীতে উৎপন্ন। পতি জীবিত সন্ধে 
আরোৎপন্ পুঞ্জ কুগড এবং বিধবাতে জারোৎপন্ন পুত্র গোলক । 
টি হি 2 
* বুঢ়ণ বসতি নরসিংহ মহুস্দার। 
পিতাড়ী বংশেতে জন্ম অতি কুলাঙ্গার ॥ 
তাহার রমণী ছিল পরম! সুন্দরী । 
তাহাতে * স্* * * ছাড়ী। 
তাহাতে জন্মিল এক সুন্দরী তনয়! । 
অনন্ত সুত ষষ্টীাস তারে করে বিয়! ॥৮ 
(৩) 
বাণসুত নারায়ণ কুড়িয়ার কন্যা হয়ে। 
সেই কন্তা। সাজা দিয়! কুড়িয়৷ পুড়িয়া মরে॥ 
(৪) 
বশিষ্ঠ নন্দিনী সর্ববানন্দেষ ৰনিত| | 
সম্ভী-মা হয়! ভোজন করান ষে ছুহিতা। 


২৬ বৈষ্ণব*বিবৃতি । 


টিনার টিনার টিটি ১ 


অজ্ঞাত ধরণী প্রাণ ধরাইতে নাঁরে। 
উদর-অন্ুস্থা কন্যা পরে বিভা করে ॥ (সর্ধবীনুন্নী মেল ) 
(৫) 
ন্ুখনালী জাফরখানী, দিঙিদোষ ভাতে গণি, 
যায় গদাধরের দর্ভযোগ । 
নৃগিংহ চট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি, 
শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ ॥ 
( ৬) 


০ চা নি রর 


কেশবের কি কহিধ কথা, জগো ঘোষালীর শিয়া সুতা, 
দোৌলমঞ্চে করিল নিছনি। 
*্* * * শেষে দেবী চট্টের গৃহিণী॥ 
(. 5...) 
« নাথাই চট্টের কন্তা ইঁসাই থানদারে । 
সেই কন্ত। বিভ। করে বন্দ্য গঙ্গাধরে ॥” (ফুলিয়া মেল) 
€ ৮7) 
শিবের কুচনী সতী, কৃষ্ণের গোঁপ-বুবতী, 
সেই মত হইল হিরণো | 
বেণেনীর গর্ভজাত, সস্তান হুইল সাত, 
পুত্র এক তাহে ছয় হযে) 


(৯) 
বাঙ্গাল হিরণ্য দৃণ্য নাষায়ণ সুত। 


কাটাদিয়। হিরণ্য নিন্দ্য দাস্থবংশতুত ॥ 
ছুয়ে বন্ধু ধোপা-হাঁড়ী-বেণে পরিবাদে। 
সঙ্গে বীর ভুগে বসন্ত-পত্ধী খা জুনিদে ॥% 


কুলীন*কলম্ক । ৩২৭ 


২০১০১427551 
(১০) 
« কলুবাদ পরমাদ সদাঁশিব সঙ্গ । 
বলভদ্র চট্টকুল বিজয়ের রঙ্গ 8” বিজয় পঞ্ডিতী মেল। 
(১১) 
« আচার্য্য শেখরে দো প্রধান ববন। 
এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন ॥” আঁচাধ্য শ্রেখরী মেল। 
(১২) 
“ অকথা বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি। 
বিষ্াধরীকে ( বিগ্তাধর চট্টের পত্বী ) সবাই করে ধরাধরি ।" 
বিস্বাধরী মেল। 
(১৩) 
« হরি মজুমদারের কথা বড়ই অদ্ভুত। 
দৌপোড়া বর্ঘসস্কর হরির জগতে বিদিত ॥ 
পিতার ছিল হাড়ী নিজে বিবাহ পোড়ারী। 
এই দোষে হৈল মেল হগিমজ্মদারী ॥” হরিমজুমদারী। 
(১৪ ) 
* সৌদামিনী ছয়ী কন্তা। জানহ নিশ্চয়! 
কংস হাঁড়ী বাদে অক দোপাড়া মেয়ে লয় ॥ 
ইতাঁদি বহু অকথ্য দোষ কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে থাকিকেও উহারা যেমন 
বরেধ্য ও সমাদৃত, সেরূপ অন্ত কোন মমাজই নহেন। অতএব আলোচ্য বৈষ্ণব- 
সমাঁজ একবারে নির্দোষ ন! হইলেও যে উচ্চ সমাদর লাভের অযোগ্য নহেঃ তাহা 
সহজেই প্রতীত হুইতেছে। | 
সে যাহ ।হউক গৌড়াগ্ত-বৈদিক-বৈষ্ঞব-সমাজই যে গ্োঁড়বঙ্গের আদি 
বৈষ্ণব সমাজ তাহা! ইতপূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইহার! ভিন্ন ভিন্ন দময়ে তিন ভিন্ন 


৩২৮ ৰ বৈষ্ঞব-বিবতি | 


দেশ হইতে এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিরাছেন। শুধু বৈষ্ণব কেন? বাঞঙ্গলার 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশ।খার্দি যে সকল বিশিষ্ট জাতি আছেন, উইদের অধিকাংশ 
পৃন্দগুরুষ ভিন্ন ভি দেশ হইতে এদেশে আসিয়া! বাস কারয়াছেন। বছ পূর্বে 
বঙ্গদেশ একরূপ অনার্ধাভূমি হিল। তখন আধাদেশ হইতে গৌড়বঙ্গে কেহ 
আপিলে তাহার জাতীয়-পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং বিশেষ দায়ে বা 
লোভে পড়িয়াই অনেক জাতি এই সুজলা-নৃফলা শস্ত-স্তামলা বঙ্গভূমিতে আসিয়া 
অধিব।সী হইয়াছেন । বৈষ্বদ্িগের মধ্যেও জনেক মহাত্মার আদি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়! বাস করিয়াছিশখেন। ইহীরা চারিটা মূল সম্প্রদায় 
এবং তাহার শাখা-প্রশাখাবুই অন্তভূন্ত। তাহার! আধকাংশ সাধনদিদ্ধ-সদ।চার- 
নিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন । সুতরাং শৌচ-সদাচানে তীহার। সর্ববণ্ণেরই বরণীয় ছিলেন। 
তাহাদের ভক্তিতে আকুষ্ট হইয়া সকলেই তাহাদের চরণে শ্রদ্ধার পুষ্পাপ্লি দিয়া 
মন্তক লুটাইয়া ছিলেন, ইহা! অতিংপ্রিত নয়, ধ্ব সহ্য। 

ছ্বাক্ষিণাত্যব।সী ব্ষদন্প্রদাঘ বৈষ্ৰগণই: প্রধানতঃ গৌড়বঙ্গে_-বিশেষ্তঃ 
পশ্চিমাঞ্চলে মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বীকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, 
বীরভূঘ, সুশিদ।বাদ, প্রভৃতি জেল।য় ও পূর্ব্বাঙ্গর ঢাকা, বরিশীল ময়মননিংহ ও 
হট গ্রভৃতি জেলায় আদিয়া আবিপত্য বিস্তার করিয়।ছিলেন। ইহাদের উপদেশে 
ও সঙ্ধাচারে আকৃষ্ট হইয়া বছ ব্যক্তি তাহাদের মঠাবগম্বী হইয়! বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীপাদ মাধবেক্্রপুরীর মর এদেশ একরূপ বৈষ্ণব 
প্রধান হইসা উঠিয়াছিল। এজন্য শ্রীমন্মাাপ্রভুর পার্ধদ ভক্তগথের মধ্যেও চারি 
সম্পরনারী বৈষণবেরই পরিচয় পাওরা বায়। প্রমুরারি গুপ্ত _শ্সম্প্রদায়ী ছিলেন। 
জীগনাধর-_ব্রক্গ-সম্প্রদ।য়ী এবং জরীপ্রত্ ব্রহ্মচীপী _ নিশ্বাক-সন্প্রায়ী ছিলেন। 

অতএব বঙ্গীয় বৈষ্ণবাতি-সঘাছের উৎপত্তি ৪০* বৎসর অর্থাৎ শ্রীমহাঁ- 
প্রভুর সম-সাময়িক বা তাহার পরবর্তী কাল হইতে নহে। এই গৌড়বঙ্গে ব্রান্মণাঁদি 
. উচ্চ বর্ণের আগিরনের সঙ্গে সঙ্গে আলো।চ্য বৈষ্ণব জ!তির অধিকাংশ আদিপুরুষের 


বৈষুব-কুলপ্রী। ৩২৯ 
আগমন এদেশে ঘটিয়াছে। তবে এই গৌড়।দ্য-বৈদিক বৈষ্ণবদিগের সহিত জ্রীমহা- 
প্রভুর সম-সাময়িক ও তৎপরবস্তী কালোৎপন্ন বৈষ্ণব জাতির সহিত যে মিশ্রণ 
ঘটিয়াছে, ইহ! অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । ইহার! ব্রাহ্মণের ম্যায় উপবীতী ও 
্া্মণের হ্যায় সংস্কার ও দাচার-সম্প্ন গৃহস্থ । গৌড়বঙ্গে বাস হেতু এখন 
সকলেই গোৌড়ীয়-বৈষণব নামে আখ্যাত। এই গোঁড়ান্ঘ-বৈদি ক-বৈঞ্বগণের 
বংশধারা ও শাখা-প্রশাখা বঙ্গের বহুস্থনে বিগিপ্ত হইরা রহিয়াছে। বোধ হয় 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এই প্র/চীন বৈষ্ণব সমাজের কুলজী গ্রন্থ সংগৃহীত 
হইতে পারে। প্রাচীনগণের প্রমুখাঁৎ যে ছুইটী কবিতা গ্রাণ্ড হইয়াছি, তাহ! নিষ্নে 
বিন্তস্ত করিলাম। ইহ।তে বুঝ] যায়, অন্তান্ত জাতি-সমাঁ্জের কুলপণ্থীর ন্তাঁ্স বৈষ্ব- 
জাতিরও বু কুলগ্রী রচিত হইয়াছিল এবং অধধকাংশ স্থলে শাক্ত-সম্প্রদায়ের 
সহিত প্রতিযোগিত। করিয়াই তাহ! রচিত হুইয়! থাকিবে । নিম্নোদ্ধত ছুইটী 
বচনের আভামেই তাহা পরিষ্মুট। যথা-_ 

(১) 
« ব্র্গজ্ঞানে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেতে গণি । 
বৈষ্ৰের জাতি লৈয়া শুধু টানাটানি ॥ 
জাতি সমাজের স্থষ্টি-যুলে সব কার্যই চলে। 
কুলের মাথ! খেয়ে কুলীন হ'ল ছত্রিশ মেলে ॥ 
মগ্চ মাংস অনাচার অগন্য। গমন। 
তন্ত্রের নামে ব্যভিচার তবু ৰলায় ব্রাহ্মণ ॥ 
ধর্শের পথে চল্তে গিয়ে পিছলে গড়ে মরে । 
সমাজ তারে আহা ব'লে মাথায় তুলে ধরে ॥ 
কুণ্ড গোলক কংস হাড়ী সৰই গেল চলে। 
বৈষ্ণবের বেলায় জাত নাই হুলো পঞ্চা বলে ॥ 
নেড়া নেড়ী সবাই বুঝি ? এমনি মতিভ্রম। 
বৈষণবেরো। উচু নীচু আছে ভেদ-ক্রম | 


৩৩৪ বৈষণব-বিবৃতি । 
পি শরীরটা শীপী 
বিষ ভক্ত সম্ন্যাসী গিরি, পুরী, ভারতী। 
নিমাত রামাত আগ মাধব আর ৰৌছ্বষতী ॥ 
বিদেশ থেকে এসে যার! গৌড়ে কৈল বাস। 
দ্বিজাতির অগ্রগণ্য নয়ত শূদ্র-দাস। 
*গৌড়াগ্ত-বৈষ্ণর* তারা বৈদিক আচারে। 
চারি বর্ণের গুরু ব'লে সবাই পূজা করে 
জুগী-সংযোগী ৰাস্তাণী নয় তারা ভক্তশূর। 
জাতি-তরষ্ট নয় সে, সব বর্ণের ঠাকুর । 
"ুটোর” ঠেলায় হ্ুলো ভাগে। 
বৈষ্ণব নিলে সেই রাগে ॥ 
অপরাধের নাই ত ভয়। 


মুখে যা আসে তাই কয় ॥* 
(২) 
“ সমাঁপতি সমঝ্দার, এক বল্তে কয় আর, 


বৈষ্ণবের কি সবাই নেড়া নেতী ? 
গীই গোত্র সকল ত্যজে, ভেক নিয়ে ভও্ড সেজে, 
বৈষ্ণবীর জন্য করে তাড়াতাড়ি ? 
শুনে কথা হাপি পায়, চোধের মাথা নুলো খায়) 
ভগ্ডামীতে ভরা যোলআন1। 
নিজের দিকটা দেখে উচু, বৈষ্ঞবেরে দেখে নীচু, 
শীস্্রে দেখেন কাঁর গুণপন। ॥ 
তেজন্বী ছু্বাসা খধি। হইয়া বৈষণব-তেষী, 
ত্রিভুবনে নাহি পাইল ভ্রাণ। 
সী শশিশীীশ্াীী চাইব হী 
[*এই কৰিতাটা মেদিনীপুর জেলায় পলনপাই ৬ঠাকুরবাড়ীর অধ্যাপক 
পত্ডিত সনাতন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে প্রা] 


বৈষ্ণব-কুলপ্রী | ৩৩১ 





বৈষ্ঝবের ক্ষম| গুণে, শান্ত কৈল নুদর্শনে, 
ধন্মব্যাধের দেখ কত মান ॥ 
অবৈষ্ণব ব্রাঙ্মাণ কল্প চণ্ডালেরে তুলা নয়, 
চণ্ডাল সে হরিভক্ত বড়। 
সম্প্রদান্দী বৈষ্ণব ধারা, দেখ তাদের কুলের ধারা, 
আচার ব্যাভারে কত দড়॥ 
গয়া, কাঁণী, বৃন্দাবন, মতুয়া, শ্ীরগপত্তন, 
জী-্রক্ষ বৈষ্ণব সব আসি । 
কেহ দারা সত লয়ে, কেহ ব্রহ্মচারী হয়ে, 
বিভা করি হৈল গৌড়ব।সী ॥ 
দৌবে পাণ্ডা মিশ্রাচাধ্য, বৈষুব কুলে করি কার্ধয। 
বৈষ্ণব জেতে হ'ল স্বতস্তর। 
গ্রীচৈতন্বের শুদ্ধ মতে, অনুগত হৈল তা'তে 
চৈতন্তের ভক্ত-পরিকর ॥ 
বল্লালী-শাসন না মানে, রঘুর বাধন ফেলে টেনে, 
শুদ্ধ-শান্ত্র বৈষ্ণবের প্রমাণ । 
হেসে বলে জগো গৌমাই। লৌকিকেতে জেতের বড়াই, 
ধর্মের কাছে সবাই দ্নেখ সমান ॥৬ 
উল্লিখিত কবিতা দয়ের ভণিত। পৃথক্‌ দুষ্ট ছইরেও, কবিতাদয়ের রচিত 
একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, "জগো গেঁ'সাই/র পরিস্তুদ্ধ নাম “জগরাখ 
গোস্বামীই” প্রশস্ত। আবার শ্রীগন্নাথ দেব অবম্পূর্ণহস্ত বলিয়া লোকে ্লেষে 
« চুটো জগন্নাথ ৮ বলে। জ্ৃতরাৎ উত্ত « ঠুটো ” ভনিতায় জগন্না গোস্বামীকেই 
[এই কবিতাটা বাকুড়ার প্রনিদ্ধ পণ্ডিত্ত রামানন্দ ভাগবততৃষণ মহাশয়ের 
-নিকট প্রাপ্ত | 





৩৩২ যৈষ্ণব-বিৰৃতি । 








বুঝাইতেছে। এই জগন্নাথ গোস্বামী ষে প্রসিদ্ধ সমীজপতি ম্ুলো পঞ্চাননের 
গ্রতিতবন্দ্ী ও তৎসমসাময়িক ছিলেন তাহা উক্ত ক বিতাদ্বয়ের বর্ণনায় স্পষ্ট অনুমিত 
হয়। 


এই জগন্নাথ গে।ম্ব'মীর পরিচয় আজ পর্য্যন্ত জানিবাঁর স্থুষোগ ঘটে নাই। 
পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও জানা থাকিলে এ দীন গ্রন্থকারকে জানাইলে বিশেখ 
অনুগ্রহ করা হইবে । অথবা এইরূপ ধরণের বৈষ্বের কুল-পরিচয় কুল্রী গ্রন্থ বা 
কৰিত| কাহারও নিকট থাঁকিলে অবশ্ত পাঠাইয়। সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন । 


বৈষ্ুব জাতির মধ্যে শিক্ষিতের অভাব ৰশতঃই, এত অধঃপতন। তাই 
ষেন, তাহারা প্রাণহীনের হ্যায় নীরব নিষ্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র 
বাঙ্গলা দেশে গৌড়ীয় বৈদিক-বৈষ্ণব, কি নেড়ানেড়ী, আউল, বাউলাদদি সর্ধ 
শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩৭৭৬৯২ জন | ইহার মধ্যে আমাঁদের আলোচ্য বৈদিক 
গৃহী বৈষ্ব, ২ লক্ষের বেণী হইবে বোধ হয় না। উক্ত তিন লক্ষ বৈষ্ণবের মধ্যে 
শিক্ষিত অর্থাৎ ঝাঁহারা লেখাপড়। জানেন তাহাদের সংখ্যা কেবল ৪৯ হাজার মাত্র। 
তন্মপ্যে ইংরাজী শিক্ষিত মাত্র ৪৪৯ জন। সম্প্রতি এই সুপ্ত বৈধব জাতির 
গুণের মধ্যে একটা বেশ স্পন্দন বা দাড়া পড়িয়াছে। ইহা সমাজের শুভ লক্ষণ, 
সন্দেহ নাই। এই উগ্যম-আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে পারিলে বৈষ্ণব্জাতি, 
. শীস্তরনিদিষ্ট তাহার গৌরব-শিখরে অবশ্ত পহুছিবে। 


বাঙ্গলার নাগা-মহাত্ত বৈষ্ণবগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশে নাগা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ী ছিলেন। হুরিদ্বারাদি কুন্তমেলার সময সহস্র সহ নাগা সাধু এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ সন্ন্যাসী হইতেই « নাগা” নামকরণ 
হইন্নাছে। শৈব-দন্ন্যাসী ও মুণ্তীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উই|র! খুষ্টীয 
ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে স্ত্ী-পুত্রাি লইয়। কেহ বা! নক্ন্যাসীবেশে যাযাবর রূগে 
(্রম্ণকাঁরিদের রূপে) বঙ্গদেশে স্থায়ী ৰান করিয়া বাঙ্গালী হইয়া! পড়িয়াছেন। 


৬৩৩ নাগা-বেঞব । 


এ শীশশীশীশশীশীশীশীশীশাশীশীশাশীশীশশীশীশিশশাাশাাশাশাশীিাটািশিশোশাশাাশাশাাশাপশাশি 


ইহার! বাঙলার গ-বরহ্ধ-সম্প্রদীয়ী বৈষ্ণবদের সহিত আদান-প্রদান করিয়া ও বৈষুব- 
ধর্মাবলম্বী হইয়। গৌড়াগ্ত বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজের অন্তভূক্তি হইয়াছেন । 

আবার আমাদের আলোচ্য বৈদিক গৃহী বৈষ্ণব্দিগের অনেকেই 'রানাৎঃ 
বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকেন। কেহ কেহ কিয়দংশে রামাতের ভজন-গ্রণালীর 
ভাণও করিয়া! থাকেন। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা “ রামাৎ গৃহী” নহেন। 
বাঁঞ্গলায় খাঁটী রামাৎ গৃহী আদৌ নাই। কারণ, তাহার আদান-প্রদান প্রভৃতি 
ক্রিয়া-কলাপে, গুরুত্ব-স্বীকারে এবং কুটুম্বিতায় মধবা চারধ্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । ১৯০১ সালের জনসংখ্যা-বিবরণীতে (৬1০ 00509 [২০০০1 
901107018০1. ৬1) 350921 621৮ 11) 7595 196 ০0101) 715) এইরূপ 
বাঙলার বহু সংখ্যক বৈদিক-গৃহী বৈষ্ণব, জীতি-পরিচয় স্থলে « রামাত বৈষ্ঝব ” 
লেখাইন্লাছিলেন। বাস্তবিক তাহারা গীটৈতন্তের তান্ুবন্তী বিশুদ্ধাচারী গৌড়ীয় 
গৃহী বৈষ্ণব । সুতরাং এক্ষণে তাহাদের « রামাৎ” বলিয়া পরিচয় প্রদানে বিশেষ 
কোন গৌরব বা লাভ আছে বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে সম্প্রদায়-ভেদে বৈষ্ঞব- 
মহিমার তারতমা ঘোষিত হয় নাই। যে-সে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধিনিই প্রকৃত 
॥ বৈষ্ণব ' আখা। লাভ করেন--শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ুব-সদাচারে পবিত্র জীবন লাভ 
করেন, শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__“ স চ পৃজ্যো বথাহ্হম্‌ ”--ঠিনি আমার ন্তায় 
পুজনীয়। তাহাতে তিনি শ্রীরামভক্তই হউন অথব| শ্রীরুষ্ণতন্তই হউন । অতএব 
বঙ্গের সদাচারী গৃহী বৈষ্ণব-জাঁতি মাত্রেই জাঁতি পরিচয়ে "বৈদিক-বৈষ্ণব” বলাই 
অধিক সঙ্গত ও শাস্ত্রসিদ্ধ। কারণ, ইহাতে কোন সাশ্প্রদায়িক ভাব প্রকাশ 
পায় না, অথচ স্বীয় জাতীয়-গৌরবও অক্ষুন থাকে এবং আউল, বাউল, নেড়া 
দ্রবেশীদি উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের হইতেও একটা সমুজ্জল পার্থক্য হুচিত হয়। 


আবার বঙ্গদেশে পৃথক নিমাৎ সন্প্রদায়ও নাই। নিমাতের সংখ্যা! দাক্ষি- 
গাঁত্যে দৃষ্ট হয়। ধীহারা বঙ্গদেশে আসিয়। বাঁ করিয়াছিলেন, তাহার! আচারে 
ব্যবহারে এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষবেরই অন্ততুক্ত। 


৩৩৪ বৈঞব-বিস্ৃতিখ। 





অত্তএব আলোচ্য গৌড়াস্ত-বৈষ্ণব সমাঞ্জ এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বাঁ থাকে বিভক্ত 
হইয়া পড়িবার করণ অনুসন্ধান করিলে আমরা! দেখিতে পাই-ন্বদেশ, স্ব্জাতি- 
বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে বাস, কৌলিক মত ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
ভিন্নমত গ্রহণ ও ভিন্ন গুরুতর শিশদ্ব স্বীকার ও ৪ বৈবাধিক আদান-প্রদানই এরূপ 
পৃথক্‌ শ্রেণী হইবার কারণ। 
বাঙ্গলার অপিকাংশ গৃহী বৈষ্ণব যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন'সময়ে আসিয়া! বাস 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনেকেই দ্বিজীতিবর্ণ, তাহীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় 
দিগদর্শন করা৷ ষাইতেছে। অন্বেষণ করিলে বাঙ্গলার প্রত্যেক দেল এইরূপ 
শত সহশ্ব গৌড় দ্ত-বৈদিক বৈষবের পরিচয় সংগৃহীত হইতে পারে। মেদিনীপুর 
জেল|য় এই সকল বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মহাস্া (81916) রিজলি মাহেবও 
অন্যান্য উপশ্রেণীর বৈষ্ণব হইতে এই শ্রেণীর বৈষুবদের পার্থক্য স্থচিত করিয়! 
লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন--]) 0১6 1015010% 01 00$00879010, 0106 ০01- 
10128010170 0) 13819100912 0895 5617)9 (0 01061 10. 900) [90815 
107) 0150 65011950 ৪০০৮৪, ৮0 61000281003 01855658 ৪1: 
০ £5098712৩0 (1) 7901-1381510021) 00175815606 01 11)986 01009 
00715619101) (0 13885100551910) 0855 08010 09670100 18106 1767)01 
800 (6) 01017819 139151)0810 081160 2130 « 11061010917 %/1)0, 
৪৫৩ ৪0109560 (9 108৮5 ৪0050 ৬ 9191)1)9/191) ৪ ৪ £60010 030৬,” 
অতএব আঁশ! করি, এইরূপ সিদ্ধবংশীয় প্রসিদ্ধ পাটের প্রাচীন স্দাচারী গৃহস্থ 
বৈষ্ণব মাত্রেই স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয় গ্রন্থকারকে উৎসাহিত 
করিবেন। সে সকল বিবরণ পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থ মধ্যে সন্গিবেশিত কর| হইবে। 
অথবা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট আকারেও মুদ্রিত হইতে পারিবে। গ্রন্থের কলেবর 
বৃদ্ধি ভয়ে সংক্ষেপে কয়েকটা বৈষ্ণব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 





বৈরিক-বৈষ্ণব বংশ। ৩৩৫ 


শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহাল্লী বসশ্িবঙগ্রী । 
সাং ভীমপুর-_তারকেশ্বর_-হুগলী। 
ু্টায় ১৬৩৬ (কেহ কেহ সন ১০৪১ মাল বলেন) রাজা বিুদাস রামনগরে 
রাজত্ব করেন। ক্রফোর্ড সাহেৰ হুগলী জেলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, খুন 
ম্টাদশ শতাবের প্রণমার্দে অযোধ্যা প্রদেশে কালিঙড় স্থানে বিষুর্দাস নামে এক 
বিঞুভক্ত ক্ষত্রিয় রাজা বাদ করিতেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের অত্যাচারে 
প্রণীড়িত হইয়া! জেলা হুগলী হরিপ|লের নিকটবর্তী রামনগর গ্রামে আসিয়া বাম 
করেন। তাহার সঙ্গে তদনুগত তদ্দেশব।সী বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আসিয়া 
ছিলেন। ইহারা ছই ভাই। কনিষ্ঠ ভারামকর, জ্যেষ্ঠ বিষুদাস। রাজ! বিষুদাদ 
শ্শালগ্রাম গলায় বাধিয়া নবাবের কাছে অগ্নি পরীক্ষীয় উত্তীর্ণ হন এবং ৫০০ 
শত বিঘা জমি জায়গীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিষর সম্পত্তির ভ।র ভারামল্লের হস্তেই 
্তস্ত থাকে, রাজ1 বিষুদাঁস সর্বদা] শ্রীভগঝনের নাম চর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। 
লছমীনারায়ণ নামে উক্ত বিষুতদাসের একজন গুরুত্রাতী ছিলেন। উহার! রুদ্র- 
সম্প্রদায়ী ত্রিকুটাচা্য্য শ্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। উক্ত লছমীনারায়ণ সিদ্ধ 
বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি খড়ম পায়ে দিয়া প্রবল দামোদর নদ পার হইয়াছিলেন বিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। লছমীনারায়ণ ভরদ্বাঁজ গোত্রীয় রোরিয়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। লছমীনারায়ণের পুত্র রঘুনাথ ধনেখালি থানার অধীন আলা! গ্রামে বাস 
করেন। পরে এ স্থানে কয়েক পুরুষ গত হইলে রাইচরণ প্রভৃতি সপ্তত্রাতা 
ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে রাইচরণের পুত্র মাধব তদানীন্তন তারকেস্বরের মোহস্ত 
রঘুনাথ গিরির অনুগ্রহে তারকেস্বরের নিকটবর্তী ভীমপুর গ্রামে বাদ করেন এবং 
্রীশ্রীতারকনাথদেবের নাটমন্দিরে কীর্তন গানে নিয়োজিত হন। পরে শ্রীযুক্ত 
সভীশচন্ত্র গিরির আমলে নানা! বিশৃঙ্ঘলতা। বশতঃ উক্ত কার্য ত্যাগ. করিতে বাধ্য 
হন। বংশ-তািক।-_ 


৩৩৬ বৈষ্ঞব-বিবুতি । 
তরদ্বাজ গোত্রীয় 


লছশীনালসান্প । 
] ] 
বুঘুনাথ জগনাথ 
রে রা 
কেশবলাল রামেশ্বর (ইহাদের শাখা এখন জেলা 
হুগলী পাড়া গ্রামে ৰাস 
করিতেছেন।) 


য় 
ডা 
টাও নারায়ণ জগদানন্দ 
কঙ্খদ।স প্রেমদাস (ইহাদের বংশ বর্ধমান -_কাঁলনা গ্রামে 
। আছে) 
1 ] 
চৈতন্ দাস ভগবান দস 
কানাইলাল (ইহীদেক বংশ জেলা বর্ধমান-_-শালালগুর 





রাইচর়ণ 
| গ্রামে আছে ।) 
রা 
গোষ্ঠ 
1 
] ] 
গোপাল শ্রক 
উ্রী,স্ত ভ্তানদী! প্রসাদ লাস 


মাং-+কুমরুল-হুগলী | 
বহু প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ । ইহারা মূলে রামাং-নশ্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন । 
পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত আদান-প্রদান গৌড়ীয় বৈষব-সমাজ ভু হন। 


বংশ-তালিকা। ৩৩৭ 





ভক্তি-রাক্ষযে ্রীগ্তামানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রবল প্রত|ব দর্শনে উহ।র পূর্বপুরুষ শ্রীজগদা- 
নন্দ ঠাকুর জনৈক শ্রীগ্তামানন্ন-শিল্যান্শিষ্া বৈষ্ণব সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। উক্ত জগদানন্দ ঠাকুর হইতে বংশ-তাঁলিকা _- 


হি দানালিনরনা 
প্রেমানন্ন 


] 
নিত্যানন্দ 





| | ] | 
রঃ নীলকষ্ঠ মাখম ভ্ভ্াননদা! 
] 
] 1 ] গোপাল 
কচ অনুদ। বিপিন 
উ্রীমুত্ত বিজম্বন্কব্ অধিকানী। 
সাং শিয়ালী-_জেলা বদ্ধমান। 

১৬২৭ খুংসবে ভাঁরকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগরে রাজ! বিষুদদাস রাজত্ব 
কষেন। ইনি শ্রী-ঃশ্প্রদায়ী পরম বৈধব ছিলেন, সর্বধ| শ্রীশালগ্রামশিল! গলায় 
বাধিয়া রাখিতেন। তিনি তীর্ঘযাত্রা উ প্রলক্ষে মথুরাঁধামে গমন করিলে “গে।পীলাল 
মিশ্র” নামক এক অসহায় মাথুর ত্রাঙ্ষণ বালক তাহার আশ্রিত হইয়া যলামনগরে 
আগমন করেন। বৈষ্ণব রানার সঙ্গ-গুণে গোপীলালের হৃদয়ে বৈষ্ঃবন্ধথ পরিস্মুট 
হইয়া উঠে। রাজার মৃত্যুর পর গোগীলাল নিরাশয় হইন়া পড়িশেন। বঙ্গীয় 


৪৩ 


৩৬৮ বৈষঃহ-বিবৃত্তি। 





ব্রাহ্মণ সমাজে কৌনিগ্ঠের কঠিন বন্ধন বশত: গোগীলালের প্রবেশ ছুর্ঘঠ হইয়া 
উঠিল। তখন পাত্রজে দ্বেশে প্রীত্যাগমনও ছঃসাধ্য । সুতরাং বাধ্য হইয়া 
বৈষণবতার প্রবল আকর্ষণে ভিনি জেলা হুগলী-_ধনিয়াখালি থানার অধীন 
দেবীপুর গ্রামে ব্রহ্ষ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গদাধর মহাস্তের কন্যাকে বিবাঁহ করিয়া তথায় 
অনস্থি্তি করেন। এই গোগীলাল মিশ্র ঠাকুর হইতে উক্ত বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী 
অধন্তন ঘাদশ পুরুষ । বিজয়ের পিতা অক্ষয় চন্দ্র শশুরের বর্ধমানের বাজ-গ্রদত্ত 
ভূ-সম্পত্তি গ্রাণ্ড হই়া উক্ত শিল়ালী গ্রামে শগুরালয়ে বাস করেন। ৰংশ- 
স্কালিকা ৩৩৯ এর পায় দেওয়া গেল। 


ংশ-তালিক]। ৩৩৯, 





ষাহম্পত্য গোজীয় 
গোলীলাল দিনার । 


নি 


] ] 
জনার্দন জগয়াথ (ইহাঁয় বংশধরগণ গঞ্ায়াহ- 


] পুরে বাস কল্িতেছেন।) 
মা 
বা 


[ | 
নায়ার়ণ বা 
রামকৃহঃ 
টা 


| 1 
রগ গরমানন (পেলায়াম ) 
রি 


] | | | | | 
হহুাথ, 102 জ্।সবিহারী, লীতারাম, অধৈত্ধ। ্ উদ্য। 


। ] ] ] ] 
দীননাথ, হরিদাস, টা নট নিবারণ। 


গোবর্ধন 171 
রা ধনকৃষণ 


অমঙগযোহন। 


৩৪০ বৈষ্ণববিবৃতি । 


শাশাশীশাাাশীশীশীশীশিশিশাশাশীাশাশাশাশাশিীশা শী ীশাশীীশাটিশাশিিশিশিপাশাাসাাাশিিশাশীাীশিশীশীশি 


ভ্ীস্বু্ত লন্দলাল অসন্বথিক্াল্লী-ক্টীশুন-িস্পাব্রদ । 
সাং শ্/মপুর। খানা আরামৰাগ, জেলা ভুগলী। 

ভরবাজ-গোত্রীয় ভী-সম্প্রদ।রী সিদ্ধ রপিকদাসের অধস্তন অষ্টম পুরুষ । (১) 
রসিকদায, (২) রসমর, (৩) নরহরি, (8) রাজকৃষণ, (৫) বড় কৃষ্ণদাস, (৬) 
প্রেমদাস, (৭) নীলমণি, ৮) নন্দলাল। 

শ্রীযুক্ত শুগ?নিহাল্লী অধিক্কান্মী। 
শ্রীমান্‌ সাধন চন্ত্র ও সত্যচরণ অধিকারী । 
সাং সিংটী-জঙ্গলপাড়া, থানা উলুবেড়িয়া, হাওড়া) 

নবাব জালিবন্ধা খার রাজত্বকালে ১৭৩৫--৪* খৃংঅন্দে বগীর্দের (মার'ঠ1 
সৈস্তগণের) অভ্যাচারে বাঁজলারু বহছজনপদ ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল । এই সময়ে 
দোগাছিয়ার রাজার বাড়ীও বগীদের কতৃক লুগ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অগ্ভাপি 
রাজৰাড়ীর গড় ও ধ্বংসাবশেষ বিদ্তমান আছে । এই রাজার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধা- 
মদনমোহন বিগ্রহ, শ্রীদামোদর শিলা, শীঠামস্থন্দর, শ্রগিরিধারী, শ্রীবন্নবনচন্র জীউ 
এরভুদ্ি দেবসেব।র ভার উত্তর-পশ্চিম প্রদ্েশীয়, এক বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণের উপর স্তস্ত 
ডিল। নাম“ চতুতুজ ঠাকুর ৮-_সম্ভবতঃ মৈথিণি ব্রাহ্মণ হইবেন। তাহার গ্রকটা 
কন্তা ছিবেন। শাগিল্যগোত্র-বন্দ্য-ৰংশীয় স্থরেশ্বর শর্ম।র সহিত চতুভূ জের কণার 
বিবাহ হয়। চতৃভু'জ জামাতাকে বৈষ্ণব ধর্থরে দীপ্ত করেন। কাজেই শুরেশ্বর 
কুণীন ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া অবস্থিতি করেন। চতুতুজের লোকাস্তরের 
পর হুরেশ্বর উক্ত পৃজারীর পদে অভি যক্ত হন। স্ুরেশ্বরের পুত্র গৌরমোহনের 
অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়েই বগীর অত্যাচারে বাঁজবাড়ী ধ্বংস 
হওয়ায় গৌরমোহন শ্রীৰিগ্রহাদি লইয়া সিংটা-জঙ্গলপাড়া গ্রাঙ্গে জাসিয়া বাস 
করেন। তিনি রাটীয় ব্রা্গণ-সমাঙ্জে আর প্রবেশ করিতে অভিলাষী ন! হইয়া 
বাণিদাওয়ানগঞ্জ গ্রামে গৌড় বৈদিক-বৈষঃষ বংশীয় লগ্মীকাত্ত ব্রজবাসীর ফন্তাবে 
বিবাহ করেন। গৌরমোছুনের বংশলতা । বথা-- 


₹শ-তালিকা। ৩৪১ 











টি 
চতুভুজি লাকুবু। 
সুরেশ্বর বন্দ্য (জামাতা) শাণ্ডিল্য গোতীয়। 
গৌরমোহুন 
। 
৯ | 
গোগীলাল গোবদ্ধন 
প্র | 
] 
গীতার স্থরূপদাদ 
। 
7 হরিদাস 
ব্ধনাথ মুকুন্দ শশীত্ষণ 
[ । রর মতিলাল 
সাধন কুঞ্জবিহায়ী | | 
সত্য মন্সধ 
প্রীমুক্ত রাখাল চত্দ্ াকুজী। 


সাংগজা-থাঁনা উলুবেডিয়া, হাওড়া । 

অতি প্রাচীন বৈষ্চব বংশ। খৃষটী় পঞ্চ শতাব্দীর মধাতাঁগে সধবা চারধ্য 
লপদারী * ্রীনু্দরানদ ঠাকুর” নামক এক অন হয় সাধু খই স্থানে আসি 
অবস্থান করেন। তিনি ভ্রীধালগৌপালের উপাঁ্ক ছিলেন। অগ্তাপি এই শ্রীবাল 
গোপালই ইহাদের ফুলদেব্তা। সাঁধুবছু লৌকের অনুরে!ধে 'যামভজবাস' নামক 
এক রামাৎ বৈষণবের ক্ষাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন। সুন্নয়ানন্দ ঠাকুরের 
অধন্তন ৬ পুরুষে পর ৭ম * দ্ধপচরণ ঠাকুর ” সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধারণের নিকট 
বিশেষ সমীদৃত হন। তৎগরে ৮ নীতানাথ ৯ জগন্নাথ ১০ হদনদাস ১১ রামচণ 


৩৪২ বৈঞ্ববিবৃতি। 





১২ মা 
| | 
১৩ ক্ষেত্রমোখন মুকুন 
১৪ রাখাল .. হরিপ্রস 
১৫ গা 
শ্ীমুক্ত পুর্পটীচলপল অসিক্ান্লী। 


গ্রাম__শঙ্করপুর-_বর্দমান। 
হাঃ সাং কামতল1-- হাওড়া । 
থু; ১৬শ শতাব্দীর প্রারন্তে শঙ্করপুরে “ রামশরণ মিশ্র” নামফ পশ্চিম দেশীয় 
এক শ্রী-সম্পরন্ায়ী বৈষ্ণব কৌন ধনীর গৃহে চাকুরী বৃদ্ধি অবলম্বন পূর্বক স্ত্রী 
বাস করেন। তিনি একমান্র পুর শিউ গ্রলাঁদকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে 
শিৰ প্রসাদ অনন্যে। পাকি ইয়। এক ত্রন্মম্্রনায়ী বৈষুবের কম্ভাকে বিবাহ করেন। 
ূজ্টা বাবু এই শিবপ্রসাদের অধস্তন ৯ম পুরুষ। বথা-_১ রামগ্রসাদ ২ হরিহয় 
৩ সুকুনদ ৪ ৰলাঁই ৫ কাঁনাই ৬ ভোতারাম ৭ জয়কষ্জ ৮ ভোলানাথ কবিরাজ (ইনি 
শ্রীনামপুরে শগুরালয়ে আসিয়! বাস করেন) ন ধূর্জাটা । 


উরীম্বুক্ত মুক্সাল্সিমাহন দেব গোক্াহমী। 
মাং মহান্মদপুর,_ভগবানপুর, মেদ্িনীপুর--জেল|। 
অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। ইহাদের বীজপুরুষ দাক্ষিণাত্য পরদেশী মধবা- 
চা্ধয-স্প্রদায়ী বৈষঃব মহাত্ম।। ইহার পরবর্তী ৮ পুরুষের বিশেষ পরিচর পাওয়া 
যায় না। শ্রীকুষ্ণগ্রসাদদের গোস্বামী হইতেই বংশধাঁরা বিবৃত হইতেছে । কালি” 
মোহনপুর ৬গোবিনাজীউর ঠাকুর বাড়ীই উক্ত মুরারিমোহনের শত্ুয বাড়ী। 


হশ*তালিকা। ৩৪৩ 








আাতৃলালয়_ভগবানপুর_্রীত্রঠহরিঠাকুরের পটি এবং পিসাবাড়ী_গ্রীপাট 
মোহাড়--্রীপ্রীমদন মোহন জীউ ঠাকুর ৰাড়ী। বংশধারা _- 


৯।- ব্রন্দসম্প্রদীস্্রী বে । 


ঙ ফু চি ৪ গা 


] 
৯ জানাং 


] | 
৮ বেচারা 
লোকনাথ এ 


| | | 
নার কানাই বলরাম ভীম 


] । 
রাধাচরণ কার্তিক 


| ধ 


ক্ষেএ্রমোহন ] ] ] 
! শিবু দীনবন্ধু শীতারাম 
] 


আজান রঃ শ ি, গোঁ | ৰ সুব্ম গালি 
নখ পুচ বাণী মধু দাযোদর 
দীন 7 
জ্যোতি দেবেশ সুরেন 
ভু ্বুত্ত* শীলম্মণি দেব গোত্সীমী। 


ভীম সত তাল্লিণী চল্পণ দেব লোন্দরীসদী।. 
জীপাট কিশোরপুর-জেলা মেদিনীপুর । 
হিজ কাঁপিদ্দী ঠাফুরই এই বংশের বীজ পুরুষ। ইনি ভ্রীমৎ রসিকানগ। 


৩৪৪ বৈষ্ব-বিবৃতি। 


দেবের শিষ্য । যথা “ রসিক মঙ্গলে »-_ 
| * রসিকের শিষ্য কাঁলিন্দী দ্বিজবর । 
রসিকের চরণ ধা্তার নিজঘর ॥” 

১৬৪০--৪৫ খু'অন্ধের মধ্যে কালিন্দী ঠাকুর শ্রীমদ্‌ রসিকের চরণে আস্ম- 
বিক্রশ্ন করেন। ইনি পরম সিদ্ধ পুরুষ-ছিলেন। ইহার শিষ্যশাখা বহু বিস্তৃত । 
ছুগনী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ইহার বহু বংশশাখা বিদ্যমান আছে। ইহীর 
অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিতে গেলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হয়। ইনি শ্রীপাট 
কিশোরপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীন্রীশ্তামন্ুন্নর বিগ্রহের সেবা! প্রকাশ করেন। 
উক্ত জ্রীণীলমণি ও শ্রীতারিণীচরণ দেব শ্রীমৎ কাঁলিন্দী ঠাকুরের অধস্তন দ্বাদশ 
পুরুষ । ১ প্রেমটাদ ১১ দীনবন্ধু ১২ নীলমণি। 


উরীম্যুস্তন হল্রনান্াস্রপ দাঁস্ন অপ্থিক্ষান্ী। 
সাং ছোট উপুর কাখি মহফুমা, 
মেদিনীপুর । 
ইহণ্া বর্গসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব । বহু প্রাচীন বংশ, কায়স্থ, মাহিত্ত প্রভৃতি 
জাতি ইছাঁদের শিষ্ত। বীজপুরুষ রঘুনাথ 'দাস-_রামাৎ-স্প্রনায়ী বৈষ্ণব, ছিলেন। 
ইহার বংশধর পৰে শ্রীবংশীবদনানন্দের শাখার অস্ততুক্ত হন। উক্ত হরনারায়ণ 
বাবু রঘুনাথ হইতে অধস্তন ১ম, পুরুষ। 


জীম্মুত্ত শীল মোহাভ্ত। 
সাং হারদী, চুয়াভাঙ্গা__নদীয়!। 
| অযোধ্যা গ্রদেশ হুইতে * সাধু জঙ্গলানন্ন ” প্রথমে নবন্ধীপে আগমন করেন। 
ইনি নিমাৎ-স্প্রদারী বৈষ্ণব ছিলেন। পরে হরদা গ্রামে জনৈক ব্রন্দ-সম্প্রদায়ী 
বৈষ্ণবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া! সংসারী হন। নীলকণ্ঠ বাঁবুর পিতার নাম অটল 
বিহারী মোহস্ত। - ইহাদের বাড়ীতে শ্রীরাঁধাবল্লত জীউর মেবা প্রকাশ আছে। 


ংশ-তালিক। ৩৪৫ 





কর্মকার, মাহিস্ঠ, সুবর্ণবণিক লাহা, যোগী, জাতীয় বহু শিষ্য আছেন। সাধু জঙ্গল” 
নন্দ হইতে নীলকণ্ঠ অধস্তন ৮ম, পুরুষ। 


মুক্ত প্যার্রিমৌহন দীতন, ৪.8 ৪5 
রামমোহন- ত্রিপুরা । 

ইইার বংশের বীন্পুরুষ আত্মারাম দাস শৈব-সাঁধু ছিলেন। পরে বন্ধ" 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্বক বৈষ্ণৰ-কন্ঠা। বিবাহ কক্ষিয়া গৃহস্থ হন এবং 
শ্রীরাধামাধব জীউর দেবা প্রকাশ করেন। ধথা--১ আত্মারাম ২ বৃন্দাবন ৩ 
গৌরাষঙ্গদাস (১২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন) $ রূপরাম ৫ ধরশনারায়ণ ৬ প্যারিমোহন। 

জ্রীম্মুত্ত ্ম্ীক্ষাস্ত অধিক্ান্ী। 
সজাগড়-_শান্তিপুর_ন্দীয়। | 

শািল্য-গোত্রীয় কমলাকর গঙ্গোপাধ্যায় সন্্রীক বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয় করিয়! 
বৈষ্ণৰের গৃহেই পুত্র কন্তার বিবাহের আদান প্রান করেন। এজন্য তিনি রাট়ীয় 
কুলীন ব্রাঙ্মণ-সমাজের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হন। তদ্বধি পুরুষানক্রমে বৈদিক 
বৈষ্বের সহ্িতই আদান প্রদন হইতেছে। লক্ষমীবাঁবুর মাতামহ বংশও ৬ভজহরি 
গোস্বামীর বংশ। ইহীরা গ্রনিত্যানন্দ বংশীয় শ।খা, আদিবাস যশোহর গোপাল 
নগর। বর্তমান রাগাঘাট। তজহরি গোস্বামী শ্রীতাগবতে বিশেষ পাত্ডিত্য লাভ 
করিয়া! ৬প্রগ্ন কুমার ঠাকুরের নিকট * ভাগবতভূষণ ৮ উপাধি লাভ করেন। 
জঙ্গী বাবুর বংশ তালিকা ।__ 


৩৪৬ বৈষব-বিবৃতি। 





স্পাণ্ডঙ্ন গোত্রীস্ত 


কমলাকর (গে) 
ততৈত চক্র অধিকারী 
] 


টি 
91 


গদাধর 


না 
উ্ীসুক্ত' প্রারথাক্ান্ত গোত্দামী। 
শ্রীপাট রাডিতখ!ন1-_খাঁনাকুল, হুগনী । 

ইইাদের বীজ পুরুষ রামস্রূপ তেওয়ারী-_্ী-সম্পদায়ী আঁচারী বৈষ্ণব 
ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সন্ত্রীক চন্ত্রকোথায় আসিয়া বা করেন। পরে 
শরীমন্িত্যানন্দ গরু যখন খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রম? অভিরাঁম গোস্বামীর সহিত 
শ্াক্ষাৎ করিতে আসেন, দেই সময়ে রামস্ববূপ শ্রামগিত্যানন্দের কৃপা লাভ করেন 
এবং উদয়পুর গ্রামে বাস করেন। বাটীতে পূর্বপর শ্রুশা লগ্রামশিলা সেবা গ্রকাশ 
; আছেন ॥ ইহাদের বহুতর কায়স্থ, মাহিষয, তিলি, তন্তবায প্রভৃতি শিষ্য জাছেন। 
রাধাকান্ত গোম্বামী উক্ত রামস্বরূপ হইতে দশম পুরুষ। বথা--১ রামন্বরূপ 
২ গতি, ৩ গদাঁধর, ৪ শ্তামটাদ, ৫ শ্রীধর,। ৬ পাঁচকড়ি। ৭ যাদব, ৮ অধর, 

৯ গোষ্টবিহারী, ১* রাধাকান্ত। 

ভ্রীম্মুত্ত ভুন্বনমোহন অধ্িক্ান্রী। 
সাং বিরহী, রাথাঘাট--নদীয়। | 

ইহাদের বংশের আদি পুরুষ মধবাচারধ্য সম্পরদায়ী। শ্রীমন্মাধবেন্্র পুরীর 
শিষ্যান্শিষ্য গোবিন্দাচাধ্য. তিনি হিন্দুষ্থানী ছিলেন। বৈদিক বৈষ্ণবের গৃহে 


বংশ-ভালিকা। ৩৪৭, 


স্পস্ট 





বিবাহ করি! বাঙ্গলার অধিবাদী হন। তাহার পর হইত বর্তৃমান তুধনবাধু 
পর্য্যস্ত ঘাদশ পুরুষ। প্রথম ৭ পূরুষের নাম অজ্ঞাত। ৮ শ্রীম্াম, ৯ মুরারি 
১০ বৃন্দাবন, ১১ সনাতন, ১২ ভূবনমোহন। 

উক্ত জেলায়__রাজীবপুর পোষ্টের অধীন ঈশ্বরীপাহা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিন 
চক্র অধিকারী, শিমুরালি পো: অধীন মুতারগাছী গ্রামে শ্রীষুক্ত যুগল চক্র 
জধিকারী, মোল্পাৰেলিয়া পোঃ অধীন ব্রাঙ্গণবেড়িয় গ্রামে শ্রীবুক্ত মহেন্র চন্দ্র 
অধিকারী এবং নুবর্পপুর পো: অণীন নাটশাল গ্রাঙ্গে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী 
ভধিকারী এবং চুয়াডাঙ্গার " শ্রীম[ধবধাম ” স্থাপর়িতা রাধামাধৰ মৌহস্ত মোক্তায় 
মহাশয়ের বংশও এন্লে উল্লেখ যৌগ্য। 


ছুত্ীমুত্ত অতুল ক্রু অধিকানী। 
গ্রাম আলাটা__হগলী। 

ইইাদের আদি নিবাদ টাদুর গ্রামে। অতুল ৰাবুর পিতা, আলাটী গ্রাষে 
্বীয় মাতুলানর়ে আসির! বাস করেন। ইহায়া ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মধ্বাচারী 
বৈষব। শ্রীমদ অদ্বৈত প্রত শিষ্য-পাখা। খুষ্টায় ১৫শ, শতাবের গ্রারস্তে 
* কানু গৌসাই " নামে এক সিদ্ধ পুরুষই এই বংশের বীন্র পুরুষ। ঠাকুর কাম 
গৌপাই হইতে আপস্তন অতুল বাবু পর্যান্ত ১৮ পুরুষ । এই ঠাকুর “কান গৌধাই” 
ৰাগলী কি পশ্চিমদেশবানী ছিলেন তাহ জানিতে পারা যাঁর নাই। 


জীমুস্ত উপেন্র নাখ অধিকানী। 
সাং ভিহ্বাতপুর--হুগলী। 
গ্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। মূলে রামাৎ-মপ্প্রদায়ী জাত-বৈষণব। এক্ষণে 


গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত। ইহীরা দক্ষিণ-পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া এখানে 
বাম করেন। তবধি ইহারা ১০1১২ পুরুষ এখানে বাস করিডেছেন। 


৩৪৮ . বৈষ্ণব-বিবৃতি ৷ 





ভরঘাজ-গোত্রীয় 
শী সত ভোলানাথ মোহল্ত। 
গ্রাম রম্থলপুর--জেল! হুগলী । 
ইহারা মূলে নাগ।-সপ্প্রনাঁয়ী বৈষ্ণব । ইহারা রামাৎ গৃহস্থের ভান করি- 
লেও শ্রীরাধাকষ্ণের উপাসক ; ইহা শ্রীমন্‌ মাধবেন্তরপুরীর ভক্তি-ধন্ম প্রচারের পূর্ণ 
নিদর্শন। বাড়ীতে শশ্রীরাধামদনমোহন” বিগ্রহের সেবা প্রকাশ আছেন। নবাব 
আলিবদ্দী থার রাজত্বের কিছু পূর্বে এই রনুলপুর গ্রামে (পুর্বে এই গ্রামের নাম 
গোবিন্দপুর ছিল) এক ব্রাঙ্গণ রাজা রাজত্ব করিতেন, এই রাঁজ-সংসারে কর্দোপলক্ষে 
উহার পূর্বপুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আদিয়৷ এইখানে ঝ|স করেন। “'বড়পীর 
সাহেব” নামক এক মুসলমান ফকিরের অত্যাচারে রাঁজবংশ ধ্বংস হইলে গোবিন্দ- 
. পুর গ্রামের নাম 'রন্ুলপুর” হয়। রঙ্গলঙ্গুর গ্রামে ইহণারা অনুমান ১৬১৮ পুরুষ 
বাম করিতেছেন। 
্রীমান্্‌ বগল কিশোন্র অধিকান্সী। 
সাং ডিহিতুরন্ুট-জেলা হছুগলী। :.. 
ৃ ইহার বংশের আদি পুরুষ শ্রী-স্প্রদায়ী বৈষ্ণৰ ছিলেন। যাঁধাৰর অর্থাৎ 
-. ভ্রমণকারীর বেশে আগিয়া সপরিজন এই গ্রামে বাদ করেন। ১২1১৩ পুরুষ এই 
_ খানে বাম করিতেছেন। এক্ষণে ইহারা গৌড়ীয় বৈধব-সম্পরদায়ী। 
উরীন্ুস্ত গোপাল চন্দ্র মোহস্ত। 
সাং নিমভালী--আরামবাগ--হুগলী। 
গশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে খুঃ ১৭শ, শতাৰের শেষভাগে জটাধারী মোহ 
নামক এক রামাৎ সাধু স-পরিবারে দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিমভালী গ্রামে 
 জাসিয়া বাল করেন। তিনি এই স্থানে এক পাঃ স্থাপন করিয়া ভী্ীলীতারাম। 


ংশ-তালিকা । ৩৪৯ 
শ্রীহহুমানজী, শ্রীরাধারুষ্। ও শ্রীশ্রীধরশিলার সেবা প্রকাশ করেন। মোহস্ত 
ঠাকুরের ছইজন অতি নিকট আত্মীয়! (দুই ভগিনী) সঙ্গে ছিলেন। একজনের 
নাম শ্রীমতী খুলী, কনিষ্ঠার নাম শ্রীমতী সোন1]। এই সোনার ১টা বালিকা কন্তাও 
সঙ্গে ছিল। মোহস্ত ঠাকুরের কৃষ্ঃমোহুন তেওয়ারী নাঁমে একটা বাঁলক শিল্ ছিলেন, 
বার্ধক্যবশতঃ মহাস্ত ঠাকুর তাহার হস্টেই শ্রীবিগ্রহ-সেব|ভার ্তত্ত করেন । জটাধারী 
সাধুর একান্তিকী ভক্তি-নিষ্ঠার কারণ লোকে তাহাকে মোহান্তজী বলিয়া ডাকিতেন। 
মোহান্তের অপ্রকটের পর তাহার ছুই ভগিনী, মোহস্ত স্বরূপে শ্রীবিগ্রহ-সেবার 
তত্বাধধান করিতেন। এমন কি তাহারা নিজেও শ্রীধর শিলাদি অর্চন1 করিতেন। 
পরে শ্রীমতী দোনার কন্ার সছিত পুজারী কৃষ্ণমোহন তেওয়ারীর বিবাহ হয়। 
অনন্তর কৃষ্ণমোহনের একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণমোহনের মৃত্যু হয়। 
উক্ত পোনাদেবী এই শিশুকে লালন পালন করেন। শিশুর নাম মঙ্গল মোহস্ত। 
ইনি বালিদেওয়ানগঞ্জে এক গৌঁড়াপ্ু-বৈদিক বৈষণবের বাড়ীতে বিবাহ 'কযেন। 
বংশ-ধারা ) ৰথা” 


৩৫০ ফৈষব-বিবৃতি | 





জটা বানী মোহভ্ত। 





০ [ 
খুলি রাঃ (ভগ্গিনী ছয়) 
রা তেওয়ারী ( জামতা ) 


মঙ্গল 
] 
কমল 
| 
রা 


] ]. 
রাঃ হা 





এ | | 
ফণীল্লু সনাতন বনু কাঁলসোন! যুগলকৃষ্ণ 
ভীম চ্চিদানন্দ দেব অপ্থিকাল্লী। 
গ্রাম কুমরুল-_ জেল! হুগলি । 


এই বংশের মুল পুরুষ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় আচারী স্প্রদায়ী জনৈক 
আতিবৃদ্ধ সাধু। তাহার এক পুত্র শিল্ুরপে সঙ্গে ছিলেন। তিনি তীর্থ 
ভ্রমণৌপলক্ষে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
এখানে দেহ রক্ষা করেন। ইনি সাধারণের নিকট “ বুড়োঠ|কুর ” নামে পরিচিত 
এবং অন্যাবি দেবতার স্যার পৃজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার পুত্র কুমরুল 
গ্রামবাঁনী জনৈক গৌড়াস্ত গৃহী বৈষ্ণবের কন্তা বিবাহ করিয়৷ এই গ্রামেই অবস্থান 
কত্বেন। পূর্বোক্ত নচ্চিদাননা বাবু, " বুড়ো ঠাকুর ” হইতে অধস্তন অয়োদশ 
 পুরুষ। 


বংশ-তালিকা। ৩৫১. 





ভ্ীমঞুন্থ্দন অধিকান্লী তত্ত্রবাচস্পন্তি। 
(গ্রস্থকার ) 
গ্রাম পশ্িমপাড়া, থানা আর|মবাগ--জেল| হুগলী । 
(শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট ) 


এই অধম গ্রস্থক।র উক্ত গ্রামে শ্রীমদ্‌ রাখ।লানন্দ ঠাকুর নাঁমক দিদ্ধ পুরুষের 
ধাশ জনগ্রহণ করেন। আঙ্গিরস-গোত্রীয় শ্রীরা্থব হুবে (দ্বিবেদী) নামক 
পশ্চিমোন্তর দেশবাসী জনৈক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব পরিবারে নীলাচলে যাইবার পথে 
শ্রীপাট গোগীবন্লভপুরে শ্রীরপিকানন্দ প্রভুর অসামান্ত ভক্তি-গ্রতিভার পরিচয় 
পাইয়। তাহার কৃপাসঙ্গ করেন। ঠাঁকুর রাঘবাঁচার্যা, শ্রী-সম্প্রদায়ের মূলশাখা আচারী- 
সম্প্রধীরভুত্ত ছিলেন বণিয়! সাধারণত: তিনি “ বাঘবাচারিয়া * ৰা ছুবে ঠাকুর 
নামেই অভিহিত ছিলেন। আচাধ্য হইতেই ব্বাচারী উপাধির স্ষ্টি। ঠাকুর 
রাঁঘবাচারধ্য শ্রীরসিকানন্দ গতুর কপ! লাভ করিয়া তাহার চরণে আত্ম-বিক্র় 
করেন। অতপর তাহার আর শ্রীনীল]চল গমন কর! হইল ন|। শ্রীগুরু- 
কুপাবলে রখানেই তাহার সে অভিলাম পূর্ণ হওয়ায় চর়িত্৫থতা লান্ত করেন। 
* রূসিক মঙ্গল? গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে__ 
“ রূঘিকের শিল্য ' ছুবে * ছ্বিজ ভাগ্যবাঁন। 
রসিকেন্দ্রচন্ত্র বিনা ন| জানয়ে আন |” পঃ বিঃ ১৪ লহরী। 
ঠ|কুর বাঘবচারধ্য অতঃপর শ্রীগুরুদত্ত “শ্রারাখালানন্দ ঠাকুর” নাম প্রাণ 
হইয়৷ কিছুকাল প্রীপাট গোগীবল্লভপুরে স-পরিবারে অবস্থান করেন। তাহার 
পরিজনের মধ্যে একটা শিশু পুত্র ও পত্বী। শ্রীগুরুদেৰের আদেশে এবং নিজের 
ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর শ্রীমহাপ্রতৃর জনস্থান শ্রীধাম নবন্ধীপে বাঁ করিবার মনস্থ করিয়! 
গুভ যাত্রা করেন। চন্ত্রকে ণাগ্রামে আচ।রী সম্প্রদায়ের যে মঠ আছে, তথায় ঠাকুরের 
গরিচিত জনৈক আচারী সাধু অবস্থান করিতেন-ঠাকুর তাহার সঙ্গ পাইয়া পরমা- 
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ননো কিছুদিন তাহার আশ্রমে বাদ করেন। প্রায়ই তত্ব-দিদ্ধাত্ত লইয়া ঠাকুরের 
সহিত সাঁধুর বাদ-বিতর্ক হইত । এজন্য ঠাকুর আর তথায় অবস্থান ন| করিয়া 
পুনরায় শ্রীধামের দিকে শুভঘাত্রা] করেন। ঘটনাচক্রে তিনি উপরোক্ত আলাটা 
পশ্চিমপাড়া গ্রথমে আদিয়া পত্রীর অঙ্গুম্থতা নিবন্ধন উক্ত গ্রামবাসী পরুম ভক্ত 
মথুর় মিন্দা নামক এক বর্দিধু মাহিষ্য গৃহস্থের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই 
খানেই তাহার গড়্ী-বিয়োগ ঘটিলে, অনতিদূরবর্তী গোবর্ধন চক্‌ নামক পল্লিস্থিত 
্ষ্দাপ মোহস্ত নামক এক বৈষ্ণবের আশ্রয়ে শিশুটাকে রাখিয়া “কানানদীর” 
তীরবর্তী পশ্চিমপাড়া ও চকু গোবর্ধন গ্রামের মিলন স্থানে একটা কুটীর বাঁধিয়! 
ঠাঁকুর রাখালানন্দ শেষ জীবন 'ভজন-সাধনে অতিবাহিত করেন। তাহার এই 
আঁশ্রমটা বিবিধ তরুলতা সমাকীর্ণ ধধি-আশ্রমের মত ছিল; যদিও বন্তার প্রকোপে 
এক্ষণে পাকা-সমাধিমঞ্চ ব্যতীত কোন চিহ্ন মাত্র নাই, তথাপি অগ্থাবধি 
উহ! « বৈষ্ণব-গৌসাইর বাগান” নীমে গ্রসিদ্ধ। এই শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের 
পাটে প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তাহার তিরে|ভাব মহোৎসব হইয়া 
থাকে । শ্রগ্ামানন প্রতুর অপ্রকটের পর শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সহিত ঠাকুরের 
মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীঠাকুর রাখালানন্? গুরুদেবের প্রচুর কৃপাশক্তি 
লাত করিয়াছিলেন। এই গিদ্ধ পুরুষের অলৌকিক প্রভাবের অনেক জনশ্রুতি 
আছে। ল্গান করিতে গিয়। ঠাকুরের জপ-আহিকে অনেক সময় ব্যয়িত হইত, 
সে সময়ে গানের ঘাটে শ্্রীলোকেরা ক্লান করিতে ন1 পারায় বড় বিরক্ত হইত। 
ঠাকুর তাহ] বুঝিতে পারিয়া পাটের অনতিদুরে খোস্ত। (মৃত্তিকা খননের ক্ষুদ্র 
বঙ্জ বিশেষ ) দিয়! তিন দ্দিনের মধ্যে একটা নাকিক্ুদ্ব পুক্ষরিণী খনন করেন। এক 
শাক্ত বরাদ্দণ হৃষট-বুদ্ধি যুক্ত ঠাকুরকে সেবার জন্ত ছাগনাংস দিয়|ছিলেন, কিন্ত 
ঠাকুরের অমানুষী ভক্তি সিদ্ধিতে তাহা চাপ! ফুলে পরিণত হইয্লাছিল। তিনি কদম- 
গাছে আম ফলাইয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত কোন বৃক্ষ ফলবাঁন হইতে বিলম্ব হইলে 
লোকে ঠাকুরের সমাধির কাছে মানত করিয়া থাকে। মানত (অনুসারে ফলও 
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ফলে। প্রবাদ আছে ঠাঁকুর নিজের সমাধির জন্য নিজেই গর্ভ খনন করিয়া- 
ছিলেন। ঘথাকালে ভীহছাকে মযাহিত কর! হইয়াছে; কিন্তু সমাধির ৩ দিন 
পরে তাহার সহিত দুর দেশে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখ! হইয়াছে, ঠাকুর 
তাহাদিগকে বলিয়াছেন-_« আমি শ্রীবুন্দাবন ষাঁইতেছি।” তাহারা দেশে আসমা 
আঁণিলেন, তিনি ৩ দিন পূর্বে দেহ রক্ষা! করিয়াছেন। অথচ সমাধি স্থানের কোন 
ব্তায় ঘটে নাই। শ্রীঠাকুর প্রতিদিন যে * প্রীশ্রীধর শিলা ” অর্চনা] করিতেন, 
তীয় বংশদরগণ তাহা প্তাপি পুজা করিয়া আপিতেছেন। ১৬৪*--৪৫ খুঃ 
অবে শ্রীঠাকুর রাখাল|নন্দ শ্রীরঘিকানন্দ দেবের কৃপালাভ করেন। পূর্বোক্ত 
কুষ্ছদাস মহান্তের একটা কন্া। ছিল। হথাকালে ঠাকুরের পুত্র শ্রীরাধামোহন 
দেবের সহিত তাহার বিবাহ হয়। উক্ত কৃষ্ণদানের সঠিক পরিচয় পাওয়! যাক 
নাই। শুন] যায়, মোঙালুক গ্রামে শ্রী মভিরামগোপালের যে শাখা-গোস্ব!মী বংশ 
আছে-_রুষ্খদাদ সেই বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই জন্ত এক সময়ে উক্ত 
গোস্বামী বংশের এক ব্যক্তি পূর্বোক্ত * বৈষণৰ গোসাঞ্জের বাগানের ” অংশ 
দ্রখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । উত্তর * বৈষ্ণব বাগান ” মায় পুক্ষরিণী বাগাৎ 
ইত্যাদভে ৮/ জাট বিঘা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি জমিদার মহা শয়গণ 
সমাধি স্থানের কিরদংশ বাদে সমস্ত জমি-বাগানাদি বাজেয়াপ্ড করিয়া লইয়া ঠাকুরের 
বংশধরগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীঠাকুরের বংশ-তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
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আঙ্গিরস-গোরত্রীয় শ্রী-আচারী সম্প্রধায়ী 
জ্রীল্লাহবাচাত্্য দোতে ( দ্বিবেদী) 
(শ্রগুরুদত্ত ন!ম-ঠাকুর শ্রীরাখাঁলননন ) 
] 


রাখাবোছন ( খু: ১৬০* অন্দে আীবিত ছিধেন) 
ছি 
গোকুলানন্দ ৪0 
] 
বনমালী | ] 
জয়হরি কৃষ্ণহৰি (ইনি মেদিনীপুর জেলায় 
বাদ করেন)। 
| | ] 
গৌরহয়ি মাধব গোপীবন্ধত 


হরিবন্পভ (হৰিমোহন ) 
1 


| 
বরগ্রমোহন ্তামনমার 
| 


গোলোঁক 





| 
গোিন্দ পুরচন্র (ইনি গঞ্গ|তীরবর্তা বালী-উত্তর 
1০ 22০০-৯-৯- পাড়ায় বাম করেন।) 
| | হরিদান 

রা | গোপাল 
রঃ 1 টি 
বধুপদ ] | ] 
| হম নন আবরেন্্রমোহন  তুলসীপদ 
(শিশু) (তত্বাচস্পতি ) (ৰিষ্ঞ/বিনোদ ) 


] 
( ভীবাঁধম গ্রন্থকার ) না 
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গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধি ভয়ে কয়েকটা দিগবদর্শন মাত্র করা হইলা। প্রত্যেক 
জেলার অন্বেষণ করিলে এইরূপ শত শত প্রাচীন বংশীয় বৈদিক বৈষণৰের বীজপুরুনষ- 
যে ্বিজতিবর্ণ, তাহা অত্রান্ত রূপে প্রতীরমান হুইবে। জাবার এইরূপ অনেক 
বৈষণব-বংশ ব্রান্ধণ সমাজের সহি্ভও থে ধীরে দীরে গিশিয় গিয়াছেন ও যাইতে" 
ছেন, অন্বেষণ করিলে সেরপ দৃষ্টান্তেরও অভাব হইবে না। আনরা আরও কতিপয় 
গ্রিদ্ধ খুব বংশের বিভ্ৃত বিবরণ না দিয়া সংক্ষেপে তাহাদের নামমাত্র উল্লেধ 
করিয়া এই অপায়ের পরিপমান্তি করিতেছি। ভুগপি-_হিক়্াঙগুর গাম নিবাসী, 
যুক্ত প/চকড়ি অধিকারী, চিলেডাঙগা-নিখাসী শ্রীযুক্ত হদ্দান পাখা ( উতৎ্কল 
দেশীয় ব্রাহ্মণ), সিংটী-জঙ্গলপ।ড়া। (হাবড়া ) জীুক্ত দেবের নাথ অধিকারী? 
(বাটীতে শ্রীশালগ্রামশিলা। সেবা প্রকাশ আছে ), ধাপধাড়া (হুগলী ) নিবাসী 
: শ্রীযুক্ত নফর চন্্র দেব অ'ধকারী (ইহাদের বছ মাহি, (পি, গোপ, করণ প্রভৃতি 
জাতীয় শিব্য আছেন), আমতার ( হাবড়া) শ্রীযুক্ত হদয় চন্দ্র দাস, ছগলী জেলা 
বলরাম বাটার (সিঘুর থানা) শ্রীযুক্ত নন্দগাল অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিদাঁস 
অধিকারী, &ঁ চক্গেধিন্দ নিবাসী শ্রীমুক্ত গৌডাধারী দস, দক্ষিণ-বারাদত নিবাসী 
(২ পরগণা ) গ্রীনুক্ত নগেন্জ নাথ অধিকারী, ২৪ পরগণা_ডেবিয়া নিবাসী, 
প্রযুক্ত রাজকৃষ্জ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাধাৰান্ত কাব্য-ঝাকরণ তীর্থ, (ধান্ 
কুড়িয়া হাই স্কুণের পণ্ডিত ) ২৪ পরগণা--তেতুলিরা--কুলিয়! নিবানী ডাঃ শ্রীযুক্ত 
 কালীচরণ অধিকারী | বর্ধমান_আমাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ অধিক|রী, 
বর্দমান__ভাঁতশাল| নিবাসী পেন্পেন্‌ গ্রাপ্ত পুপিম ইনস্পেক্টর ৬অধর চক্র দাসের 
পুত্র ্রীযুক্ত ভোলানাগ দাস জগ! এঁ-ছোট-বৈনান নিবাসী শ্রধুক্ত ডাঃ হরিপদ 
মোহস্ত, বর্ধমান__কাঁপনার শ্ীগোপাপ দাস মোহস্ত, বীরভূষ-_লাহা নিবাসী! 
শ্রীযুক্ত বীরপিংহ দাদ, এ কযথা-_নিবাসী শ্রীবুক্ত বালক নাথ দাস, কলিকাতা! 
নেবুতলা শ্রীযুক্ত সারদা প্রদাদ ঠাকুর, নদীয়-রাণাঘাট নিবালী দ্বজাতি-বৎলল . 
ও বৈষ্ণব-সন্মিলনীর গ্রতিষ্ঠাত! জু রাখাকান্ত গোম্থামী, কাকনাড়ার রীযুক্ত.. 


১৫৬ বৈষব-বিসৃতি। 
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্ীনারারণ দাস, মুর্শিদাবাদ কীদির স্রীযুক্ত দর্াচরণ দাস (মোক্তার), নদীয়া- 
গোড়ীহ শ্রীযুক্ত শ্রিয়নাখ কবিরাজ, বাওয়াপি__নিবাদী শ্রীযুক্ত কষ্ণগোপাল 
অধিকারী, যশোঁছর ভাগার ঘর--নিবাসী বিশিষ্ট সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত পুয়ী- 
কাক্ষ ব্রতরত্ব, ইনি * সাত্বত-পদ্থতি ” (বৈষ্ণব দশকর্্ম পদ্ধতি, “ শ্ীএকাদশী 
তব” গ্রতৃতি পুস্তকের প্রণেতা ), এ গোপালনগর-নিধাসী শ্রীযুক্ত কৈলাশ চক্র 
মোহন, কলিকাতা গড়পার-্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র অধিকারী, বেহালা-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
মহেন্দ্র নাথ অধিকারী, জেলা হাবড়া৷ আমতা-গৌরীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস 
ওক্রীমান্‌পার্বতিচরণ অধিকারী, ডিহিডুরদাট্‌ নিবাসী শ্ীুক্ত হরিদাস অধিকারী, 
হাবড়ী__বাঁগনান-__বান্থুদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গ্যারিমোহন গোস্বামী (ইহাদের 
সহআধিক নবশীখাদি সঙ্জাতি শিশ্ত আছেন ), বাকুড়া, আকুই: দান্দাড়া-_ 
নিবাণী শ্রীঘুক্ত নন্দলাঁল অধিকারী, রী বিঞুপুর-_রঘুনাথসায়র নিবাসী ভাঃ 
নীলমাধৰ দা-_বীকুড়ার শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ দাঁদ প্রভৃতি শত শত গৌড়াগ্চ বৈদিক 
বৈষবের বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আশা করি, গৌড়স্ত-বৈদিক-বৈষণব মাত্রেই 
স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়। এই জীবাধম গ্রস্থকারকে উৎলাহিত 
করিবেন, ইহাই সান্থনয় অনুরোধ । 


শ$0ঠ 


উনবিংশ উল্লাম। 


আপা ও 0 পপি 
সেন্সাস্ল্িপোর্টেল্স সমালোচলা। 

১৮৭২ খু: অবের ভারতীয় জনসংখ্ার বিবরণীতে (0580৪ ৩০০1) 
হি্দুজাতির গুপ, কর্ম ও সমমনানুগারে থে বিভাগ হয়, তাহাতে বৈধ মান্রকেই, 
অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গৌড়ীগ্-বৈদিক-বৈষ্ণব এবং লংযোগী, আউল, বাউল, 
দরবেশ, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি যে কোন শ্রেণীর_-আপনাঁকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় 
গ্রদ্দান করিয়াছেন, এমন কি “ বৈষ্বী ” বলিয়া পরিচয়কারিণী গণিকাগণকেও 
বৈষ্ণব বর্ণের অন্ততুক্ত করিয়া মাধ্যমিক বর্ণ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। 
মাধামিকবর্ণ_যাহারা অপেক্ষীকৃত কম-সন্মানিত-কিন্তু সমাঁজে হেয় নহেন। 
মহামতি হান্টার সাহেব (3:8050165 13156098) বৈষবকে ৬ ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন-_*(ক) দংযোগী, (খ) বৈরাগী, (গ) সীছেবী, (ঘ) দরবেশ, (ও) সাই, 
(8) বাউল। 

আমাদের আলোচ্য গৌড়াগ্ঘবৈদিক বৈষ্ণবগণ ইছার কোন্‌ বিভাগের 
অন্তর্গত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল না। বরং গোঁড়ীয় বৈষ্ুব-সম|জের বিরুদ্ধ 
মতাবলক্বী তান্ত্রিক-বীরাচারী বৈষ্ণবের পরিচয়ঈ উহাতে পরিস্ফুট | ইছাতে অনুমিত 
হয়, আমাদের আলোচ্য ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন গোঁড়াপ্য-বৈষ্ৰ জাতির অধিকাংশই 
্াঙ্মণর সহিত একত্র গণিত হইয়াছেন । অতঃপর মহাত্মা রিজলী (111, . নন. 
[31516) 1.0.5.) মহোদয় বু অনুশীলন ও গবেষণ। করিয়। বঙ্গীয় হিন্দু জাতি. 
সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিস্তাছেন (111995 ৪7 ০95093 ০1 77621) তাহাতে 
হিন্দু জাতিকে পঞ্চদশ ভাগে [বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈষ্ণব জাতিকে পঞ্চম 
ভাগের ন্ততৃ্ত করিয়াছেন। কোঁন কোন জেলায় বৈষণৰকে জলাচরণীয় জাতি 
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৩৫৮ বৈষুব-বিবৃতি। 





রূপে িদ্দেশ করিকাছেন, আবার কোন কোন জেলায় জল-অনাচরণীয় জাতির 
অন্তরনিবিষ্ট করিরছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর বৈষুবের আচার-ব্যবহার লক্ষা করিয়াই প্ররূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। উপমন্প্রদায়ী বৈষ্বদিগের সংখ্যাপিক্য বশত; সাধারণতঃ তাহাদের 
আচার-ব্যবহ!র ও সামাজিক মর্যাদা দর্শন করিয়াই বৈষ্ঃৰ সম্থন্ধে ্ররূপ জবণা 
মন্তব্য এরকাঁশ করিয়াছেন। 

মিঃ হাণ্টারের বণিত ” সংযোগী ” সম্প্রদায় বৈষ্ণব নহেন। উহা যুগী বা 
যোগী জাতির একটা সম্প্রানায়-বিশেষ | অগচ ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়াই 
সংঘোগীকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অস্ততুক্ত করা হুইরাছে। ইহা কতদূর ন্তায়-সঙ্গত 
তাহা নুধীজনেরই বিবেচ্য । বঙ্গদেশে সংষোগী বলিয়া ত, কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 
দেখিতে পাওয়া যায় ন!। শ্রীযুক্ত পদ্মচন্ত্র নাথ কর্তৃক প্রক।শিত “বল্লাল-চঙ্গিতের' 
বাঙলা অন্থবাদে ও মন্তব্যে যোগী-সন্দ্ধে উল্লিখিত হইয়াছে_-" যে।গীগণ সকলেই 
রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন। তাহাদের শ্রনী বিভাগ লিখিত হইতেছে । কণফট্‌, 
অওধড়, মচ্ছন্্, শারগী, হার, কানিপা, ডুীহার, অঘোরপন্থী, ত্যাগী ও 
ভর্ভৃহরি যোগ্গীজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্তমান আছেন। সংযোগী_ 
ই্ছাদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপালঃ ডেরাছুন, বহর, উড] ও বঙ্গদেশ 
ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের ফোগীরা * * * গুরুরন্যায় সর্বস্থানে পৃজনীয় 
হইয়া আঁদিতেছেন। কেবল বঙ্গদেণীয় যোগীধা বল্লালের অন্তায় শাসনে অগত্যা 
বন্তচতরাদি ত্যাগ করিয়া আচার-ব্যবহারে নীচজ।তির স্য।য় হইয়া গিয়ছিলেন। 
ইত্যাদি ( সম্বন্ধ-নির্য়-ধৃত )। 

অতএব * সংযোগী ” যে বৈষ্ণবের কোন শাখা-সম্প্রদায়ও নহে, তাহা 
এভন্বার] স্পষ্ট গ্রমাণিত হইতেছে। 

পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের দাবা বর্তমান সমরেই যে ভারতীয় হিসুজাতির এইরূপ 
শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তাহ! নহে। বর্তমান নময়ের ২৫০* বৎমর পূর্বে মহারাদ 


গ্রাচীন কালের জাতি-বিভাগ। ৩৫৯ 











চনদপপ্তের রাজত্বষালে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিশ, ভারতের লোক সমূহকে ৭ ভাগে 
ভক্ত করিয়। গ্াহার ভারত-বৃত্বাস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষথা-- 
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অর্থাৎ (১) দার্শনিক, (২) মন্ত্রী, (৩) যোদ্ধা, (8) পর্যবেক্ষক, (৫) 
কৃষিদীবী, (৬) শিল্পী ও (৭) গোমেঘা!দপাঁপক। এই দার্শনিক বা তত্বজ্ঞ(নিগণই 
ষে, ব্রাহ্মণ, ধর্মযাজক, সধু-সন্যাসী ও বৌদ্ধ্রপণ তাহাতে সন্দেহ নাই । এই 
ধ্মবাজক ও দাধু-স্লযাপিদের মধো যে অনেকেই বৈঝুব ছিলেন, তাহা বলাই 
বাছু্য। যেহেতু অতি প্রাচীন বৈদিক কাপ হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধারা 
অব্যাহত আছে, তাহা ইতপূর্বে বিশদভাবে বিরৃত হুইযছে। প্রধানতঃ আধুনিক 
তান্তরিক-বামাচারী বৈষ্ণবদিগের আগার থ্যবহার লক্ষ্য করিয়াই এবং বৈষ্ণব-ধন্মের 
প্রতি অনুয্াপর ব্যক্তিগণের নির্দেশক্রমেই যে মিঃ রিজী সাহেব বৈষ্ণব 
সাঁধারণকে এমন কি আমাদের আলোচ্য গৌড়াপ্ত-বৈদিক বৈঝবগণকেও মাধ্যমিক 
ব্ণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ। সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যেহেতু যে 
সকল জাতি-দম!জের পরে বৈষ্ণনের স্থান শির্েশ করা হইয়|ছে, আমাদের আলোচ্য 
বৈষ্ণঞবজ|তির অনেকেই এ সকল জাতির গ্রপুদ্জা গুরু-_এবং এঁ স্ল জাতি শিষ্ত 
স্থানীয়। আবার এই বৈষ্ণবজাতির অধিকাংশ ব্রাহ্মণ মূল পুক্লুষ হইতে বংশ 
বিস্তর হওয়ায় এবং বৈষ্ঞবমাত্রেই শৃদ্রপদবাচ্য না হওয়ায় এই |ঘগধন্মী বৈধঃব- 
জাতির শূদ্র-দম শ্রেণীতে স্থান শির্দেশ সমীচীন হয় নাই। শিল্ত অপেক্ষ। গুরুর 
স্থান উর্ধে, ইহ! সর্কাবাদী সন্মত। এ বিষয়ে বঙ্গের খ্যাওনাম। শানরশা-পপ্ডিত- 


৩৬০ বৈটব-বিধৃতি । 





গণের ব্যবস্থা পত্রধয় নিয়ে লিখিত হইল।& 
(১) 
শ্রীশ্নীহরিঃশরণম্‌। 
ব্যবস্থা পত্রচ্্‌। 

সাঁধারণ-বৈষ্ঞবাপেক্ষয়।ঙতি-সদচার-সম্পনানীং বিষুভক্ততয়া বৈষ্ণবপদ- 
ঘাচ্যানাং গোন্বামি- বৈষ্ঠব।নাং তথাধিক্কা র-বৈষ্ণবানাঁং কেষঞিন্মোহান্তৌপাধিকা- 
নামপ্যেতেষাং মযূরভঞ্জাধিপতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াদি রাজগ্বর্গ-পৃজ্যপাঁদ-গুরূণাং 
শিল্ঠাপেক্ষয়া গুন্ধণাং যছচ্চদম্মানাদিকং শান্্রসিদ্ং যুক্তি শিদ্ঞ্চ তত্রক্ষণং সমুচিতং 
দাতবাঞ্চেতি বিদুষাম্পরামর্শঃ। 


নবদ্বীপ ম্মার্তপ্রধান শীত্রীহরিঃশরণং শরশ্নীরামোজয়তি 
বিদ্তাবাচসপত্যুপাধিক সাব্বভৌমে|পাধিক কবিভূষণোপাধিষ্ক 
শ্রীশিবনাথশম্মণাম্‌। শ্রীধহনাথশপ্মণাম্‌। শ্রীঅজিত নাথ হযরত 
শ্রীরামোজয়তি তর্করাত্বোপাধিক শর্মণ|ম্‌। 
বিগ্তারত্বো পাঁধিক শ্রী্য়নারায়ণ শর্মনাম।  বাঁচল্পত্যুপাঁধিক 
রজনীকান্ত শ্মণাম্‌। শ্রীশিতিকণঠ শর্দণাম্‌ 
রী্াহরিঃশরণম্‌ 
বিগ্তারত্বোপাধিক 


প্রসন্ন কুমার শর্ণাম্‌। 
;. *১৯*১ সালে গভর্ণমেণ্টের সেন্সাস্‌ রিপোটে বৈষ্ণবকে যে শ্রেণীর 
ন্ততূক্ত কর! হইয়াছে তাহাতে শ্রীপাট গোপীবল্পতপুরের গৌরব-রবি অধুনা 
নিভ্যধামগত শ্রীমদ্‌ শিশ্বস্তরানন্দ দেব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব নহাত্মাগণ এই 
ব্যবস্থাপত্র ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়েগ সহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধাচারী 
.বৈষণবগণ ক্ষত্রিয়ের উর্ধে ব্রাহ্মণের পর-পার্ে স্থান পাইবার যোগ্য, এই মর্মে 
মাননীয় প্রযুক্ত ছোটলাট বাহাছুরের নিকট আবেদন করেন, এই ব্যবস্থা পত্র 
ভাহারই অনুলিপি । 


শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর । ৩৬১ 
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ন বয়ং গ্রসিদ্ধিমাত্রমুপলভমানা অমীষাৎ গৌরবমাতিষ্ঠীমহে, যেনৈতেষাং 
মহিমা ব্যাব্ভ্যমানো গৌরবমপি ব্য।বর্তয়েখ। কিন্তু শ্রয়তে তাবৎ--« পরিপক্ক- 
মলা যে তাম্ুৎসাদন হেতু শক্তিপাতেন। যোঞয়তি পরে তত্বে স দীক্ষয়াচাধ্য- 
ুত্িস্ ”- ইতোবমাদি ; তেনৈবং নির্ধারয়স্ত। রাজন্ত-শিল্তা ছচ্চাছ্চ্চতরং গুরুস্থানং 
বিদধীমহীত্যেতম্মতমপ্মা কম্‌। 

নবন্ধীপাধিপতেঃ সভাপগ্তিতানাং 
বেদান্তবিদ্যানাগরোপাধিকানাং 
শ্ীগঙ্গাচরণ দেব শর্দণাম্‌। 
অতএব আলোচ্য গৌঁড়ীগ্ত-বৈদিক-বৈষ্ণবগণ যে শান্ত্-সদাচার-দেশাচার 
ও সামাঞ্জিক-মর্ধ্যাদা-গৌরবে ব্রাহ্মণের লমতুলা, তাহা নিঃসলেছ প্রমাণিত হইয়া 
যাইতেছে । এই গৌড়।দ্ভ-বৈষ্বজাতির গৌরব ঘোষণা করিতে হইলে শ্রীপাদ 
শ্তামানন্দ প্রতুর প্রিয়তম শিষ্য শ্রাগাদ রপিকানন্দ গ্রভূবংীয় শ্রীপাট গোগীবল্লভপুরের 
গোম্বামী গ্রতুগণের কথাই সব্বাগ্রে উলেখবেগ্য। 

« মেব্নীপুর জেলার ঝাড়শ্রাম মহকুমার অধীন গ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের 
গোস্বামী যোহান্তগণ প্রায় ৪০* শত বতমর যাবৎ পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ 
মেদিনীপুর, বালেশখর, হুগণী, হাবড়া ও বাকুড়। জেলার ভক্তিরাজ্যের বৈষ্ণব 
রাজচক্রবত্ীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বর্তম/ন মোহস্ত শ্রীপাদ নন্দননননানন্দ 
দেব গোস্বামী প্রভু ও ্রীপাদ গোপীবয্লভানন্দ দেব গোস্থামী প্রভু প্পাটের গৌরব 
উজ্জল করিয়া রংখিয়|ছেন। ইহাদের কর্তৃতবাদীনে শ্রীধাম বৃন্বাবনের সেবাকুঞ্জে 
শীশ্রীশ্তামহন্দর, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধাশ্তামসুন্দর, নন্দগ্রামে প্রীনরদিংহ দেব, 
বর্ধাণেশ্রীগ্তামরায়, পুরীগামে কুঞ্জমঠে শ্রী ঈীরদি করায়, রেসুণান,প্রীক্ষীরচোরা গোগী- 
নাথ ও শ্রগাধবেজজপুরীর সিদ্ধাত্রম মঠ, কুস্তিয়ালীর সমাধিমঠ, ময়ূর ভঞ্জ _-রামা- 

৪৬ 
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7 শশী 
গ্োবিনবপুরে ্রীশ্ীবিনোদ রাম, ও কানপুরে ্রীগ্তামীনন্দ প্রভুর সমাধি মঠ, জয়পুরে 
উপ্তামন্দর, কচ্ছদেশে শরীর ধাশ্ত।ম, তাত্রলিণ্ে শ্রীগৌরাঙ মহাপ্রতু, নাড়াজে|লে 
ভ্রীতীমদনমোহন, পলদপাইয়ের ্রীরাধাদামোদর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক মঠ 
ও দেব-দেবাঁদি বিদ্তমন আছেন। মযুরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, রামগড়, ধলতৃম, 
নরদিংগড়, কেওনঝোড, কোপ্তিপদাগড়। গড়মগলপুর, মনোহরপুর, তুর্কাগড়, 
খগ্তরইগড়, কুলটিকার, খড়ই, ময়নাগড়, সুজমুঠা ও প্রাচীন তাত্রলিপ্ড প্রস্থতি 
অষ্টাদশ রাজবংশ ও শতীধিক জমিদার বংশ ও শত সহ ব্রান্মণ-ক্্রিয়াদি বংশ 
শিশ্যরূপে এই প্্রীপাটের-_তথাঁ সমগ্র গৌড়ীক্ধ বৈষণব-সমাজের গৌরব-্। উদ্দীপ্ত 
করিতেছেন। বর্তমান বৈষণব-জগতে হ্রামাননী-মন্প্রুদায়ই মমধিক গ্রীবল। বর্তমান 
মোহাস্ত গোস্বামী গ্রনু শ্রীধাম নবদীপ মায়াপুরেশ্রগ্তামানন-প্রতূ-গ্রতিটিত লুণ 
মঠের পুনক্দ্ধার ও তথায় গ্রীীনি তাই-গৌর শ্রবিগ্রহ-দেবা প্রকাশ করিয়া বিশেষ 
গৌরব-ভাজন হইয়াছেন । 
এতস্তিন্ন গৌঁড়বঙ্জে এমন শত সহজ দিদ্ধ বৈষর বংশ্ত আছেন, যীহাঁরা 
ব্াপ্মগেতর বর্ণোগেত বৈষ্ব বংশ হইয়্াও বলের এ্রতিষ্ঠাপন্ন বহুতর সঙ্জাতির গুরু- 
পন্ধে অধ্যানীন আছেন-াহারা ব্রাঙ্মণোপেত বৈষব তাহাদের ত কথাই নাই। 
এই সকল গোঁডাপ্ত গৃহী বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার সর্বাংশে বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের স্তা্। আশ্চর্যের বিষয়, এই নকল বৈষুবের বিতেদ্দ বিচার (13190170- 
(7০1) মহামতি রিজলি সাহেবের জাতিত্ গ্রন্থে আদৌ স্থান পায় নাই।, আরও 
: আশ্চর্যের বিষয় বৈষঃবের চাঁরি-সম্রদায়ের মধ্যে বক্ষ-সশপরণীয় প্রবর্তক শ্রীমধবাচার্য্ের 
বিষয়ও উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে এই অনুমিত হয় যে, বৈষ্ণব-ঁতিহের মূল 
. তাত্বের অন্ুমদ্ধান না লইয়া কেবল খৈষ্টব-উপসপ্্রদায়ের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা 
. করিয়াই বৈষণব-জাতি সহন্ধে সাধারণভাবে রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। 
নতুবা বে রক্ষ-সম্প্রণায়কে আশ্রয় করিয়। বাঙ্গলার বৈষব-ধর্ম-সম্পরায় গ্রতিষ্টিত 
“ঝহিযাছে, ফেই র্-স্্রণায়ের আচার্-প্রবর শ্রমের লঘূদধে কোন কথাই 


সেন্সাস্রিপোর্টের সমালোচন!। ৩৬% 
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শ্রমদ্‌ রামান্ুঙ্াচার্ধ্যই যে বৈষ্ণব ধর্দের প্রথম প্রতিষ্ঠাত! তাহ! নহে; 
বৈধরধধ্্ম অনাদি সদ্ধ) বৈদিককাল.হইতে ইহার সাম্প্রদায়িক ধার! অবাহত আছে। 
আচার্ধ্য রামামুজের বহু পূর্বে শ্রীপঙ্করাচাধ্যের সময়েও বৈষ্ৰ ঘে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
অন্ততুক্ত ছিলেন তাহা ইতঃপুর্ধে বিশদভ।বে প্রদশিত হইয়াছে। শ্রীমহা প্রতুর 
আবির্ভ!বের পূর্ধ্বেও বঙ্গদেশে বু ঠৈষবের বাস ছিল। শ্রীমন্মীধবেন্দরপুরী-গ্রমুখ 
বৈষ্ণব-প্রচারকগণ কতৃক বায় টব ধর্মের বুল প্রচার হইয়াছিল 1 তবে 
শ্রীচৈ হ্যামহা ্রভুর গ্রকটকালে খৈষ্ণ ধর্মের উজ্দ্বল আলোক সমগ্র বঙ্গদেশকে 
এক পবিত্র জো।তিতে উদ্ভাসিত করিয়! তুলিয়াছিল এ বিষয়ে কোন সবেহ নাই। 

অতঃপর বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ.লী যে বিবরণ লিপিবন্ধ 
করছেন, তাহ। সংক্ষেপে বিকৃত কয়া যাইতেছে - 
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অর্থাৎ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব মাত্রেই চলিত কথায় * বোষ্টম? নামে অভিহিত । 
ইহাদের লঠিক শ্রেনী নির্দেশ করা সহজ নছে। যে হেতু (ক) সাধারণ হিন্দুদের 
মধ্যে ধাহারা দ্ব ব্য জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও অন্ঠান্য দেবতা অপেক্ষা শাবির 
গ্রাধান্ট স্বীকার কয়েন, তাছারাও বৈষ্ণব নামে অভিহিত, (খ) বৈষ্ঃব-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধাহারা সন্ন্যাস-ধর্মাবলম্বী তাহারা সাধারণতঃ “বৈরাগী' মামে কথিত (গ) এবং 
জাত-ৰোষ্টুম, সংযোগী বা বাস্তাশী,_বহুবিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের 

ফলেই এই সমগোত্রীয়-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। 
বৈষুব-ধর্্মাবলস্ী সাধারণ হিন্দু জাতি--সামান্ত বৈষ্ণব, উহীরা বৈষব 
জাতি রূপে অভিহিত্ভ হইতে পারেন না। উহার! ব্রাঙ্মণ-শীসিত বৈষ্ণব-সম্প্ররায়ের 
অন্ততৃক্তি। কেবল বৈষ্তৰ ধর্মের অনুবন্তা হইয়া চলেন মাত্র-_যেমন ব্রাক্ষণ-শী শিত 
বরণাশ্রমী স্মার্ডধর্শ্ের অনুশীলনে অবস্থান করেন। ধীহারা সংসার-্্যাগী বৈষ্ব- 
উদ্দাসীন তাহার] দাঁধারণতঃ “বৈরাগী' নামে অতিহিত। এই বৈরাগী-বৈষ্ৰ যে 
শ্রীচৈতন্তদেবের :সম-নাময়িক তাহা নহে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের অস্তিত্ব 
বিদ্তমান আছে। বৈরাগীগণ যুদ্ধে নাগা-শৈবদের নিকট পরাজিত হইয়া বহুদিন 
পুর্বে বাগলায় আসিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং এই জাই বাঙলার গৃহী 
বৈষ্ণবগণকে সাধারণতঃ লোঁকে, “বৈরাগী” বলিয়া থাকে। বৌদ্ধ-শ্রমণরাও যে বৈষ্ৰ 
বার্মাবলদঘবন করিয়া প্রথম 'জাত বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন, তাহ! ইত্উঃপূরবর বিবৃত 
হইছে । বৈষবর্দিগের উদ্দেশে « সংযোগী বা বাস্ত।ণী ”__এই ছুইটা শষ প্ররোগ 
বৈষ্ণব-বিঘেষপর ম্মার্ড প্ডিতগণ কর্তৃক প্রবর্তিত। এই ছুইটা শব্দ কোন্‌ শ্রেণীর 
'বৈষ্ণবদিগকে লক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ নির্দেশ নাই। 
যাহারা ভজনের অন্গ বলিয়া পরনারী-সঙ্গ করে, সেই মকল বৈদিক-বৈষ্ঃৰ ধর্শের 
বিরুদ্ধাচানী তান্ত্রিক বীর়াঁচারী বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া বদি এ দুইটা শব্ধ 

যুক্ত হই! থাকে, তাহা হইলে এ সন্ধে আমাদের ব্যক্তব্য কিছুই নাই। 


বাস্তাশী কাহাকে কহে? ৩৬৫ 


শসা 


গৌড়াপ্ত-গৃহী-বৈষুব জাতিকেও উ্ধার মধ্যে উদ্দিষ্ট কর! হইয়া! থাকে, তাহ! হইলে 
আমাদের বক্তব্য এই ফে, রী ছুইটী অপশব্দ হিন্দুশান্ত্রে কোথাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে 
প্রযু্ হয় নাই। আশ্রমান্তর-গ্রহণের পর পুনরায় পুর্বশ্রমে গ্রাৰেশ করিলে, 
তাহাকে ? বানস্তাণী” কহে অর্থ বন করিয়া যে তাহা পুনরায় তক্ষণ করে। 
বর্ণাশ্রমধন্মননিষ্ঠ বন্তিগণের এইরূপ আরঢ-পাতিত্য ঘটিলেই তাহাদিগকে বাস্তাণী 
কছে। কিন্তু তক্তিধর্শ সেরূপ আশ্রম-বিচার না থাকায় খৈষ্ণবগণকে কাচ বাস্ত/শী 
বলা যায় না। বৈষ্ণব পঞ্চ-সংস্কার পূর্বক দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মার রূপে গুরুক্ নিকট 
শান্্রাভ্যাল বা ভজন-সাধন-শিক্ষার পর গাঁহস্থা ধর্মামবলম্ধন করিলে কি তাহাকে 
বাস্ত।ণী বলা যায়? ইহাই ত গ্রকৃত বৈদিক আঁশ্রঘাচার পালন । বাহার গৃহাশ্রম 
ত্যাগ করিয়া বেষাশ্রয় (খিষু-সঙ্নযার) গ্রহণের পরও বিশেষ নির্বদ্ধাতিশয্যে গৃহস্থাশ্রমে 
পুনঃ প্রবেশ কষ্েন, তাহাতে ও তাহাদের ভক্তিধর্ম্ের কোন ব্যাঘাত হস্স নাঁ। যথা-- 
“ গৃহ বশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্ণাং। 
মধঘ্ত্তা যাত যামান|ং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ 
গৃহস্থশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তি-প্রতিকুল নিরয়তুল্য বিষয়'ভে!গে পতিত 
হইয়া বন্ধের সম্ভ[বনা হইবে, তাহা নহে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যদি কুশল- 
কর্মা। হয় অর্থাৎ আমাতে (ভগবানে ) কক্ষার্পণ করিয়া আমার পঞ্ির্ধা 
কার্যে সর্বদা উদযুক্ত থকে এবং আমার কথা-প্রসঙ্গে যম যাপন করে, তাহা হইলে 
তাহার ভক্তির সঙ্কোঁচ না হওয়ার গৃহস্থাশ্রম বন্ধের কারণ হয় না। ফলতঃ মনই 
বন্ধ ও মোক্ষের কারণ-_. 
« মন এব মনুষ্যাপাং কাঁরণং বন্ধ-মোক্ষয়ো:।” বিষুঃপুরাণ ৬৭২৮ । 
বিশেষতঃ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেঠ। 
* চতূর্ামাশ্রমাগাস্ত গাহ্হন্ং শ্রে্মুত্তমমূ। রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ১০৬২১। 
চত্বারো হ্াশ্রমাদেব সর্বে গাহস্থামুলকাঃ।” মহাভারত-শীস্তিপর্ব ৩৩৪।২৪। 
নর্ষোষামাশ্রমাণাং হি গৃহস্থঃ শ্রেঠ উচ্যতে।” বৃহন্বরপুরাণে উত্তর খণ্ডে ৭৩৪৪ 





৩৬৬ বৈষ্ব-বিকৃতি। 





বৈষঃব তাহার ভক্তি-দাঁণনার অনুকূল বোধেই আশ্রনাস্তর গ্রহণ করিয়া! 
থাকেন; সে আশ্রণ স।ধারণ বর্ণাশ্রম হইতে অনেক উচ্চে-এবং সম্পূর্ণ না হউক 
অনেক লক্ষণে বিভিন্ন । সাহার পুনর।য় গৃহ্স্াশ্রমে প্রবেশ কগিলে ব1 অপত্রংশ 
ঘটিলেও ভীহাদ্র পাঁতিতা দোষ ঘটতে পারে না। যথা_- 
* তত শ্ধর্ চরণাধুজং হরে ভরজন্পকোথ পডেৎ ততো যদি 
যর ক বাভদ্রসভূদমুধ্য কিং, (কাবার্থ আপ্রো২ভজতাং স্বধর্ত:01 শ্রীভাঃ 
ধাহারা বর্ণাশ্রম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি শ্বপন্ম তাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ 
_ পাদপন্মই ভজন করেন, ভক্তির পরিপাকে তাহার! ঘদি কৃতার্থ হন, তাহা হইলে 
ত কথাই নাই, তাহারা যদি অপরিপক বাধনাবস্থায় প্রাপতাঁগ করেন কিস্বা 
কোনরূগ তাহাদের ত্রংশ ঘটে, তাহা হইলে স্বধন্তা!গ হেতু তাহাদের কোন অনর্থ 
উপস্থিত হয় না। ভভ্তি-বাসনা হুক্ষরূপে তাহাদের হৃদয়ে বিষ্যমান থাকা 
তাছাদের পাতিত্য দোষ ঘটে না। আরও লিখিত হইয়াছে-- 
« তথা ন তে মাধব তাঁবক।: কচির 
রত্তি মার্গাৎ তি বদ্ধ-সৌহবদাঃ | 
ত্বয়াভিগুপ্া বিচরস্তি নির্ভয়া 
বিনয়কানী কপূর প্রতো ॥ শ্রীভা ১০২২৭ 
হে মাধব! ধাহারা আপনার ভক্ত, আত্মতত্বঙ্ঞানের অভাবে, স্বধন্ গরি- 
ত্যাগে কিন্বা কোন প্রকার পাক সস্তাবনাতেও তাহাদের কোনরূপ হুগতি হয় না 
অর্থাৎ তোমার ভক্তিমার্গ হইতে ভ্র্ট হন না। যদি কোনরপে রষ্ট হয়েন, ভক্তি- 
 ধিদ্বে অনুতাপ হে্ু তাঁহারা আপনারই মহতী কৃপা লাভ করিয়া আপনাতেই 
 সৌহবস্তবদ্ধন করেন। সুতরাং তাহারা আপনা কর্তৃক অভিনাক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে 
 বিষ্ত কলারিগ্রণের ৷ অধিগ তিবর্গের মন্তকে (পরি ভ্রমণ করিয়। বেড়ান অর্থাৎ সর্ব গ্রকার 
বি দয় করেন অথবা তাহাদের মস্তককে লোপান করিয়া শ্রীবৈহু্ঠ পদে অধরোহণ 
ক্বরেন। 





'বান্তাশী কি বৈষুব ? ৩৬৭ 





অতএব হরিভক্তগণের কে।নরূপে ভ্রংশ ঘটিলেগ যখন পাঁতিত্য দোষ হয় 
না, তখন তাহাদিগকে কদ।চ “বান্তাশী” বলা যাইতে পারে না। ভগবগ্ুক্তি-বিমুখ 
আশ্রমাচার-পরিত্রষ্ট ব্যক্তিই “বাস্তাশী” ।- বৈষ্ণব নহেন। 
বিশেষতঃ বৈষ্ণবধধন্ম বা ভক্তিধর্্ম বেদ-গ্রতিপাদিত মুখ্য ধর্খা। বর্ণাশ্রমধর্থম 
গৌণধন্ম। মুখাধন্ম আশ্রয় করিলে গৌণ ধর্মের অপেক্ষা থাকেনা । পদ্মপুরাণে 
লিখিত আছে-__ 
« যে চাত্র কিতা ধর্মী বর্ণীশ্রম-নিবন্ধনাঃ। 
হরিভদ্কি-কলাংশ।ংশ-সমানা ন হি তে দ্িলাঃ॥” 
হে দ্বিজগণ ! ব্ণাশ্রম-বিভিত ষে সকল ধর্শের বিষয় এস্থলে কথিত হইল, 
সেই সকল ধর্ম হরিভক্তির কলাংশের একাংশ্রও সমান নহে । 
অতএব “দন বৈ পুংশাং পরোধন্মী যতো ভক্তিরপোক্ষজে ”শ্রীহরিতক্তিই 
পরোধর্ম বা মুখ্যধন্মা। বণীশ্রগাদ ধর্ম স্বরগাদি ফলদায়ক, ছাক্ষাভাবে শ্রীকষণভক্তি 


প্রদ।নে অসমর্থ। সুতরাং 
« ধন্ম শ্বমুঠিতঃ পুংসাং বিষ্ষকূসেন কথাহ্থ যঃ। 
নোৎপাদয়েদ্‌ বাদ রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥ শ্রুভা ১1৯1৮ 
্রাহ্মণাি বর্ণচতুষ্টয়ের ব্্ণাশ্রম-পিহিত ধর্ম সুন্দরবূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদ্দি 
তন্বারা হরি-কথায় রতি না জন্মে তবে তদ্ধিষয়ক শ্রম পও্ডশ্রম মাত্র । 
অতএব শুদ্ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্বকে বঝদাচ * বান্ত।শী” বলা যাইতে পারে না। 
বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোথাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে এই কথা প্রযুক্ত দৃষ্ট হয় না। প্রধানত! 
পারদারিক পতিত-বৈষ্ণব বা! প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে লক্ষ্য করিয়াই “সংযেগী” কথ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু "“সংযোগী” যে যোগী বা যৃগী জাতির একটা সম্প্রণায 
বিশেষ, তাহ! ইত:পুর্বে উক্ত হইয়াছে। নতুবা! শুদ্ধভক্তনিষ্ঠ সদ|চারী গৃহ 
বৈষ্তবদিগের সমন্ধে এ অপূর্ব উদ্তট শব্ধ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অশাস্্রীর ও অযৌক্তিক 
বৈষ্ণব স্বীয় পরিগ্গন সকলকে বৈষ্ণব-ভাবান্বিত করিয়া! প্রাচীন আধা খবির্দে 


৩৬৮ কঃ বৈষ্ণব-বিবৃতি। 





পবিত্র আশ্রমের অনুরূপ একটা পারমার্থিক সংঘার পত্তন কল্েন। এই জন্ত 
সুনিখবিদেরও সত্রী-পুত্র-কন্ত। ছিলেন | এইরূগে দেই সিদ্ধ বীর্ষেযাৎপন্ন বৈষ্ণব 
বংশধরগণই হিন্দু সমাজে গৌড়াণ্র-বৈদিক-বৈষণব জাতি নামে অভিহিত। জ।তি 
বৈষ্কব, নাগা বৈষ্ণব মণ্ডলধারী (ইহার। প্রথমে কয়েকখ|নি গ্রামের বৈষ্ণবকে মণ্ডলী 
বা সমাজবন্ধ করিয়া একটী থকেবু স্থষ্টি করেন) আট-সমাজী (প্রথম ৮টা-সমাঁজ লইয়! 
ইহাদের বৈবাহিক আদান প্রদ্দান আরন্ত হয়) প্রসৃতি কটা বিশিষ্ট-থাকের বৈষ্ণব 
গণও এক্ষণে এই গৌড়।দ্ু-বৈদিক-বৈষণব শ্রেণীর অস্তনিবষ্ট। নতুবা বাউল, দরবেশ 
সাই, কর্তাভজা, অভ্য।গত এই সকল ভিক্ষুক শ্রেণীর খৈষ্ণব, এবং ধাহারা বৈষ্ঞব- 
বেশে বড়লোকের বাড়ী খানসাঁমার কার্ধ্য করেন, ধাহারা বার-বিলাদিনীদের মধ্যে 
বৈষ্ণবতা-বিস্তার-ছলে ছড়িদারী ফৌজদারীর কার্য করেন, ধাহাঁরা আনন্-মৃত্যু বা 
মৃত ব্যক্তিকে ভেক দিয়া শ্মশীন-ধন্ধুর কাধ্য করেন (ভোম-বৈরাগী ), ছার! 
কুলটার আশ্বাসে, সমাজের তাড়নে, খণের দ|য়ে, পেটেক দায়ে, ভেক লইয়। ( পবিত্র 
বিষু-মহ্যাসের বেশকে কলঙ্কিত করিয়া ) ভগ্ত-বৈষ্বের বেশে ধর্মের ভানে অর্থ 
সঞ্চ পূর্বক নিজে নরকন্থ ও অপর দশজন সরল বিশ্বাসী ভাল লোককে নরকস্থ 
করিতেছে-ষাহীপিগকে লক্ষ্য করিয়া কোন স্থরমিক ব্যক্তি শ্লেষ-ব্যগ্নক বাঁক্যে 
কাহিম্াছেন_ | 
« পেট-নাদড়া, পু'জিপড়া, মাগমরা, যমে পোড়া । 
মাগীর ভাঁড়া, জাতির হুড়া এ ক'বেটা বৈষ্ণবের গোঁড়া ॥” 
| এই সকল গৌণ-শ্রেণির বৈষঃবগণও জাতি-পরিচয়ে “বৈষ্ণব” বলিয়া অভিহিত 
হইলেও কিন্তু এক জাতি নহে। যেমন রাটীয়, বারেপ্র, কুলীন, শ্রোত্রীয়। 
_ মাহিয্য-ত্রদ্ষণ। গেপ-ভরঙ্ষণ, শুড়ীর ব্রাহ্মণ, বল্পমন্জ।তির-ত্রক্ষণ। মুচিব-তরাহ্মণ, 
্রহাচার্ধ্য, ভাট, অগ্রদানী ব্রাম্মণ সকলে একই প্্াহ্ষণ” নামে পরিচিত হইলেও 
প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সম।জ ও থাকেও বিভিন্ন, সেইনূপ উল্লিখিত ভিন্ন 
 অ্ি গৌধ-বৈফব-দারগু লও * বৈষ্ণব”, নাদে পরিচিত হইলেও তাহাদিগকে 


বোষম-জাতি। ৩৬৯ 


ভিন্ন জাতি যুৰিতে হইবে। শ্ুতয়াং সামাজিক হিসাবে সদাচারী গোঁড়াস্ত-বৈদিক 
বৈষ্ণবগণের তুল্য সকলের সমান মধ্ধ্যাদা হইতে পারে না। জীচৈতন্ত নীচকে উদ্ধার 
করিতে বলিয়|ছেন নীচ-সঙ্গ করিতে বলেন নাই 1, লুতরাং নীচ-কন্মা ও নীচ-সঙগীর 
সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রতা রঞ্াই তাহার অভিনত। এই জন্যই সদ।চারী গৌড়াত্ত-বৈদিক 
বৈষুব জাতি, প্রাগুক্ত গৌণ-বৈষঃব-সম্প্রদায়ের সংশ্রব হইতে স্বীয় শ্বতিষ্থ্য রক্ষণে 
চিরকালই বত্রলীল। ইহাই শান্্র ও সভ্যপনানুমে!দিত চিরন্তন-রীভি। “ক্লতঃ 
বৈষুব-সমাজে যতই শিক্ষার বিস্তার হইবে, যতই ভক্তির মহিম প্রসারিত হইবে, 
ততই জাতীয় সক্ীরস্তা থুটিয়া৷ গিয়া নানা লাগণ-মগ্ডিত তেজ+পুঞ্জ বৈষ্কবমূত্তি 
সকল মেবোনুক্ত শর্ধোর ন্যায় জগৎকে আলোকিত করিয়া তুলিবে এবং আমমুদ 
হিমাচল এই সকার ত ভূমিতে এক মহাখৈষ্তব-জাতি সংঘটিত হইয়া সত্যবুগ্ আনয়ন 
করিবে। 
মিং রিজপ সাহেব লিখিয়াছেন_- 
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বৈষ্ণব-জাতি নির্দেশস্থলে "বোষ্টম”-__-এই অপশব--এই অর্থহীন ৰ্যাকরণ- 
অসিদ্ধ শব্দ--এই বৈষ্ণব শব্দের বিকৃত শব্দ-প্রয়োগ যে একান্ত অযৌক্তিক ও শীস্্র- 
বিগর্িত তাহা বলাই ৰাছুলা। এই বিরুত-শব্দ-প্রয়োগে পবিভ্র-বৈষ্ৰ-জাতির 
উপর যেন একটা বিজাীয় দ্বণা-হেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ঃবের 
জাতিত্ব নিত্যসিদ্ধ ও শান্্-গুদ্ধ। বৈষ্ণব-শাসিত সম্প্রদায়তুক্ত গৃহী বৈষ্ণব একবর্ণ, 
্াক্মণ-শীমিত সম্প্রদায়ভূত্ত গৃহী বৈষ্ণব চতুবর্ণ। চতুরর্ণ ভিঙ্গ পঞ্চম বর্ণ নাই, 

৪৭ 


৬৭০ বৈষ্ণব-বিষৃতি। 


রিমার করি নিব 





এই ভ্রম-অপনোদনের নিমিত্ব ব্র্গবৈবর্তপুধাণের বক্গধণ্ডের ১*ম, অধ্যায় হইতে এই 
লোকটা উদ্ভূত হইল-_ 
*ব্রা্মণ-ক্ষত্রির-বৈশ্ত-শৃড্রা শ্চত্বারো জাতয়ঃ। 
স্বতন্ত্র জাতরেকা চ বিশ্বেবু বৈষব|ভিধ|॥1 

কই, শাস্ত্রে "বৈষ্ণব জাতি” স্থলে “যোষ্টম জাতি” লিখিত হয় নাই ত? 
হুতরাং বৈষ্ণব জাতি সম্বন্ধে বিশেষ তব না জানিয়াই' বে এরূপ অথ! মন্তব্য 
প্রক।শ করা হইরাছে, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের 
মন্্বার্থ এই যে,_"বোষ্টম জান্তি কতিপয় বৈষ্ব-মজ্প্রধায়ে বিভক্ত স্স্তরাং এই 
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর বৈবাহিক আদান প্রদান নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি 
এক সম্প্রদায়ের লৌক অন্য সম্প্রদায়ের স্ত্রীলৌককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! করে, তাহা] 
 হুইলে স্ব-সশ্ুদায়-বিহিত্ধ সামান্ঠয অনুষ্ঠানের হুর সেই স্ত্রীলোকটীকে সংস্কার করিয়া 

লইলেই চলে এবং ইাত্তেই তাহাদের মমীজের এতিবন্ধক বিদুপিত হয়”? 
্রাম্মণ, কায়স্থ তিলি, তাণ্থ,লী প্রভৃতি সকল জাভির মধ্যেই মমাজগত ভিন্ন 
ভিন্ন থাক আছে; যেমন, রাট়ীয়, বাবেন্দ্র, বৈধিক ত্াঙ্মণ, উত্তর রাটীয়, দক্ষিণ রাটীয়, 
করণ, কায়স্থ, (পুর্ববব্ে বৈদ্ধ ও কায়স্থের মধ্যেও আদান প্রদান আছে) একাদশ, 
ছ্াদশ ভিলি, অষ্টগ্ামী, সগতগ্ামী তাল প্রভৃতি। জাতি-পরিচয়ে এক হইলেও 
পরম্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। জন্প্রতি জাতীয় আন্দোলনের ফলে 
সকল বিভিষ্ন থাকের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান-প্রদান চলিতেছে । আমাদের 
আলোচ্য গোঁড়াস্-বৈদিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাত-বৈষ্ণব, নাগা-বৈষ্ঠব, 
আ'ট-সমাদী মগুলধারী প্রভৃতি সগাজগত কতিপয় থাক আছে বটে, এবং যদিও 
_- উচ্ছাদের মধ্যে পরম্পর আদান প্রদানও চলিতেছে, বৈদিক'বিধান অনুসারে বিবাহ্‌- 
সংস্কার ভিন্ন বর ও কন্যা! পক্ষে কোনরূপ সমাজ-বৈধানিক অনুষ্ঠানের আবশ্ুক হয় 
. লা। অপর গৌণ-বৈফব-া্দায়ের মধ্যেই এইরূপ প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়। 

.... । বিজলি মহোদয় আরও লিখিয়াছেন-- 
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ইহার সার মর্ম এই যে,_"বোষ্টমদের গোত্র নাই, কিন্তু তাহারা পঞ্চদশটী 
বিভাগে (পরিবারে) বিভক্ত । যথা--অধৈত পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার, আচার্য 
পরিবার, শ্তামটাদ পরিবার (ইহা সম্ভবতঃ শ্রামানন্দ পরিবার হুইবে,) ইত্যাদি। 
যদিও এই সকল বিভাগ বোষ্টমদ্দের গোত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই বোধ 
হয়, তথ|পি উহাদের এক পরিবারের মধো বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। স্তন 
বিবাহ সম্বন্ধে উহাদিগকে প্র/য়-সগোত্রে-বিবাহুকারী জাতির শ্রেণীভুক্ত কর! ভিন্ন 
পৃথক শ্রেণীভুক্ত করার বিশেষ কোন ফল নাই।” 

বৈষ্ৰের গৌর নাই একথ| সর্ব্ৈব শান্র-বিগহিত | চারি সম্প্রদ।রী বৈষ্ঞব, 
সাধারণের ধর্মাগো- অচ্যুতগোত্র (৮. যথা শ্রীমস্তাগবতে_ 

 সর্বত্রান্থলিভাদেশ: সপ্তদ্বীপৈকদগ্ডধুক্‌। 
আন্ত! ব্রাহ্মণকুলাদন্যথাচ্দত গোত্রতঃ ॥% 

গোত্র সম্বন্ধে বিশদ বিচার ইতপূর্ৰবে বণিভ হইয়াছে। আমাদের 
আলোচ্য গৌড়াদ্ত-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে বৈদিক খষি-গোত্রেরও প্রচলন আছে। 
উক্ত পরিবার সকল কোথাও বৈষ্ণবের গোত্র রূপে উক্ত হয় না। তৰে যেখানে 
প্রবর জ্ঞাত থাকে সেই স্থলে কেহ কেহ “পরিবার? উল্লেখ করিয়৷ গ্রবরের 
স্থান পুর্ণ করিয়া থাকেন। কারণ ' এবরের অপভ্রংশই ' পরিবার *, ইহাই 


৭২ . বৈষ্ণব-বিৰৃতি। 





্ 


কেহ কেহ অভ্ভিমন্ত প্রকাশ করেন। গোত্র-গ্রবর্তক খধির নামই প্রবর; এগ্থলে 
« অচাত গোত্র” এই ধর্দগোহে প্রবর্তকই স্ব স্ব গুরুদেব। এই জন্যই খ্ষি- 
গোত্রের গ্রাবরের অজ্ঞাতে ধর্মগোত্রেকজ পরিবার উন্লিখিত হয়; যেখানে প্রবর জান 
থাকে সেখানে প্রবরই উল্লেখ হয়। গ্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মুনিগণ একমত 
নছেন। কাহারও মতে ৭ যে গোত্র, বক্তকাঁলে-ধে খবিকে বরণ করিতেন, সেই 
গোত্রের সেই ধষি প্রবর। আঁবাঁর ফেছ বলেন, যখন এক নামে অনেক গোত্র 
চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের ৰিশেষ পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই গোতের 
ব্যাবর্তক প্রধান প্রধান ঞ্ষকে লইয়া গ্রবর স্থিষ্ন হইল।” ফলতঃ ঘিনি যে বংশে 
জন্মগ্রহণ করিরাছেন সেই বংশে বিবাহ করিতে পারিবেন না, ইহাই গোত্র-প্রবর- 
্রচলনের উদ্দেশ্ট | গৌড়াভ-বৈদিক-বৈষ্বগণ সে বিধান সর্ধতোস্ভাবে মানিয়া 
থাকেন। | 
 পৈতৃঘত্রেয়ীং ভগিনীং ম্বত্রীযাং মাতৃয়েব চ। 
মাতুশ্ শ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রাযণঞ্চরেৎ ॥ 
এতাস্তি অস্ত ভার্্যার্থে নোপফচ্ছেত্ত, বুদ্ধিমান্‌। 
জ্রাতিত্বেন।হপেয়ান্তাঃ পততি ছাপয়মধ: ॥ মনু ১১ অঃ। 
পিশতুভ, মাশতুগ্ত ও সামাত তগিনীতে গমন করিলে চাল্সাদণ ব্রত 
_-ক্করিবে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এ তিন রমণীর পাণিগ্রহণ করিবে না, যে হেতু জাতিত্ব 
ও বান্ধবস্ প্রযুক্ত এ কন্যা অগ্রহ্ণীরা। যদি ফেহু বিবাহ করে দে পতিত হুয়। 
| আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদারে এ বিধানের ব্যতিক্রম দৃ্ হর না, 
লুতরাং ইহা যে, উক্চপ্রেণীর হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই 
এক্ষণে পরিবার নির্দেশের উদ্দেপ্ত কি, তাহা কথিত হইতেছে 
পূর্বোক্ত পরিবার সকলের মধ্যে তিলক রচনার বিশেষ বিভেদ আছে। 
শিষ্যদে্ন সেই তিলক দর্শন করিয়া--এই শিষ্ত কোন্‌ গুরুর-স্প্রদায়তুক্ত, স্বাহা, 
সহজে নির্ণয় কদ যায়। এই ধন্দনৈতিক বিভেন-নির্দেশের জন্যই পরিবার শবের 


সেন্সাস্‌ রিপোর্ট-নমালোঁচন! । ৩৭৩ 


উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং উহা বৈষবের গোব্র-জাপক নহে। অতএব এক 
পরিবারের মধ্যে পরম্পর বিবাহ হইলেও উহাচ্ছে পাতিত্যের আশঙ্কা নাই । 

মিঃ ফ্িজ.লি মছোদ বৈষ্ঃব-সাধারণ-সম]জকে উদ্দেশ করিয়া আর একটী 
সঙ্গত কথা লিখিয়াছেন__ 
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অর্থাৎ হিন্দু মাত্রেই ফন্তই সে নীচজ।তি ছক না কেন বৈষ্ণব-সমাঁজে, 
অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। এমন কি চৈতন্ত মুললমানকেও এই লুযোগ 
প্রত্ধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সময় হইতেই সমাজের সীম! 
অপেক্ষাকৃত সম্থুচিত হওয়ায় এরূপ ঘটন! বিল হইয়া পড়ে এবং কোন গুরু ব1 
মঠধান্ধী এরূপ কাঁ্ধ্য করিতে কখনও সাহলী হন নাই।” 
| বৈষঃৰ ধদ্দধ সনাতন উদাঁর ধর্ম। সাধারণ বর্ধাশ্রমিদের মধ্যে সকল জাতিই 
বৈষবধন্ম গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি মুসলমান ঠব-ধর্ঘা সারে 
শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তন. করিতে পাঁরে। হিন্দুদের মধ্যে যে কোন জানি 
শীক্ত, শৈব বা সৌর-মন্্ে দীক্ষিত হইয়া যেরূপ তত্বৎ ধর্ম-মাজের অন্তভূ্ত হুইয়। 
থাকে, সেইরূপ সকল জাতিই বিষণ বা কঞ্চমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই বৈষ্ণব-সম্প্রাদায়- 
তুক্ত হন। আর যাহারা অনধিকারী হইয়াও “ভেক” অর্থাৎ বিজ্ল-মন্ন্যাসের 
বেশ মাত্র ধারণ করিয়া আপনাদ্দিগকে ' বৈষ্ণব ' বলিয়া পরিচয় দেয় ইহার! 
জাতি-পরিচয়ে ' বৈষ্ণব? বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমাদের আলোচ্য গড়া 


৩৭৪ | ... বৈষ্ণব-বিবুতি ॥ 





বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে উহ্বাদের প্রবেশাধিকার নাই। উঠারা স্বতন্ত্র ভেকধারী 
কি নেড়ানেড়ী বৈঝব সমাজের কিন্ত! বাউলাদি বৈষ্ণব-উপসম্্রদায়ের অস্ততৃক্ত 
হইয়া অবস্থান করেন। বর্ণাশ্রম ধর্মে শূত্র, তর।ঙ্গণের ধন্মগ্রহণ করিতে পারেনা। 
কিন্তু বৈষুবধর্মে আচগ্াল সকল বর্ণের অধিকার; শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু সংস্কীর্ণতার 
পরি" বর্থে বৈধ্ব ধর্মের এই উদ্দারতাই ঘোষণ! করিয়াছেন। 

মিঃ রিজ্‌লি যে ভেক-গ্রথার বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ডোর-কৌগীন 
পরাইয়া স্কাহার হাতে একট কোরঙ্গা বা নারিকেল মাল! দিবার রীতি লিখিয়াছেন, 
এ প্রথা গৌড়াগ্তবৈদিক বৈষ্ণব সমাজে আদৌ প্রচলিত নাই। গৌড়াস্ঘ-বৈদিক- 
বৈষ্ণব সমাজ ব্রা্গণাদি উচ্চবর্ণের ন্যায় সদাচার-পরায়প ভদ্র-গৃহস্থ | সুতয়াং মহা- 
মদ্ধি বিজলি « বৈষ্ণব জাতি” (1351509০৪৪৩) ও * বোষ্টম জাতি” 
(8515009 ০5৪6) বলিয়া! যে স্থাতস্্যের রেখা টানিয়। ইটা পৃথক জাতির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে “বৈষবজাতিই”” (35157540৪56) আমাদের 
আলোচ্য গৌড়াপ্ব-বৈধব জাতি। বিবাহাদি বিষয়ে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
. তাহা নেড়ানেড়ী, ভেকধারী, সহজিয়া গ্রভাত সমাজেই পরিদৃষ্ট হয়। তদ্‌ বণ. 
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অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় কন্তার বিবাহ দেওয়াই বোম জাতির ম্বীভি। 
যদিও অনেক স্থলে সমাজে এ প্রথা উঠিয়া ষাইবার আশ করা যাইতে পারে? কিন্ত 
জমা এপ আরও বছ বিগদৃশ নিন্দনীয় প্রথায় দুষি ত। বিবাহের পুর্বে যৌন-সংসর্দ 


সেন্সাস্‌ রিপোর্ট-সমালোচনা । ৩৭৫ 





(বাতিচার) কোন সামাজিক অপরাধরপে দুষ্ট হয় ন! কিনব ছুশ্চ রত্রা কন্ঠা সকলকে 
জাতিতে গ্রহণ করাও দোষের বিষয় নয়। তবে তাহাদের খিবাছের পূর্বে তাহা" 
দ্িগকে ভেক-পদ্ধতি অনুমারে সংস্কার করিয়া লওয়া হয় ধাত্র ” 


আমাদের আগোচা গৃহস্থ বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে উল্লিখিত দুষণীয় গ্রথা 
আদৌ প্রচলিত নাই । ব্রঙ্জনাদি উচ্চবর্ণের কন্ঠ।র বিবাহের অনুরূপ বয়স্ক কন্ারই 
বিবাহ গ্রথা গ্রচালত । এ সমাজে দু'ষত। বা পতিতা কন্া আদৌ গৃহীত হয় না। 
পরন্থ সমাজের কলঙ্ক ও আবচ্জনা বেধে লাঞ্ছিতা ও চির-পরিত্যক্তা হইয়। থাকে । 
মিঃ রিজ.লি অ|রও লিখিয়াছেন-__ 

50175070819. 1111000 11002515৪00 00861৮60 10 
10781007806, 4 00170 01 005817701656005 00 01551058755 10015 
2100 5801021-000-05316 2100 198 1960016 1)10) 00061105501 115158- 
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"বোষ্টম জাতির বিবাহে গচগিত হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। গুরু 
কিম্বা গৌসাই চৈতান্তর উদ্দেশে মালা-চন্দন ও মালসাভোগ নিবেদন করিয়া! 
থাকেন; সস্কীর্থবন হয়, বর-কন্ত।র পরম্পর মালা বর্দলেই বিবাহ-সংস্ক।র শেষ। 
এই জন্ত এ বিবাহের চলিত নাম « কণঠীতদল।” 

কিন্তু আমাঁদের জালোঁচ্য বৈষ্ণব জাতির বিবাহ, ত্রাচ্ধণাদি উচ্চবর্ণের স্তায় 
যথাশান্ত্র বৈদিক-বিধানেই সম্পাদিত হয়। যদিও স্মার্তমত ও বৈষ্বমত এই 
মতত্ৈধ বশত্ঃ আলোচ্য বৈষ্ণবজীতির বিবাহে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে, ও মন্ত্র 
প্রয়োগ বিষয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে, তথাপি কোথ।ও হনুর্কেদ মতে ও 
কোথাও লামব্দীয়, মতেই বিবাহ নির্ধধাহ হইয়া থাকে। যেরূপ অধুনা স্মার্ত 


৩৭৬ | বৈষ্ণব-বিসৃতি | 





০ পপি 


রখুনলাণের “উদ্ধাহ তস্থানুারে” ও ভবদের পদ্ধতি মতেই বঙ্গদেশে প্রায়শঃ বিবাহাদি 
দশ সংস্কার নিষ্প্ হর, মেইরূপ গৌড়াগ্ঘ-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ঞব-স্ৃতিকর্তী 
শ্রমদ্‌ গোপালভট্ট গোস্বাম-ককৃত " সত্ক্রয়া-ন।রদীপিক1 ” অন্ুসারেই বিষাহাদি 
দশ-সংস্কার সম্পঙ্গ হইয়। থাকে । গৌড়াস্ত জ।তি বৈষুব-_জাঁতি বৈষুবেই আদান 
প্রদান চলিতেছে । কেহ কোন নূতন “ভে কধাঘ্ী” বৈষুবকে কন্তাদান করেন না। 
আতএব মিঃ বিজলীর উক্ধ মন্তব্য যে, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব সমাজের 
উদ্দেশে বিখিত হয় নাই, তাহা ইহাতে স্পষ্ট গ্রতীতি হইতেছে। উপসম্প্রদায়ী 
বৈষবদিগের সংখ্যাধিক্য বশত: কেবল তাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই সাধারণ ভাবে এর্প মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; সমাজের বিশেষ শুত্ব 
লইয়া পৃথকৃভাবে উহাদের বিষয়ে আলে!চনা করিলেই সমীচীন হইত এবং 
আমাঁদিগের৪ এই অগ্রীতকর বিষয়ের মমালোচন1 করিবার প্রয়োজন হইত না। 
আমাদেত্ব আলোঁচ্য-সমালে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বৈদিক-বৈষ্ণৰ 
ৰিধবাগণ উচ্চ ত্রাঙ্গণ-বিধবানের হ্যায় ভ্রতচারিণলী। অথচ রিজংলি মহোদয় 
লিখিয়/ছেন-_ 
* 16০৯5 29 হাজাাঠ 55911 (55105) 810 915 1000 5 
15801105010) 07৩ 5৩1০690 91 [558 10090800.1 
অর্থাৎ বিধবার! পুনরায় বিবাহ ফ্রিতে পরে, এবং তাহাদের দ্বিতীয় 
: স্বামী -পচ্ছদ করিতে কোন পথই প্রতিরুদ্ধ হয় ন1।৮ 
এ প্রথা নেড়ানেড়ী, বাউল, সই প্রন্ৃতি উপ-মশ্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়।, 
আরও এই সকল সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-স্বন্ধ-বিজ্ছেদ পরস্পর শ্বেচ্ছাকৃত 
বং বিবাহ-ৰন্ধন ছিশ্ন হইলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই আবার বিবাহ করিতে পারে। 
তাই মিঃ রিজ.লি লিখিয়াছেন-- 
46101010515 6511716602৮ 005 ০20610৮. 01 6101051 0910 
ঈ0৫ 0150:050 7578005 ০? 61137 32. 0195 10901785910 | 


বৈষ্বের সামাজিক মর্যাদা । ৩৭৭ 





আলোচা বৈদিক-বৈষ্ণব-সখ!জে বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র নহে। এ্রহিক 
পারত্রিক ধর্মের সহিত সম্বনবযুক্ত। সুতরাং বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদ ব1 বিবাহ বন্ধন- 
চ্ছেদের গর পুনর্দিবাহ এ সমাজে নাই । এই ,শ্রেণীর, বৈষ্ণবগণের ধর্মা-কর্মম 
সর্ব]ংশে বেদাদি শান্ত্রাচমোদিত। আহার-বিহরাদিও সাত্বিক শীস্ত্রামথগত। 
বেশ ভূষাও সভা ও ভদ্রজনে|চিত। বাউল, নেড়ানেড়ী। ও কর্তাভজাঁদি উপ- 
সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের অ.চ।র-ব্যবহার ও বেশ-ভূষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। গৌড়াস্ত- 
বৈষ্1 জাতির মধ্যে অর্ধিকাংশ ব্যক্তি সুশিক্ষিত, কেহ সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, কেহ 
বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুশলী । এই শ্রেণীর বৈষ্ুবদিগের মধোই উকীল, মোক্তার, - 
সুদ্দেফ, সাব্রেজিষ্রার, স্কুল ইন্সপেক্টর, পুলিশ ইন্স্পেক্টর, অধ্যাপক, স্কুল মাষ্টার 
একাউন্টেন্ট জেন|রেল, (মি: জি, পি, দান__পঞজীব ) বায়বাহাছুর (রাধাশ্তাম 
অধিকারী দীন) জমিদার ও বহছুণনশালী ও পদস্থ ব্যক্তি আছেন। নৃতরাং 
শিক্ষিত সভ্যভব্য হিনাঁবেও এই গৌঁড়াগ্ত বৈষ্বজাতি, ত্রাহ্মণদি উচ্চবর্ণের স্তায় 
ভদ্রজনোটত সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া এ যাবৎ হিন্দুসমাজে সমাদৃত হইয়া 
আদিত্তেছেন। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তান যেব্ূপ শিক্ষার অভাবে স্বীয় সম্মমন বিনাশ 
করিতেছেন, সেইরূপ এই গীড়াগ্ঘ-১দিক বৈষ্ণব মন্তাঁনগণও শিক্ষা ও সদাচারের 
অভাবে সাধারণের নিকট হীন-এরভবূগে অবস্থান করিতেছেন। ইহারা নিতান্ত 
নিরীহ ৪ ধন্মভীরু, সাধন, ভজন দেবাচ্চনা।দ ধর্কণ্মে সদাব্যস্ত। মহামতি 
রিজ.ল লিখিয়াছেন-_ 

€ 42510709200 7391505075 00706 ০017810৩816 05058817 €০ 
10109 73817008109 007 161121995০0 ০6767010181 68100969, [0৩ 
20: 200 8951 210719 ০০ 1০০ ৪1651 055 75119190701 0105 08865 
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অর্থাৎ যদিও বোষ্টমগণ, তাহাদের ধন্মানু্ঠানে কি বিবাহাদি ক্রিয়াকাণ্ডে 


বরাঙ্গণ-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, তখাপি এই জাতির ধূর্ম' 
৪৮ 


৩৭৮ বৈষণব-বিবুতি । 





পর্ধাবেক্ষক গুরু ও গোস্বামিগণই সচরাচর পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন। 

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পুরে।হিত নিয়োগের প্রথা থাক। সত্বেও তাহারা নিজে 
নিজেই পুর্জা-অর্চনা ও সামান্ত সামা ত্রিশ্লাকাদি নির্ববাহ করিয়া থাকেন। 
কোন বৃহৎ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইতেই কুল-পুরোহিত ও শাস্তরজ্ঞ 
পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শুদ্রভ।বাপন্ন জাতি-সমাজেই যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে 
ব্রা্গণ-নিয়োগের বিপান প্রচলিত আঁছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈদক 
বৈষ্ণবগণ শুর্রভাবাপনন না হওয়ায় এবং উহার! আবহমান কাল দ্বিছধন্মী বা 
'বিপ্রবর্ণ বলিয়া সর্বববিধ বৈদিক-বিধ|নে ইহাদের অধিকার থাকায় ইহীর। ব্রাহ্মণবৎ 
ক্ষত্র ক্ুত্র ক্রিয়াক'ও স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কোন বৃহৎ আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকা্ড উপস্থিত হইলেই গোস্বামী বা বৈষ্ণব-ব্র/ক্ষণ পুরোহিত কিন্বা স্বজাতীয় 
বৈষ্ঞবাচাধ্যকে দেই কার্দ্যে বরণ করা হইয়া থাকে । প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্াশ্রমী 
রাড়ীয়, কণোজীয়। ও মধ্যশ্রেণী (দাঁক্ষিণান্য বৈদিক) ব্রাক্ষপগণই এই বৈষ্ণব- 
জাতির পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। গোস্বামী বা বৈষ্ণব-বরাহ্গণগণ সম্বন্ধে মিঃ 
বিজলি লিখিয়াছেন-_ | ূ্‌ 

৪ 16 (91105 0726 39151)020 13191070219 21610061605160 
01) 600৭] (61175 199 01) 13181)1078105 চ1)0 901৮2 0) 1107৩ ০85৩9 
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অর্থাৎ গোস্বামী বা বৈষ্ণব ব্রহ্ষণগণ নীচ জাতীয় শিষ্ের বাড়ীতে আহার 
করেন এবং তাহাদের হস্স্ৃষ্ট জলপাঁন করেন বলিয়া, উচ্চতর জাতির যাজক- 
্রাঙ্মণ সমাজে তুল্যপ্নপে আদূত হন না এবং শেষোক্ ব্রাহ্মণগণ উক্ত বৈষ্ণব 
্রাগণ স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করিতে চাহেন না।” | 

বৈষ্ণবদ্ধধী শাক বা সমার্ ব্াহ্ষণগণই বৈষ্ঃববণগণকে এইরপ দ্বণার চক্ষে দর্শন 

করেন। এ বিষয়ে ইতপূর্বে যথেট আলোচিত হইয়াছে। বৈষব-্রা্মণই জগৎপুজ্য, 


বৈফব-ত্রক্ষণ জগত পুজ্য। ৩৭৯ 


পি্পাসপিপিস্পিসপিসপিস্পপাসপ পা পাস্পাসপিস্পিসপিস্পিপাপাসপিসপিপস্পিস্পিপাপিস্পশাশিাপাশীশীপাশিশাসী পাসে িিসপীত। 
স্পা 


এবং অবৈষ্ণ ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম, ইহাই শান্-সিদ্ধ। বর্তমান সনয়ে এই ভেদ 
বিচার উঠিয়া গিয়াছে। এখন কুলীন ত্রা্গণ, শ্রোতীয ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বরাঙ্মণের মধ্যে 
পরম্পর যথেই্ আদান প্রদান চলিতেছে। এমন কি ব্রা্গণ-সমাজও রাট়ী ও 
বারেন্দ্র'ভেদ উঠাইয়। দিতে চাহিতেছেন। কায়স্থ ও অপরাপর জাতি সমৃহও 
স্ব গুণ ও কষ্মানুনূপ স্থান পাইধার জন দৃ সঙ্বল্প হইয়ছেন। ধাহীরা পূর্বে 
হিন্দু ছি'লন না, গ্রদূপ অহিন্দু অন্ত জাতিকে. ভারতের গুদ্ধি-সভা হিন্দু করিয়া 
লইতেছেন। এত বড় পরিবর্তনের মুগ আলোচ্য বৈষ্ণব-দমাজ যে বিশেষ 
, কিছু একটা নৃতন পরিবর্তন ঘটইতেছেন, তাহা নহে। বৈষবের স্থান ও শক্তি 
অনেক উচ্চে। কেবল শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতাই সম।জকে ছূর্বল করিয়া 
রাখিয়াছে ; এই বৈষঃধ জাঁতি-মাজ স্থায় ন্যাষ্য দাবী ও অধিকার পাইবার জন্তই 
বদ্ধপরিকর 
বৈষ্ণব মাত্রেই যে মৃতদেহ, বাঁড়ীর উঠানের ধারে সমাহিত করেন, তাহা 
নহে । আমাদের অলোচ্য বৈধ্ব-সমাজে দাহ-প্রথ| ও সমাপি-প্রথা_উভয় গ্রথাই 
গ্রচণিঙ আছে এবং মমাঁধির স্থান স্বতন্ত্রআঁছে। এই উভয় প্রথাই যে বৈদিক, 
তাহা ইতঃপৃর্কে আলোচিত হইয়|ছে। মিঃ।রজপি আরও লিখিয়াছেন-- : 
৭০ 16৪0191 518001) 15 0611011750, 01021691581 01- 
91)1060 27 819159))02 55 00150 3৩৮৫7 01 6181) 0875 ৪61 
0০৪0) 210 (1১৩ £019110175 01 01)6 06০89৩0 (1767) 1100106 10 & [5830 
ধু 80 (004 109৩ 61075 01100011105 15 061,) 
অর্থাৎ বোষ্টমরা যথ।রীতি শ্রাদ্ধ করে না, মৃত্যুর ৭৮ দিন পরে চৈতন্তের 
' গুজা ও মালমাভোগ দিয়াই কাঁধ্য শেষ করে, এবং তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়র! 
একটা ভে।জ দেয়। ইহাতেই দেখায়, অশৌচকাল গত হুইয়া গ্েল।” 
আলোচা বৈদিক-বৈষ্বজাতি-নমাঁজে মৃতের শ্রানধ ক্রিয়া যথাশাস্ত্র বৈদ্দিক- 
বিধান অম্গসারে মহাপ্রসীদান্ে নির্বাহিত হয়। ইহ! ইতঃপুর্কে বিশদ ভাবে আলোচিন্ত 


৩৮৪ বৈষ্জব-বিবৃতি। 
55255285225558252522-48555555275-458 
হইয়াছে । এই বৈদিক-বৈষ্ণব জাতি পুর্াপর ব্রাঙ্মণবৎ ১* দিন অশৌচ 
পালন করিয়া থাঁকেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব লোক-প্রবাঁদ মাত্র নহেন--শাস্ত্রোক্ত 
লক্ষণান্বিত। এই জন্তই আমাদের আলোচ্য বৈদ্িক-বৈষ্ঠব-জাতি ব্রাহ্মণের হায় 
“আচার-নিষ্ট এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরায়ণ বলিয়া বিপবৎ ১* দিন অশোঁচ পালন 
করিয়া থাকেন। এক্ষণে অশৌচ কাহাকে বলে, তৎসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
হাইতেছে। মূত্তের প্রতি 'শোক-গ্রকাশ ও সন্মান 
প্রদর্শনকে আশৌচ বল। বায় না। যেহেতু জননা- 
শৌচে ত আর শেক-প্রকাশ কি সম্মান প্রদর্শন চলে না ! হিন্দুর অশৌচ ওরূপ 
ধরণের নহে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্য।ঝ্মিক উন্নতি লাভ। আধ্যা- 
ঝ্মিক চিন্তাই হিন্দুজীবনের প্রধান ব্রত। যেরূপ চিত্ত-ব্ৃ্িতে পরমার্থ চিন্তার 
ব্যাঘাত ঘটে, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ চিন্ত-বৃত্তির কাঁপই অশোৌ5 কাল। রামায়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ডে আছে__ | 
“ ক্কৃতাঁদকং তে ভরতেন সার্ঘং 
নৃপাজনা-মন্ত্িপুরে। হিতাশ্চ । 
পুরং প্রবিস্তাপুরিত নেত্রা 
ভূমৌ দশাহং ব্যনযন্ত ছুঃখম্॥ ৭সঃ ২৩ শ্লৌক। 
রামান্থজ তাহার ভাষ্যে এই ছ:খ শের অথ করিয়াছেন-_অশৌচ প্হুঃখম- 
শৌচম্‌।* ইহা দ্বারাও দেখা যাঁর, মৃত ব্যক্তির জনক শোক-ছঃখাদিতে অভিভূত 
থাকার কালই অশোচ কাল । অশৌচ-তত্ সন্ধে স্থৃতি মংহিহ্ঠাদির অনেক ব্যৰস্থা- 
ছুসারেও মনে হয়, শোক-ছুংখাঁদি দারা বাহার হ্বায় যে পরিমাণে মোহ্গ্রন্ত হয় 
স্তাহার অশৌচ. কালও সেই পরিমাণে ত্র বৃদ্ধি হইয়া থুকে। যথা_- 
” একাহাচ্ছুধ্যতে ধিপ্রো যৌইগ্রিবেদ-সমন্বিভ:। 
ব্যহাৎ কেবলং বেদজ্ঞ নিগুণো দশভিদ্দিনৈ: 1৮ পরাশর ৫৩ অঃ॥ 
| আতর ।৮৩॥ 





আশৌচ বিচার । 





অশৌচ-বিচার ) ৩৮১ 


* হথার্ধতো বিজানীতি বেদমলৈ: সমন্থিতম্‌। 
সঙ্কল্নং সরহস্তঞ্চ ক্রিয়াবাং শ্চেরস্থতকী ॥ ৪ ॥ 
রাঞ্জতিগ দী।ক্ষতান।ঞ বালে দেশাস্তরে তথা । 
ব্রতিনাং সরিন।ঞৈঃব সগ্ভঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫॥ 
একাহস্ত সমাধ্যাতো যোহগ্সিবেদ-সম.ম্বতঃ | 
হীনে হীনতরে চৈব তি ত্রিচত্ররহস্তথা॥ ৬॥ দক্ষ: ॥ 
গরাশর ও অত্রি উভয়ের মতেই সাগ্ক বেদক্ত ব্রাহ্মণের একদিন অশোৌচ, 
কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন এবং নিও? ব্রাঙ্গণের দশ দিন অশৌচ কাল। 
দক্ষ ধষির মতে ধিনি চারিবেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ, কল্প ও রহস্ত সহিত সবিশেষ 
জানিয়াছেন এবং যিনি তদগ্ুনূপ ক্রিয়াবান, তাহার অশৌচ হয় না। সাগ্িক 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশ: হীন তর ্রাঙ্মণর ছুই, তিন বা চারি দিনে 
গুদ্ধি। 
এই সমন্ত ব্যবস্থা ঘার! দেখা যায়, আত্মজ্ঞানের তারতম্যানুসারেই অশৌচ 
কালের কম বেশী হইয়া থাকে । স্বৃতি শাস্ত্রের এইরূপ অনেক ব্যবস্থ/। আছে। 
ৰাছুল্য বোধে সে সব বচন উদ্ধত করিতে বিরত হইলাম । 
ৃদ্রের মাপাশৌচ অনেক স্ৃতিরই ব্যবস্থা। কিন্ত স্তায়ব্ত শৃত্রের অর্থাৎ 
ঘিজগণের স্তায় আচারবান শূত্রের অশৌচ বৈশ্তবৎ ১৫ দিন। 


“ শূদ্রানাং মাসিকং কাধ্যং বপনং স্যায়বর্তিনাম্‌। 
বৈশ্তবচ্ছোচ কস্ট দ্বিজোচ্ছি্ঞ্চ ভোজনম্॥ মনু ১৪০1৫ অঃ। 
স্মৃতি শাস্ত্রের এই সব ব্যবসা দ্বারা স্পঃই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানের তারতম।- 
মুদারে শোক মোহাদি ঘার৷ ধিনি যে পন্নিমাণে অভিভূত হইবেন, সাহার অশৌচ 
কালও সেই পরিম।ণে বৃদ্ধি প|ইবে। 
.. আতরাং দেখা যাইতেছে-যেক্প মানগিক অবস্থাসম্পন হইলে হিল, 


৩৮২ বৈষ্ব-বিবৃতি। 
জীবনের প্রধান লক্ষ ধর্মকর্ম ব্যাঘাত ভয়, সেই অবস্থাই অশৌচাবস্থা। 
অশৌচের সহিত মনের সম্বন্ধ, কেবল মাত্র জননাশৌচে জননী ভিন্ন কোঁন 
অশৌচেই শরীরের খহিত বিশিষ কোন সন্থন্ধ নাই । | 
যে সময় লোকের চিত্ত শোক, মোহ বা আনন্বাতিশযোর দ্বারা অভিভূত 
থাকে, সেই সময়কেই অশৌচ কাঁল ধরা হয় বলিয়াইি, আমরা স্মৃতিশান্ত্রে অবস্থা 
বিশেষে অশৌচ কালের এত ইতর-বিশেষ দেখিতে গাই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে 
কয়েকটা স্বৃ্ি-বচন উদ্ধ* কর! যাইতেছে । 
« মহগভীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুত ভথা। 
গোব্রান্মণাথে সংগ্রামে যস্ত চেচ্ছতি ভূনিপঃ ॥ 
.. যাজ্ঞবন্ক্যঃ ৩র। ২৭। 
খত্বিজীং দীক্ষিতানীঞচ যজ্ঞীয় কন্ধন কুর্বতাম্‌। 
সরিবত্রি ব্রহ্মচারি দাত্‌ ব্রঙ্গবিদাঃ তগা ॥ ৩য়। ২৮। 
দ্।নে বিবাহে হজ্জে চ সংগ্র।মে দেশ-বিপ্লবে। 
আপদ্ঘপি কষ্টযায়াং সগ্য: শৌচ5ং বিধীয়তে ॥ ৩৯। ৩য় যাজ্ঞবন্ক্যঃ | 
সব্রতী মর্রপূতশ্চ আহিতাগ্রিশ্চ যে! দ্বিজাঃ। 
রাজ্ঞশ্চ সৃতকং নীযস্ত যস্ত চেচ্ছতি পার্থিৰঃ ॥ পরাশর ২৮৩ অ:। 


এই সমস্ত সৃতি বচনের দ্বার! ইহাই অনুমিত হয় যে, যে যে স্কানে চিত্ত শোক 
মোহাদদির অতীত অবস্থায় থাকে দেই সেই স্থলে সন্ভাশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
বাজ্ঞবন্কা ও পরাশর সংহিতার মতে রাঁজার সগ্ভাশৌ5 বাবস্থা দেখা যায়। অব্শ্ঠ 
প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শ এখন আমাদের ধারণার অতীত ; কাজেই রাজ|র 
পক্ষে স্ভাশোঁচ ব্যবস্থার কারণ সহজে লোককে বুঝান কহিন। কিন্তু এই সমস্ত 
স্থৃতি শাস্ত্রে অন্তান্ যে সব স্থলে সন্তাশৌচের ব্যবস্থা করা হইরাছে, তাহাতে মানসিক 
অবস্থার সহিতই যে অশৌচের মন্ধ। তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় । য্ীক্ কর্ণায়ত ও 


অশৌচ বিচার। . ৩৮৩ 





সা 


পুরোহ্ভাদির বিনি অন্নসপ্র দিয়াছেন বা ব্রগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রক্ষচ।রী, দান 
কাধ্যরত বাব্রক্ষজ্ঞান-সম্পন্ন বাক্তির অশৌচ হইবে না। কারণ ইই।দের চিত 
আরব কার্ধেয বা ব্রহ্গ চন্ত|য় এরূপ বিভোর যে তথ|য় শোক মোহাদির কোন স্থান 
নাই। আরন্ধ দাঁন কার্ধো, বিবাহে বা যজ্ঞ, যুদ্ধ, দেখ-বিপ্লাবে। আপতকালে 
বা ক্লেখকর অবস্াতে সদ্ত।শৌচ ভইবে। কারণ এই সব স্থলেও চিত্ত এরূপ একা গ্র- 
তার সহ্তি একমুখী থাকে যে শোক মোহাদির আঘাতে চিন্তের সে একাগ্রতা নষ্ট 
করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাঁও দেখা ষার_-যে যে অবস্থায় লোকের চিত্তে 
স্থ্রধ্যে আদিতে পারে না, সেই সেই অবস্থা-প্রাপ্ত লোক সব্বদাই অশ্ুচি। যথা 

« ব্যাপিতন্ত কদর্যান্ত খণগ্রস্তত্ত সবাদ1। 

ক্রিয়াহীনন্ত মুখস্ত ভ্রী।জতন্ত বিশেষত: ॥ ১০২। ভাত্রি |৯/৬অঃ। 

বাসনামন্ত-চতস্ত পরাধীনস্ত নিত্যশঃ। 

স্বাধায় ব্রঠহীনহ্য সত৩ং সুতকং ভবেৎ ॥ ১০৩। অত্রি। 

ব্যদনাক্ত ঠিত্তন্ত পর।ধীনস্ত নিত্যখঃ | 

| শরন্ধাতাগ-বিহীনস্ত ভন্মান্তং সতকং ভবেৎ ॥ ১০।৬মএদক্ষঃ | 
অশৌচ জিনিষটা কি তাহা এখন বোপ হয়, অধিক বুঝাইতে হইবে না 

অত এব বৈ'দকতত্রক্গবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ আলোচ্য বেদাচার-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব- 
জাতির শান্জ্ানুসারে কোন স্থৃতক-সগ্ভাবনা না গাকিলেও লোকব্যবহারতঃ ব্রক্ষণরৎ 
১০ দিন অশৌচ পালনের মদাঁচার পৃর্নাপর গ্রচলিত রহিয়াছ। সুতরাং ধাহারা 
ইচ্ছামত ৭1৮ দিন বা অনিদ্দিষ্টদিন অশৌচের ভান করেন, তাহার্দের হইতে 
আমাদের আলোচ্য বৈ'দক-বৈষবজাতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বলাই বাহুল্য । 
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৩৮৪ বৈষব-বিবৃতি। | 








* অর্থাৎ বোষ্টমগণ কেবল তাহাদের শ্বজাতিরই সহিত একত্র অন্ন গ্রহণ করে ; 
কিন্তু মুট ও ঝাড়,দাঁর ভিন্ন 'গ্রায় সকল জাতরই সহিত এক হ'কায় তামাক খায় 
এবং তাহাদের জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করে ।” 

এতধড় একটা গুরুতর কলঙ্ক সমগ্র ৈষ্ব-জাতির উপর আরোপ কর! সমীচীন 
হয় নাই। আমাদের আলোচ্য নৈদিক-বৈষ্বগণ তাহাদের স্বজাতি ও আত্মীর 
বাদ্ধবের বাঁড়ীতেই অন্ন গ্রহণ করেন। হিন্দু-গাধাবণ সকল জাতিই এইরূপ অগ্ন- 
বিচার করে। কোন উচ্চশুর জাঁতি নিয়শ্রেণী জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না। উচ্চ 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্ন প্র।য় মকল জাতিই খ।ইয়া থাকে । কিন্তু আলোচ্য বৈষব- 
জাতি, বৈষঃব-ব্রাক্ষণ 1ভন্ন শান্ত ব্রাহ্মণাদর অন্ন গ্রহণ করেন না।. বৈষ্ণবদিগের 
এই অন্ন-বিচার সাম্প্রদায়িক 'গৌঁড়।মী” নহে; সম্পূর্ণ শান্ত্রনীতি। বৈষুব কেন 
যে বৈষ্ঃব ভিন্ন অপরের অন্ন এমন কি অবৈষ্ণব ব্রাঙ্গণের অনও ভক্ষণ করেন না, 
ত।হার কারণ এই যে-- 

“ছুস্কতং হি মনুয্ত্ত সর্দযন্নে প্র্তিঠিতং। 
যো যস্তান্নং সমশ্নাতি স তন্তশ্নাতি কিছ্বিষং ॥৮ 
হঃ ভঃ বিঃ ধুত. কৌন্মবচনং | 
অর্থাৎ অন্ন মধ্যে মানবের নিখিল প]প অবধস্থিতি করে। সুতরাং ষে 
ব্যক্তি যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাতক সেবন করিয়! থাকে । কিন্ত 
বৈষ্ণব ভগবন্গিবেদিত প্রদাদান্ন ভোঞ্জন করেন বলিয়া তাহাতে কোনরূপ পাতক 
স্পর্শ করিতে পারে না। স্বন্দপুরাণে--মার্কওেয় ভগীরথ সংবাদে কথিত হইয়াছে-_ 
৭ শুদ্ধং ভাগবতন্ত।্ং শুদ্ধং ভ।গীরঘীজলং। , 
শুদ্ধং বিষুর্পরং চিত্তং শুদ্ধ মেকাদশীব্রতং |” 
_ভাগবতের (বৈষ্বের) অন্ন (বিষুহুক্ত সর্বদ্রব্) সদাশুদ্ধ। এমন কি হৃতকাদি 
নিষিদ্ধ অবস্থাতেও শুদ্ধ। থা বিুস্থতিতে-_ 


বৈষ্বান্ন-মাহাখ্য। ৩৮৫ 


আপা 





শিব বিষ্্চনে দীক্ষা ন্ত চামি-পরিগ্রহঃ | 
বরহ্বচ।রি-ঘতীনাঞ্চ শরীরে নান্তি স্থতকম্‌।/ 
ধাহার শিবা্চনে দীক্ষা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ শৈব, বাহার বিধু-অর্চনায় 
দীক্ষা লাভ হইয়|ছে অর্থাৎ বৈষ্ণব, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও যতিগণের শরীরে 
আশৌচ থাঁকে না! ইছারই দৃষ্টান্ত, যথাী__গঙ্গাজল, নীচঙাতি ম্পৃষ্ট হঈলেও যেমন 
অপবিত্র হয় না (অপি চণ্ডালভ/গুস্থং তজ্জলং প|বনং মহৎ)--সদাশুদ্ধ। বৈষ্ণব 
বিষুকে যাহা সমর্পণ করেন, তাহ নীচকুলোতপন্ন বৈষ্ণব স্পর্শ করিলেও স্পর্শধোঁষ 
সম্ভবে না। বরং ভোঁজনে দেহ পবিত্র ও পুণ্য হয়। সুতরাঁৎ জাঁতিবর্ণনির্ব্িশেষে 
বৈষ্ণবান্ন গ্রহণে কোন পাতিত্যের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে 
বৈষ্ণবামই প্রশস্ত ।- 
* বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্ং বৈষ্ণবৈঃ সদা । 
অবৈষ্ণবাঁনামননন্ত পরিবজ্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ কুম্ধপুরাণে 
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের অন্ন (তক্ষ্দ্রব্যমাত্রকে) প্রার্থনা! কিয়া ভোজন করিবেন। 
অবৈষ্থবের অন্নকে অমেধ্য অর্থাৎ মলমুত্রবৎ পরিত্য।গ করিবেন। পুনশ্চ স্কান্দে- 
শঅনৈষ্বগৃছে ভূক্তবা পীত্ব। বাজ্ঞানতোহপি ৰা। 
শুদ্ধি শচান্্রায়ণে প্রোক্ত। ইষ্টাপূর্তং বৃথা সদা” 
আজ্ঞানেও অবৈষ্ণবের গৃহে অন্ন ভোজন বা জলপান করিলে টান্দরায়ণ ছায়া 
গুদ্ধি লাভ করিবে; নতুবা তদীয় ইষ্ট কর্ম ও পূর্ত কম্মাদি সকলই নিক্ষণ হইয় 
হায়। শ্রীএহলাদ বলিয়াছেন_- | 
« কেশবার্চা গৃহে যন্ত ন ভিষ্ঠতি মহীপতে। 
তস্ভান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষোণ সমং স্ৃতং ॥” 
হে রাজন্! যে ব্যক্তির গৃহে প্রবফুযুত্ধি বিরাঁজিত নাই, তীয় জগ, 


অত সদৃশ বলিয়া ভোজন নিষন্ধ। 
৪৯ 


৩৮৬ |  ইৈফ-হিত্ৃতি। 





ভাই বিশু স্বাতি বলেন-_ 
* শ্রোন্রিয়াসং বৈহবান্নং ভুতশেষঞ্চ যন্ধবিঃ 
আনখাৎ শোধয়েৎ পাপং তুষ।মি: কনকং যথা |” 
তূষানল যেরূপ স্বর্ণের গুদ্ধি-মম্পাদন করে, সেইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের অল্প, 
বৈষ্কবের অন্ন ও হোমাবশিষ্ট হাব, নখ হইতে সমস্ত দেহের নিখিল পাতক শোধন 
রে। ] 
স্থতরাং-- 
« প্ররঁয়েদৈষবাদন্ং গ্রযতেন বিচক্ষণঃ 
সর্বপাপ-বিগুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥”/ পল্সপুয়াণ। 
বিচক্ষণ ব্যক্তিই সর্ববিধ পাঁতক হইতে বিশুদ্ধি লাতের নিমিত্ত সযক্ে 
বৈষ্চবগণের নিকটে অর প্রার্থন] করিবে, তদভাবে কেবল জলপাঁন করিবে। 
আবার শাস্ত্রে দেখ! যায়, ব্রাহ্মণের পক্ষে শুদ্রের অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্ত 
শুদ্রদের সধ্ে নিয়লিখিত ব্যক্তির অন্ন-ভোজন দৌষাবহ নহে । ধথা_- 
« আদ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাস নাপিতো। 
এতে শুদ্রেু ভোজ্য।না ষণ্ঠাক্মানং নিবেদয়েৎ।” মনু ৪ অঃ। 
ষে যাহার কৃষিকম্্ম করে, পুরুযান্ ক্রমে, বংশের মিত্রৎ যে যাহার গোপালন 
কে, যে বাহার দান্ত কর্ম করে, অথবা দাঁপ অর্থাৎ কৈবর্ত ও নাপিত এবং 
ষে ব্যক্তি আত্মনিবেদন করে, ইহাদের অন্ন ভোঁগ্য। যা্ঞব্ধ্য, পরাশর ও যম- 
সংহিত! এ একই কথ প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন । ফলতঃ পুরাকালে, আহারার্দি 
বিষয়ে বর্তমান কালের স্তায় এতটা! গৌড়ামী _-এভটা লক্কীণৃতা বা বাঁধাবাধি নিয়ম 
| ্রবস্তিত ছিল না| যে সময় হইতে সমানে সা্প্রদারিক হিংসা-দেষের তাব প্রবল 
হুইঙ্গ! উঠে, সেই হইতেই পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ ও আহারাদি বন্ধ হইয়া যাঁর। 
কালক্রমে যখন বর্ণভের কুল পরম্পরাগত্ত হইয়। আদিল, তখনও লোক তপস্ত!-বলে 
ৰা গুগ ও সদাচারগ্রভাৰে উচ্চজাতিতে উন্নীত হইতে পারিতেন। অন্-প্রহণ 
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ও ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীগণের পাঁণিগ্রহণ তখন নিষিদ্ধ ছিল না।-_ 
“ জিধুবর্ণেষু কর্তধ্যং পাক-ভোজন মেৰ চ। 
শুশ্রাষামতিপন্নানাং শৃদ্রাণ।ধ বরাননে ॥” আদিত্য পুরাণ। 
আবার অগ্রি পুরাণে বৃষদানাধ্যায়ে লিখিত আছে 
“ শূদরান্ত যে দানপর! ভবস্তি, 
ব্রতাদ্বিতা বিপ্রপরায়ণাস্ত। 
অন্নং হি তেযাং সতত সুতোজ্যং 
ভবেদ্ধিজৈ দিমিদং পুরাতনৈ: 8৮, 
অর্থাৎ শূদ্রগণের মধ্যে ধাহারা দানপর, ব্র্ান্থিত ও বিগ্রসৈবারত 
তীহাদের অন্ন ঘিজগপের স্ুভোজা। লেষাহা হউক, বৈষ্ণব বে বৈষবের আত্ 
কেন ভোজন করেন তাহা ইত:পূর্ব্বে উক্ত হইয়ছে। বৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণব 
্রাঙ্মণের অন্নও বর্দনীয়। কিন্ধু বৈষ্ণবের অর, সর্ব বর্ের এমন কি ব্রাঙ্ণেরও 
উপেক্ষণীয় নহে ইহাই শাস্ত্রের তাংপধ্য। বেশীদিনের কথা নহে, টন যোড়শ- 
শতাব্দীর গ্রথম ভাগে শ্রীমন্লিতযাননদ গ্রতুর শিশ্য সুবরণৰণিক-বংণীয শ্রীমদ্‌ উদ্ধারণ 
ঠাকুর, মহোৎসবে রন্ধন করিতেন আর শত শত ব্রাঙ্গণ সেই প্রসাদান্ন ভোজন 
করিতেন। শ্রীমস্লিত্যাননদ প্রুর বিবাহ সময়ে কুলাচার্ধযগণের প্রশ্নের উত্তয়ে প্রভু 
বিয়া ছিলেন-. 
“ প্রত কহে কখন বা আমি পাক করি। 
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥ 
এই মত পরিবর্তরূপে পাক হয়। 
শুনিয় সবার মনে লাগিল বিশ্বয়। 
গা ঞ রঙ রঃ 
সেই দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসর। 
আসিরা মিলয়ে য় জান্মবদ্ু মব। 








৬৮৮ বৈষব-বিবৃততি। 





তু আভ্ঞ।মণ্তে দত্ত করয়ে রদ্ধন | 
নিত্য নিত্য শত শত তৃপ্রয়ে ব্রাঙ্গণ ॥' শ্রীচৈতন্ততাগবত । 

এইরূপ শান্ে কত উদার মত রহিয়াছে; কিন্তু সমাজ সে শান্তাহুমোদিত 
পথে পরিচালিত হইতেছে কি? হুইলে সমাজের এতট1 ছুরবস্থা-_-এত অধ:পতন 
ঘটিত না। এখন হিন্দু-সমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া কপটতার 
তাওডব-শরঙ্গে হাবুডুবু করিতেছে । 

অতএব « অবৈষ্ণবন্তেহপি বিপ্রাণামপান্ং বৈষ্ণবৈবর্জনীয় মিত্যতিপ্রেত্য ” 
বৈষ্ঞব যখন অবৈষ্ণব ব্রাঙ্গণেরও অন্ন তোজন করেন না, এমন কি শ্বপাকমিব 
নেক্ষেতত লোকে বিপ্রমটবষ্ণবং ” অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের তুল্যরূপেও দর্শন 
ফরেন না, সেই ভূবন-পাঁবনক্ষম পবিত্র “বৈষ্ণব জাতি ৮ মুচি, মুদফরাদ ভিন্ন 
সকল জাতির সহিত এক হু'কায় তামাক খায়, নকল জাতির ম্পৃষ্ট জল ও মিষ্টা্াদি 
গ্রহণ করে, ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়? খত বড় অশ্রাব্য কলঙ্কের ডালি সমগ্র 
বৈষ্ঞব জাতির মাথায় চাপান বাস্তবিকই কি সঙ্গত হইয়াছে? উক্ত বর্ণনায় কোন 
এক নিষ্নতম শ্রেণীর বৈষ্ঞব-উপসম্প্রদায়ের পরিচয়ই পরিষ্ফুট হইব উঠিয়াছে। 
আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষণবগণ শ্বজ।তি ভিন্ন কাহারও ভু'কায় তামাক খান্‌ 
না, এবং ব্রাঙ্মণ ( নীচ বরের ব্রাহ্মণ, ভাট, অগ্রদানী ও গ্রহাচাধ্যাদি ভিন্ন) কায়স্থ, 
বৈষ্য, নবশ।খ ও চাষীকৈবর্ভ (মাহিয্ত ) প্রভৃতি সঙ্জাতির বাড়ীতেই জল ও 
িষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। মিঃ রি্ংলি আরও লিখিয়াছেন যে-- 

£ [07617500181 30900100518 10) ৪৪ 00৩ ০850৩ 13 1৩0016৩৫ 
গো) ৪0006 ৪11 0123859 01 ৪০০০6) 900 1216৩ 11070196001 01080- 


(৮6৪ 9100 050116 %/1)0 109৬6 506 100 6০013] 11) ০০1)50000৩70০৩ 
06 55021 11752101811069) 816 09800. 21000001801 18018, 


অর্থাৎ উহাদের সামাজিক স্থান নিষ্নব্তী ; যেহেতু সমাজের সকল: শ্রেণীর 
মধ্য হইতেই এই জাতির দল পুষ্ট হয় এবং অধিকাংশ বেশ্ত! ও বিডৃম্বনা-গ্রাৎ 
জারজ-সম্ভান ইহাদের সম্প্রধায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া বায়” 


বৈধব-বৃত্তি। ৩৮৯ 





আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-জাঁতি লমাজে অবাধ ভেকগ্রথা না 
থাকায় এবং সমাজের উপেক্ষিতা ও পতিতা গণিকাঁগণের কি জারজমস্তান গণের 
গ্রবেশ/ধিকার ন| থাকায় উক্ত কলঙ্ক এই স্মাঞ্তকে ম্পর্শ করিতে পারে নাই। 
লুতরাং আলোচ্য খৈষব-1তির সামাজিক মর্ধ্যাদ| নিয়ধন্তী নহে। হিন্দু সাঁধারণ 
মধ্যে ইহায ব্রাহ্মণের সয় সম্মানত, পুদিত ও প্রণম্য হইয়া থাকেন এবং ধর্ম- 
কর্ধানুষ্ঠানে ভোজনান্তে ব্রাহ্মণেরই স্থায় ভোজন-দক্ষিণ] প্রাপ্ত হন ও উচ্চবর্ণ-সমাজে 
সম্মানে সমাদর লাভ করেন। নিরপেক্ষভাবে সকল সমাজের মৌলিক অবস্থা 
গর্ধযালৌচন। করিয়া বৈষব-সমাঁজ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে, বে|ধ হয়, আমী- 
দ্বিগফে এই অগ্রীতিকর আলোচন! করিবার প্রয়োজন হইত না। মিঃ রিজ.লি 
জারও লিখিয়াছেন-- 
_ ৮00059 885৩0000218006118600 ০০০৪৪001980 1010৭ 
৪1] 01066851015 07760 1650৩009015 0 17)10016-0158$ 
[711 005,2 
অর্থ।ৎ বৈষ্বদের শ্বাভাৰিক কোন নির্দিষ্ট পেশা নাই, ম|ধামিক 
শ্রেণীর হিন্দুগণ যে যে ব্যবসাকে বা বৃত্তিকে সম্মানজনক মনে করে, উহারা সেই 
সকল বৃত্তিরই অনুবর্তাী 1৮ 
বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বৈষ্ণবদিগের বৃত্তি সন্বদ্ধে মি: রিজ.লীর এই মন্তবা। 
হিন্দুশান্ত্র ও লমাজ আদৌ দমর্থন করেন ন|। ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের স্তায় বৈষবেরও 
স্বাতাবিকী বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি-_ 
“অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথ। | 
দানং প্রতিগ্রহঞ্গৈব ব্রাঙ্গণানামকল্পরৎ ॥% মনু, ১অ)। 
আর্থাৎ অধ্যাপনঃ অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও গ্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণেক্র . 
শ্বাতাবিকী বৃত্বি। বৈষ্ঠব বিপ্রবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বৈষ্বেরও বৃত্তি বাঙ্ষণেয়ই 
্তায়। 'বৈষবও অধ্যয়ন, অধ্যাপন বজন। যাজনাদি করিয়া থাফেন। আনেক 


| টি বৈফঃব-বিবৃতি। 








শান্তা বৈষবের, চতুষ্পাটা আছে এবং তথায় বৈঝঃব ও ব্রাহ্মণ বালকগণ বথারীতি 
শান্্াধযয়ন করিয়া থাকেন। তাই, বৈষ্ব-স্বৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে কথিত 
হইয়াছে-_ 
“অতোহদীত্াম্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ 
সমপ্য তচ্চ কৃষগায় বেত নিজবুত্তয়ে ॥” 
অর্থাৎ এইহেতু বৈষ্ণব নিতা বেদপাঠ করিবেন, শাস্তজ্ঞ হইলে শিশুকে 
অধ্যাপন করাইয়া এবং অধ্যয়ন ও অধা|পন শ্রীহরিতে ক্্পণ পূর্বক স্বীয় দীবিকার্থ 
বত্ববান হওয়া বর্তৃব্য। | 
সেই বৃদ্ধি কিরূপ নির্দিষ্ট আছে তাহা কথিত হইতেছে । ষখা-_ 
প্থতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমূতেন বা। 
সত্যানৃতাত্য।মপি বা ন শ্ববৃত্ত/া কদাচন ॥ 
খতমু্ইশিলং প্রোক্ত মমৃতং শ্তানযাচিতং। 
মৃতত্ধ নিত্যং যাচ এগ স্তাৎ গ্রমৃতং কর্ষণং তং ॥ 
সত্যানৃতত্ত বাণিজ্য বৃত্তি নীঁচসেবনং। 
আজ্মনে! নীচলোকাঁনাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে ॥ 
নিতরাং নিন্ব্যতে সন্তি বৈষ্ঞত্ত বিশেষতঃ |” শ্রীভাঠ ৭মস্কঃ। 
যন, যাজন, অধ্যয়ন, ও অধ্যাপন এই বৃত্তি চতুষ্টর দিজাতির পক্ষে নির্দিষ্ট; 
তন্মধ্যে সকল জাতিই ধত ও অমৃত দ্বারা মৃত ও প্রমূত দারা অথবা সত্য ও অনৃত 
ছারা জীবিকা! নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার্থ বৃত্তি অবলগবন করিতে নাই। 
ধাত শবে উঞ্ ও শিল বুঝায়, অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শবে যাঁচ.এ/, প্রমূত শবে 
কষি। সত্য।নৃত শবে বাণিজ্য, ও শ্ববৃত্তি শবে হীন-সেবা বুঝায়। জীবিকা-নির্বাহের 
দন্ত আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির পেবাই নিন্দা বলিয়া উক্ত হয়! খাকে। 
ভধিকন্ধ বৈধাবের পক্ষে নিননীক্গ। সুতরাং__ 


বৈধঃয-ৃতি। ী ৩৯১. 
6৫2852255745525685554587824- 
পণীকৃতাত্মনঃ প্র/ণ।ন্‌ যে বর্তীন্তে দিজাধমাঃ | 
তেষাং ছরাত্মনা মং তত্র চান্জায়ণঞ্চরেৎ |” 
যে তবিজাধম স্বীয় প্রাণকে পণ করতঃ জীবিকা সম্পাদন করে ( অর্থাৎ 
চাক্রীজীবী ) সেই পাপাত্ম'র অন্ন সেবন করিলে চাক্জরায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ 
হুইতে হয়। অতঃপর শুক্রবৃত্তি অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা কথিত হইতেছে-_ 
“প্রাতগ্রহেণ যল্ন্ধং যাঁজাতঃ শি্যতস্তথা | 
গুণান্বিতেভ্যোা বিপ্রন্ত শুক্ুং তৎ ত্রিবিধং স্বতং)” 
শ্রীবিফুধার্শাত্তরে ওর, কাণ্ড । 
অর্থাৎ প্রতিগ্রাহ ছারাঞ্ান্ধ যজম।ন সকাণে প্রাপ্ত ও গুণবান্‌ শিষ্য সকাশে 
লব্ধ বিপ্রের পক্ষে (বৈষুবের বিপ্রথামা হেতু বৈষ্ণবের পক্ষে ) এই ত্রিবিধ শুক্ক 
(পবিত্র) জীবিক! নির্দিষ্ট অ|ছে। 
এই সকল বৃত্তি যে কেবল শান্্-নিদ্দিষ্ট, তাহা নছে। আমাদের আলোচা 
বৈদ্দিক-বৈষ্ণব-জাতির অধিকাংশ উপরোক্ত ত্রিবিধ শুরু-বৃত্তির উপরই জীবিকা 
নির্ভর করিয়। আছেন। মৃত, (ভিক্ষা) প্রত (কৃষি) ও সত্যানৃত (বাণিজ্য) জীবি- 
কার্থ এই তিনটাও অনেকের অবলম্নীয়। সুতরাং বৃত্তি-অনুদ।রেও এই বৈষ্ণবজাতি 
যে হীন-ভাবাপন্ন নহেন, তাঁহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে দারিদ্র্য ও 
.শিক্ষাভাবই এই জাতি-সমাজকে অপেক্ষাকৃত হীন প্রভ করিয়| রাখিয়াছে। বর্ত- 
মান অন্ন-সমহ্য।র কালে অন্যান্ত উচ্চবর্ণের গ্যায় শিক্ষিত জাতি বৈষ্ুবগাণের চাকরীই 
(যদিও চাকরী শ্ববৃত্ত) যে প্রান উপজীবা হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলাই বাহল্য। 
মেদিনীপুর জেলার আমাদের আলোচ্য গৌড়ান্বৈদিক বৈষ্ণবগণের সংখ্যা 
ধিক্য ও তাহাদের অপেক্ষাকুত উৎকৃষ্ট আচার ব্যবহার দর্শনে মহামতি মিঃ রিজংবি ও 
অবশেষে লিখিতে বাঁধা হইয়াছেন__ 
[00 006 015010601 01107050016 078 0108101231707 01 (15 
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ঘর্থাৎ মেদিনীপুর জেলায় বৈষুব জাতির উৎপত্তি পূর্বোক্ত লক্ষণ হইতে 
কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন বোধ হয়। এই সম গোত্রতুক্ত জাতির ছুইটী শ্রেণীভেদ 
আছে। ১ম, '"জাতি-বৈষব”__ধাহারা স্মরণাতীত কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন ২য়, 
"ডেকধারী”-__ধাহারা অধুনাতন কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন। 

প্রথমোক্ত জাঁতি-বৈষ্বগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ.পি লিখিয়াছেন-_. 
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. অর্থাৎ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ এক্ষণে নামে মান বৈষ্ণব, কিন্তু প্রার়শঃ 
সাধারণ হিন্দুদের স্তায় ভাবান্বিত হুইয়! পড়িরাছে। বিবাহ-সন্বন্ধে উহীরাঁ নৰ- 
শাখদের মতই ব্যবহার অনুদরণ করে; উহার সুতদেছ দাহ কছে।৩* দিন 
অশৌচপালন করে, শ্রা্ধ অনুষ্ঠান করে৷ এবং উহাদের ধর্কর্থে এবং জীঙ্াদি 





মেদিনীপুরের বৈঞ্ব। ৩৯৩ 


সমাস 





অনুষ্ঠানে, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। যাহারা সম্প্রতি বৈষ্ণব হইয়াছে, 
- সেই মূকল বৈষ্ৰদের সঙ্তিত উহারা বৈবাহিক আদান-প্রদান বা আহার করে 
না | 


কেৰল মেদিনীপুর জেলাঁতেই যে বৈষ্বজাতির এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে, 
বাজলার আর কোন জেলায় নাই-এ কথা কতদুর সঙ্গত? মেদিনীপুরে 
ধাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মি: রিগুলি « জাতি-বৈষব ” জাখ্যা দিয়াছেন, এ 
শ্রেণীর বৈষ্ণব বাঙলার সফল জেলাতেই আছন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে 
এ বাঁকোর সতাতা সহজেই উপলব্ধি হইবে । বরং মেদিনীপুরের উক্ত জাতি 
বৈষ্বদিগের আচার-ব্যবহ|র অপেক্গণ ভ্গলী, হাবড়া, বাকুড়া, বদ্ধমান, ২৪ 
পরগণ! গ্রড়ৃতি জেলার জাতি বৈঝৰ অর্থাৎ জামাঁদর আলোচ্য গৌঁডাগ্-বৈদিক- 
বৈষ্বজাতির আচার-বাবহার সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও আন্ত|ন্থ বৈষ্ঃব-সমাঁজের অনু- 
করণীয়। মেদিনীপুরের জাতি বৈষ্ণবগণ বিবাহ বিষয়ে নবশাখের মত আচার 
অনুদরণ করেন; কিন্তু প্রাগুক্ত জেলার বৈষ্ণবগণ মর বিষিয়ে উচ্চবর্ণের 
্রাক্মণের আচার-ব্যবহার অনুনরণকারা। বিবাহের অঙ্গ-__গাত্রহরিজ্রা, পত্রকরণ, 
অবুট়ান্ন, অপিবাধ, নান্দীমুখ, বরযাত্রী, জামাভৃূদরণ, স্ত্রী-আচীর, সম্তরদীপদান, 
লাতপাক, মালাদান, সমপ্রনান, বাসর, কৃশত্তিকা, সপ্তপদীগমন, কুলসজ্জা, অষ্টমঙ্গল! 
গ|কষ্পর্শ গ্রভৃতি বৈবাহিক আচা'রগুলি বখাধথ পালন করিয়া থাকেন। মেদ্দিনী- 
পুরের জাতি-বৈষ্বগণ.লকলেই যে নবশাখের অগ্বন্তা, ভাহ। বিশ্বীপ করা যায় না) 
আমর! বিশ্বস্তরূপেই অবগত আছি, আনেক সরাটারী জাতি-বৈষণৰ ব্রাহ্মণের ন্যায় 
আঁচার-ব্যবহার অনুসরণ করেন। যাহারা অশিক্সিত_ ধাঁহাদের সামাজিক বা 
নৈতিক আচার-ব্যবহার ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে, তাহাদের মধোই 
রূপ বিসদৃশ আচার-ব্যৰহার পরিদুষ্ট হর। আবার মেদিনীগুরের জাতি বৈধণব- 
গণ বদি শের স্তায় ৩* দিনই অশৌচ পালন করেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে। 

€ও 


৩৯৪ বৈষ্কব-বিবৃতি। 





তাহারা বিবেক-বুদ্ধি হাঁরাইয়। অধঃপান্তের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। যদ্দ 
৭ বৈষ্ণব ৮ বলিয়| জাতি-পরিচয়ই দিয়া থাকেন, তাব শৃর্রের স্তায় আচরণ কেন? 
বৈষ্ণব যে শূদ্র নহেন, ভাহা ইত:পুর্বে যথেষ্ট আলোচিত হইয়ছে। এই সকল 
বিষয়ে হুগলী, হাবড়া, বর্ধমান, বাকুড়া, ২৪ পরগণা গ্রভৃতি জেলার গৌড়াস্ত- 
বৈদিক-বৈষবগণ অনেক উচ্চে অবাস্থিত। 

মৎকুলী ও অনস্তকুণী নামে গৃহি-বৈষ্ণব সম্প্রদায় উড়িয্য! জেলায় এবং 
বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় ও মাল্সাঙ্জের গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত আছে। সংকুলী 
বৈষণবেরা আপন।দের কৌলিন্ত-খ্যাপনের নিমিত্ত, যে জাতি হইতে ধৈষঃব হইয়াছেন, 
সেই পূর্বঞাতি-পরিচয়ে অর্থাৎ ব্রা্গণ-বৈষ্ঞষ, কায়স্থববৈষণব। খণ্ডাইং-বৈধঃব 
মাহিব্য-বৈষ্ণব ইত্যাদি পরিচয় দিয়া খাকেন। এই নকল বৈষ্ণৰও অচ্যুতগোক্্ 
বলিয়! থাকেন, কিন্তু বিৰাহে শ্বজাতীত্ব অথব! স্বজাতি-বৈষ্ণবের কন্তা ব্যতীত অন্ত 
জাতীয় বৈষ্ণবেয় কন্ত! গ্রহণ করেন না। আর ধাহার! অনন্তকুলী-ভাহাদের মধ্যে 
বিবাঞ্ের কোনরূপ বন্ধন নাই। তাহারা সকল কুলোৎপন্ন ৰৈষবের সহিত কন্ার 
বিবাহ দিয়া থাকেল। এজন্ত সতকুণীরা অনস্তকুলীদিগকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে 
দেখেন। , এই অনন্তকুলী বৈষণবগণ অধিকাঁংশ পূর্বোক্ত “তে কধারী” বৈষ্ণবদের 
অন্তর্গভ বলিয়াই অন্থমিত হয়। কিন্তু বলাই বাহুপ্য, জাতি-বৈষঃব ৰা গৌড়াপ্ত- 
বৈদিক বৈধবগণ পর্ধোক্ক সৎকুলী ও অনন্তকুলী বৈষ্ণবদের হইতে পৃথক শ্রেণীতুক্ক। 
মিঃ রিগংলি এই অনন্তকুলী ব| ভেকধারী বৈষ্ুবদের সন্ধে লিখিয়াছেন-- 
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সগুকুলী ও অনস্তকুলী । ৩৯৫ 





15100 10070+3 ৪11 ০৪180155 6০ 07৩ ৫০00017800৩ 0005 1111016 
০৫77005500003 00110685100 ৮1171010 0109 18৩ 1011000, 

অর্থ/ৎ শেষোক্ত ভেকধারী বৈষুবদের সম্বন্ধে হে পঞ্রে পাওয়া] গিয়াছে, তাহার 
মর্ম এই-__ভেকধারী বৈষ্ণবগণ জনসমাজজের আবর্জনা ম্বরূপ। যাহারা ব্যভিচার" 
দুষ্ট এবং যাহার! স্বীয় জাতি-সমান্গতুক্ত হইয়া থাকিবার কোন সুযোগ পার না, 
তাহারা বৈষ্ণব হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের দুইটা সুবিধা হয়। প্রথম, তাহারা 
গ্বজাভি-নমা-কর্তাদের শ।সনদণ্ডের হাত হুইতে নিষ্কৃতি লান্ত কিয়া বসে। 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা ষে ব্যভিচার-সন্বপ্ধ সথষ্টি করিয়াছে, তাহা তখন অবাধগাততে 
চলিতে থাক্ষে |” 

এই অনস্তকুলী ভেকধাঁরী-সম্প্রদারী বৈষ্ৰগণের আমাদের আঁলোচা বৈদিক 
বৈষ্চব-স্াজে সহজে প্রবেশ করিবার সুযোগ না থাকায় উহ্নার! যে পৃথক্‌ শ্রেণী- 
তৃক্ত হইয়া রহিয়।ছেন, তাহা! বলাই বাহুল্য। অন্যন্য জেলা অপেক্ষা মেদিনীপুর, 
রাঁজসাহী প্রভৃতি জেলায় এ সম্পরদায়ী বৈবের সংখ্য।ধিক্য পরিস্ষ্ট হয়। অতঃপর 
গ্রভুপাদ গোস্বামিগণের সম্বন্ধে মিঃ রিজংলি লিখিক্াছেন-__ 
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| বৈষব-বিধ্তি। 
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অর্থাৎ গোন্বামিগণ (মিঃ হল্ওয়েল গোস্বামিগণকে “ জেন্ট,বিশপ” অর্থাৎ 
প্রধান পাত্রী বলিয়াছেন) বৈষ্ণব-সম্প্রদাকনের পুরুষানুক্রমে নেতা বা পরিচালক। 
ইইাঁদের অধিকাংশ গ্রগিষ্ধ বাসায়ী ও মহাজন, বৈরাগীণের ত্যক্ত-সম্পত্ভির উত্তয়াধি- 
কার হুত্রে এবং তাহাদের দনেই উহার! প্রভৃত ধনশীলী। তীহারা শ্রোন্রীয় ও 
বংখজ ব্রাঙ্গণের কন্তা বিবাহ করেন, কিন্তু নিজেদের বন্তা| কুলীনে দান করেন। 
অথচ কুলীনর! গ্োস্বামিদের ঘরে কন্তার বিবাহ দ্রিতে অগৌরব বোধ করেন। 
অধৈতানন্দ গোস্বমী প্রধানস্তঃ ্রাঙ্গণ, বৈদ্য এবং ত্রাঙ্গণ যাহাদের হাতে জলগ্রহণ 
করিতে গারেন, এমন সজ্জাতিকেই কেবল বৈধ্চব-সমাজে গ্রাবেশাধিকার দিয়াছেন । 
পক্ষান্তরে নিত্যানন্ন গোস্বামী সকল অবস্থার গকল রকম জাডির জন্তাই বৈষ্ঞব- 
সমাজের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিগেন--তা" তাহারা ব্রাহ্মণ হউক, কি চণ্।।লই 
হউক, উচ্চ বর্দের বিধবাই হউক অগব। মীঘান্ত'বেশ্তাই হউক। স্ুত়াং নিত্যানল 
সাধারণতঃ নিয়শ্রেণীর লোককেই বৈষ্বধন্মে অবাধে প্রবশাপিকার নিয়াছিলেন।” 
এই যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপেক্ষা প্রীদ্বৈ5 প্রভুর অধিক গৌরব খোষণা 
কর! হইয়াছে, ইহার মুলে কতটুকু সত্য গিছিত আছে, সে বিচার প্রতৃপাদগণই 
করিবেন। উক্ত বর্ণনা-পাঠে বুঝা যায়, না কি? একটা গ্রচ্ছন্ন বিষেবভাব 
সাম্প্রায়িকতার মধ্য ধূমায়িত হইয়া রহিয়াছে। দীনায়াল শ্রীমক্সিত্যানন্বগ্রতু 
(পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার মধ্যে যে মহাপ্রাণত]-যে বিশ্বমানবতার আদর্শ মৃষ্তি 
 ফুটাইয়া তুপিয়া ছিলেন, সেইটাই এখন অনেক মন্থীর্চচো বাক্তির বিদ্বেষের কারণ 
হত্যা দাড়াইঘাছে। ভিন ধর্মাবলখী বৈদেশিকের পক্ষে এদেশের সামাজিক রীতি" 


গোঙ্ামিগণের সম্বন্ধে । ৩৯৭ 


নীদ্ধি সঠিকরূপে অবগত হইবার সম্ভবনা কোথায়? এ দেশের “হা মবড়া সমঝ 
দারগণ” খেয়াপের বশে যাহা নিজে ভাঁল বুঝেন তাহাই উচ্চ-রাজকন্রচারিদের - 
কর্ণগোচর করেন, আর তাহার! বিশেষ তথ্য না হইয়া তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া অবিকল গিপিধন্ধ করেন। ইহাতেই বৈষ্ুব-জাতি স্থন্ধে এত 
বিভ্রাট ঘটিয়াছে। শিং রিজলি পিখিযাছেন-- 

% ড৮)১০ 1010. 07৩. উ8151)10%8-00170007102 082 ৪ 6৩:০6 
(৩০ 20102) 5166৩) 06 11১10) 2০ 6০ 00৩ 00821780006 
60 0)6 (0102381. 

বৈর-সমাজে প্রবেশ ফি: (6৩) ১০ কুড়ি শামা, তন্মধ্যে যোল আনা 
গৌপাইয্ের গ্রাপা, আর ফৌগদারের গ্রাপ্য চারি আনা ।” এক্প প্রথা. 
নেড়ানেড়ী, ভেকধারী-মশ্্রদায়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই গ্রথা গৌড়াদ্য- 
বৈদিক বৈষ্ণব সক্প্রদায়ে প্রচলিত ন। থাকায় আমাদের ্মালোচ্য বিষয় নহে। | 
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বিংশ উল্লাম। 
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উপসম্প্রদ্গাস্ত্রী বৈশগুব । 


এই সকল উপমম্প্রদারী বৈষৰ, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈষঃবধর্মাবলম্বী নহেন। 
ইহাদের অধিকাঁংশই স্বকপোল-কল্লিত মতানুদরণ করিয় খাকেন। ইহাদের 
ধর্ধমত বা ধর্ঘবপথ শ্রীমন্মহাপ্রত্র অন্থমোদিত বা প্রবর্তিত নহে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব 
ধর্মের মিশ্রণে এক একটা অভিনৰ আকারে রূপান্তরিত । 
উদাসীন েস্ও । 
ইইরা জাতি-বৈষ্ণব বা গৃহী বৈষ্ণব হইতে পৃথক। অথচ গো্বমীদের 
শাসনাবীন। আত্মীয়-বান্ধবহীন, বিধবা, নিষন্্ট ও বয়স্ক। গণিকীগণই এই 
শ্রেনীর বৈঝুবদের দল পুষ্টি করে। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীৰিক1। 
ইহাদের আখড়া আছে। 'ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই বৈষ্ণব- 
বৈষ্ণবীগণ একত্র ভাই-ভগিনখর সায় ৰাস করে। একত্র গাঁজা! খায়। ইহাদের 
সম্তানাদি দেখ ঘায় না। প্রাচীন গৌড় নগরের মধ্যে রূপ-সয়ার নামক বৃহৎ 
জলাশয়ের তীরে প্রতি বৎসরই জুন মাসে “ রাসমেলা বা প্রেমতল! ” নামে এই 
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের একটা বৃহৎ মেল! বসে। বাঙ্গলার বিভিগ গ্রাদদেশ হইতে বছ 
বৈরাগী ও বৈরাগিণী এই স্থানে সমবেত হয়। বৈষ্ঞবীর! ঘোমটায় মুখ ঢাকিয় 
বলে। কোন বৈরাগীর বৈষ্ণবী প্রয়োজন হইলে ফৌজদ|রের নিকট যথারীতি 
১, আনা জমা দিয়া বৈষ্ণবী পচ্ছন্দ করে। অপচ্ছন্ম হইলে পুনরায় ৯।* আন] 
জম! দিয়া দ্বিতীয়বার পচ্ছন্দ করে। একবার পচ্ছন্দ কারয়৷ গ্রহণ করিলে 
কোন বৈরাগী, সেই বৈষ্ণবীকে এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ মেলার পূর্বে ত্যাগ 


কম্িভে পারিবে না, ইহাই এই সমাজের নিয়ম। 


উপস্প্রদায়ী বৈষঃব। ৩৯৯ 





বাক্স কৌলীন। 

এই সম্প্রদায়ির! কটাদেশের বামঙ্দিকে কৌগী'নর গ্রস্থিবন্ধন করে। একদা 
গুরু, এক শিষ্বের বেশাশ্রয়কাঁলে তুল বশতঃ কৌপীনের গ্রন্থি দক্ষিণ কিছ না. 
বাধিয়। বামভাগে বন্ধন করেন । পরে সেই ভুল সংশোধন করিতে যাইলে, শিষ্য 
বণিল-_এ্ীরুষ স্বয়ং যখন পূর্ব্ব হইতেই এরপ ্রান্তিবিধান করিয়াছেন, তখন 
ইহার আর সংশে!ধনের প্রয়োজন নাই" এইরূপে এই শিষ্য হইতেই বায়া-কৌগীন 
সম্প্রদায় প্রবন্তিত হয়। ইহার! ঈঈীয়াধাকৃষ্ণের উপাঁদক | ইহার! মাছ, মাংস ভক্ষণ 
কি মন্তপান করে না। মাত্র সচ্চরিত্রা ভ্্রীলোকই ইহাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ 
করিতে পারে। 

ক্িশোী-ভডজনিন্া বা সহজিস্তা 

এই সম্প্রদায়ের মত বড়ই নিগৃঢ়। ইগাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, জীব 
মাত্রেই তাহার শক্তি শ্রীরাধিক1। যিনি গুরু, তিনি কৃষ্ণ- শিষ্ঃগণ--রাধিকাস্বরূপ | 
স্বকীয় ও পরধীর় ভেদে প্রাকৃত নারক-নার়িকার সন্তোগরূপ রসাশ্রয়ই ইহাদের 
সাধন। ইহার! রাধাকৃষণের অনুরূপ রাসলীলা! করিয়া থাকে । হায়! গ্রকৃত সদ্‌- 
গুরুর পদাশ্রয়ে অগ্রাকৃত শ্রাধারষ্চতত্ব না জানিবার ফলেই বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক 
স্বরূপ এই উপসশ্্রদায়ের কৃষ্টি হইয়ছে। ইহারা ভন স|ধনের ভানে ইন্জিয়বৃত্তির 
চরিতার্থতা করিয়াই আপনাকে দিদ্ধ মহাত্বা। মনে করে। বাহ্িক তিলক, মাল! 
ধারণ ও ভিক্ষা করে। ফলতঃ মনে হয়, ইহা প্রাধাবন্পভী” সম্প্রদায়েরই একটা 
শাখা.বিশেহ কিছু! সপষ্টদায়ক সম্প্রদায়েরই একটা রূপান্তর শাখা। ইহাদের মধ্যে 
উদ্গীনীন দেখ! যায় না । গুরু 'গ্রধান' নামে অন্ভিহিত। এই প্রধানই সম্প্রদায়ের 
সর্ববিধয়ের পরিচালক । বহু নীচ জাতীয় স্ত্রীপুরুষ এবং বহু!ুকামুক ব্যক্তি এই 
সমরদায়-তৃক্ত। ইহাদের সম্প্রণায়ে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ চণ্তাল সমান। ইহায়! 
দস” মন্ত্রে দীক্ষিত হঞঝ। শিশ্যুকে উলগ দ্ীলে!কের নিকট স্বীয় কামেভ্রিয় মংঘমের 
অনি-পনীক্ষা দিতে হয়। বৌন্ধাইযের মহারাজ।র নাঁপমণ্ডলীতে ইহাদের একটা 


৪৬৩ | 'বৈষ্ব-বিবৃতি। 





প্রধান উৎসব হয়। মংস্তান্-ভোক্সনই এই উৎসবের অঙ্গ। তবে মন্ত, মাংস 
ব্যঘার, নিষিদ্ধ।_ভোজনাস্তে রাধা-লীলাখিষয়ক সঙ্গীত হয়। এই সময়েই গুরু 
শিখর মধো দশা গ্রাপ্তি ঘটে। তারপর প্রধান ব1 “গুরু” একটা নুন্দগী শিশ্যাকে 
স্বাধিকা স্বরূপে মনোনীত করেন। অনন্তর অন্নান্য শিষ্য শিষ্যা সকল পুষ্প চন্দনে 
সেই গুরু-শিষ্যা যুগলকে বিভষিত করে এবং তাহাদের উভয়কে রাধাকুষ জ্ঞানে 
ভক্তি কল্ে। এই সকল ভ্রষ্টাচারীর দলই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের অ|বর্জনা স্বরূপ । 
আগঞ্ছগ্মোহলী ম্প্রলান্ম। 
প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে শ্রীঘ্ট জেগার মাছুলিয়া গ্রামের জগন্মোহন 
গে(সাই নামক এক রামাৎ বৈষ্ঞবই এই সম্প্রদায় গ্রবন্তিত করেন। জগম্মোছনের 
শিষ্য গোবিন্দ, গোবিন্দের শিষ্য শাস্ত, শান্তের শিষ্য রামরুষ্ গৌমাই হইতেই এই 
সঙ্এদাক্ষ বদ্ধিত হয়, ইহার! স্ত্ী-দঙ্গী নহেন। উহার! নিগুণ তরঙ্গের উপাসনা 
করেন, ইহাদের মতে গুরুই সে পূর্ণব্রক্ম। গৃষ্ী ও উদাসীন ভেদে ছুই শ্রেণীর 
সাধক আছে। বাহিক আঁচার-ব্যবহারের দিকে ইহাদের ততটা লক্ষ্য .নাই। 
স্তরে অন্তরে গুরুভক্তি ও ব্রঙ্গ নাম গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ 
ধর্গ্রস্থ নাই। সঙ্গীত ও গুরু-পরম্পরা উপদেশই প্রধান অৰলম্বন। আসম্- 
মৃত্যু ব্যক্তিকে তাহার প্রাণ-প্রয়াণের পুর্বে সঘাধিগর্তের মধো আনয়ন কর! হয়, 
সেই অবস্থীয় তথায় তাহার মৃত্যু পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাঁই এই সম্প্রদায়ের 
দু বিশ্বান। 
স্পস্ট শ্রক্-শ্ম্প্রদীস্্। 
লৈধ্ধাবাদের কষ্ণচন্ত্র চক্রবন্তীর শিহ্য রূপরান কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক ইহারা রাধ।কৃষ্ণের উপাদক হইলেও ইহাদের মধ্যে অন্যন্য উপমন্প্রদায়ের 
সআ্ঞার নৈতিক অবনতি দেখা হার না। ইহারা স্ত্রীলে।কের বারা বন্ধন করা অনাদি 
. গ্রহ্থ করে না। ইহারা আঁচগ্াল সকলকেই মন্্দীক্ষা! দেন, বটে, ক্ষিন্ধ সকলকে 
ভেক দেন মা। ইহাদের হস্তপ্ৃষ্ট জল ব্রাহ্মণেও ব্যবহার বরিভে পারেন। 


কৰীন্দ্র-পরিবার। 8৪১: 





ইছায়! নীচ অন্তার্জ ও বেশ্তার ভিক্ষা বা দান গ্রহণ করেন ন, কিবা! মাছ মাংসও 
ভক্ষণ করেন না। ভেকধারী বৈরাগী বৈষ্ণবদের অনাহার ইহাদের আচার". 
বিরুদ্ধ। ইহারা এক কী মালা ও নাসাগ্রে ক্ষুদ্র তিলক ধারণ করেন 
এৰং বাছ, বক্ষ: ও স্কন্ধে “ হরেকৃষ্ণ” ইত্যাদি নামের ছাপ অঙ্কন করেন, 
স্ত্রীলোকের! মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা মাত্র ধারণ করেন। ইহারা মৃতদেহ 
উপবিষ্ট-অবস্থায় নাঁমাবশী-বস্ত্রমপণ্ডিত করিয়া সমাহিত করেন এবং মৃতের জপ- 
মালা ও দণ্ড, করঙগাও পার্খে স্থপন করেন। সমাধির উপর আখড়া ঘর বা 
মন্দির নির্মিত হইয়া থাকে। 
কীত্দরর-পল্লিবাল্ল ৷ 

ইহা একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদ।য়।  বিষুদ্বাদ কবীন্দ্র এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ৷ 
ইহাকে কেহ কেহ ৬৪ মহান্তের একতম বলিয়া থাকেন। বিষুদাঁন অত্যন্ত 
দীনভক্ত ছিলেন, শ্রীমহাপ্রতুর ভুক্তাবশেষ প্রনদে তাহার এঁকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। 
একদ। গুরুদেব পাত্রে স্ুক্তাবশেষ কিছুই রাখিলেন না, বিষুদান অনন্যোপায় হুইয়! 
অবশেষে শ্রীচৈতন্তের নিষ্ঠাবনের সহিত প্রপাদান্ন-কণা। দেখিতে পাইয়া নিষ্ঠাপৃর্ববক 
তাহাই গলাধঃকরণ করিলেন। অথচ তাহা! যে রক্ত-বঞজিত ছিল, এ কথ! 
কাঁহাকেও জানাইলেন না। কিন্তু তীহার এক গ্রতিহবন্দ্ী শিষ্য এই ব্যাপার দেখিয়া! 
বিষুদামকে অপদস্থ করিবার অপিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট এক প্রশ্ন উত্থাপন 
করিলেন-_« কোন শিষ্য স্বীয় গুরুর রক্তপান করিলে তাহাকে কি করা কর্তব্য 2৮ 
শ্ীচৈতন্তদেব বলেলেন--« তাহাকে সম্প্রদায় হইতে বাহির করিয়। দেওয়া কর্তব্য ।” 
এইরূপ কবীর মূল-সম্প্রদায হইতে বিতাড়িত হইলে আর তাহাকে গ্রহণ করা 
হয় নাই। অবশেষে বিষুদাপ শ্বীয় নামে শ্তত্্ সম্প্রদায় প্রবন্তিত করেন। 
কবীল্তর সম্প্রদারীরা সাধারণ বৈষ্ণবদের মত আচার-পরায়ণ। মহাস্তের পদ 
কেহ বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হন্‌ না, শিষ্যদের কর্তৃক নির্বাচিত হইয়! খাকেন। 


এই সম্গ্াদায়ে উদাসী ব! বৈরাগী নাই। সকলেই গৃহন্থ। তরী ব্রাহ্মণ হইতে 
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২০২ বৈষ্ঃব-বিবৃতি। 





সকল জাতিই এই সম্প্রদা়ে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
বাভল-সম্প্রদীয়্। 

উহা বৌদ্ধ-তানত্িক-সম্প্রদায়েরই রূপান্তর বলিয়া বোঁধ হয়। বাউল, উদ্াসীন- 
শ্রেণীতুক্ত ; ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ নাই | ইহারা মুল বা প্রধান বৈষ্তব-সম্শ্রদায় হইতে 
পৃথকীভৃত। প্রধানভঃ নীচ জাতীয় লোকই এই সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি করে এবং 
ভারা আপনাদিগকে নিতা, চৈতন্য, হরিদাস, বাউল ইতাদি নামে অভিহিত 
করেন। বাতুল শর্ষের অপত্রংশই বাউল। এই জন্য এই ঘশ্পরদায়ী কেহ কেহ 
নিজেকে "ক্ষ্য।পা” ৰলিয়।ও পরিচয় গ্রদ।ন করেন। ইহাদের মধ্যে আন্নষ্ঠানিক ও 
সামাজিক বিষয় লইরা পরম্পর কিঞ্িৎ মততেদ দৃষ্ট হয়। ইহারা গোম্বামিগণের 
দোহাই দেন, বটে, কিন্তু গোস্বমী শাস্ত্রের মতানুনন্তী নহেন। উহারা মদ মাংস 
খান না, কিন্তু মাছ খাওয়া ধর্মরবিরুদ্ধ নহে । ইহারা গাজা ও তামাকের অত্যন্ত 
তক্ত। ইহারা দাড়ী গৌঁপ কামান না! এবং মন্তকের চুল বড় করিয়া রাখেন। 
ইহাদের কৌন কোন আখড়া নাড়গোপাঁল, কোন আখড়ায় ধর্ম-গ্ীবর্তকের খড়ম 
পুজিত হই? থাকেন। বাউলসপ্প্রদায় সর্ধাংশে ব্যনিচার-প্রহ্তত; এজন্ত সন্তাস্ত 
হিন্দু্িগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণিত ও হেয়। 

এই সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহা, উহা পুস্তকে প্রকাশ করা যায় 
না। "থা আছে ব্রহ্ধাণ্ডে তা” আছে ভাণে” (দেহে) এই মতই ইহাদের “দেহ্তত্ব।* 
আর এক একটা গ্ররৃতি বাঁ স্ত্রীলোক লই ইনদরি্-পরিচাঁলন করাই সাধন। 
শোঁণিত, শুক্র, মল, মুত্র পরিত্যাগ না করিয়া গ্রহণের নামই “চারিচন্্র-ভেদ”। 
ইহাদের ধর্মসঙ্গীত এই প্রকৃতি-সাধন ও দেহতত্ব লইয়া সাঙ্কেতিক বাক্যে গীত হয়। 
সহজে অথবোধ করা যাঁয় না। ইইারা৷ পদ্মবীজ, কুপ্রাক্ষ ও ন্ফটিকের মালা ধারণ 
করেন। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। আলখেল্লা, ঝুলি, লাঠি ও কীন্তি 
ইহাদের বেশভৃষা! | শ্রীমহাগ্রভুর ধর্মমতের বিরুদ্ধ ও ভ্াস্তিমুলক যে এই ধর্মমত, 


ভাহা বলাই বাহুপ্য। ল্যাড়ান্নেড়ী সম্প্রদ্দীস্্র বাউল মম্দায়েরই 


বাউল, সাই, কর্তীতজা। ৩০৪ 





অনুরূপ । ইহাদের আলখেল্লার নাম *চস্তাকন্কা”__ ইহা প্রক্কৃতি-মাধন সংক্রান্ত অপ- 
বিত্র গুহাপদার্থে রঞ্জিত । বাস্তিক আচারও শান্তরবিরুদ্ধ ও লৌকি ক-আচার-বিরুদ্ধ। 
দব্রবেস্প, আই সম্পাকস। 

১৮৫* খুঃঘবে ঢাকার উদয় টাদ কর্মকার কর্তৃক দরবেশ-সম্প্রদায় গ্রথম 
প্রবর্ঠিত হয়। শ্রীপাদ সনাতন গৌড়ের বাদসাহের দরবার ত্যাগ করিয়া ফকির 
বেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্তেই এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়। 
প্রকুতি-সহযোগে ইন্দ্রিয় ভোগই ইহাদের সংধন। ইহারা বিগ্রহ-সেবা করেন না» 
গাত্রে আলখেক্পা ও ডোর-কৌগীন ব্যবহার করেন। ইছাদের আচরণ বাঁউল ও 
স্তাড়াদেরই অনুরূপ ।  দরবেশীরা « দীন দরদী ” নাম উচ্চারণ করেন। বজফল 
শ্কটিক ও প্রবালের মাত ধারণ করেন। এ মালার নাম তস্বী। ইহাদের 
মধ্যে জাতিভেদ নাই । মুগলমানদের সহ্তি সঙ্গ করেন। ইহারা বশেন_ 

* কেয়া ছিন্দু কেয়া মুমলমান। 
মিল জুল্কে কর সাইজীঞা কাম।॥” 

সাই অম্প্রদারীরা সুরাপান ও মহামাংসাদিও গ্রহণ করেন। ইই।দের 
ধর্ম, হিলু ও মুখলমান ধণ্ম মিএত। ইইারা * মুরদীদ সত্য * এই নাম জপ 
করেন। গলায় গৈতুন কাঠের মালা ও বামহত্তে তীা ও লোহার বালা ধারণ 
করেন। কেহ প্রকৃতি রাখেন, কেহ রাখেন না। ইহাদের সহিত বিশুদ্ধ বৈষওব 
ধর্দের কোন সন্বন্ধই নাই। অথচ ইইদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তভু ক্ত কর! 
হইয়ছেং_এইটাই আশ্ট্য্য !! 

কণ্তীভজা। 
 খুঃ ১৮শ, শতাির প্রারন্তে আউল টাদ নামে এক সাধু এই সম্প্রদায়ের 
গ্রবর্তক। এই সম্্রদায়ী লোকেরা আউল চাদকে শ্রীমহা প্রভুর অবতার বলিয়৷ 
বিশ্বীস কযেন।  অ।উল' শবে পারদিক ভাষায় ' বুজরুক্‌ * অর্থাৎ দৈবশক্তি- 
মপন্ন ব্যক্তি। একী বিশবকর্তাকে ভঙ্রনা করাই প্রধান ড্যদ্। এ 


8৯৪: বৈষণব-বিবৃতি। 





সম্প্রদায়ী গুরুদের নাম * মহাশয় »_শিষ্যের নাম 'বরাতি”। ইহাদের মধ্যে - 
্ত্ীপুরুষ তাই-ভমীর স্তায় এবস্থানের ব্যবস্থা আছে-“মেয়ে হিজড়ে পুরুথ 
খোজা, তবে হয় কর্জাভজ1।' তোজন-বিষয়ে জাঁতিভেদ বা উচ্ছিষ্ট বিচার 
নাই। ইহাদের মন্ত্র কতকগুলি প্রার্থন পূর্ণ বাকোর সমষ্টি।-_যেমন “ গুরু 
সত্য” এই মন্ত্র প্রথমে শিষ্যুকে প্রদান করেন? নদীয়া জেলায় ঘোষপাঁড়া নিবালী 
সন্গোপ বংশীয় রামশরণ পালই আউল টাদের গ্রধান শিষ্য ছিলেন। এই 
পালেছের বাড়ীতে যে গদি আছে, রামশরণ পাল হইতে পরপর উত্তরাধিকার 
সুত্রে উহার ধিনিই অধিকারী হইয়া আসিতেছেন, তিনিই কর্তা স্বরূপ হন এবং ঠাকুর 
ন।মে অভিহিত হন। এই সম্প্রণায়তুক্ত সকলেই উক্ত গদীতে অধিষ্ঠিত কর্তার প্রসাদ 
ভোজন ও পদধুলি গ্রহণ করিয়! থাঁকে। ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোন বিশেষ 
গ্রন্থ নাই, বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় দেহতত্ব-বিষয়ক কতকগুলি গানই উহাদের 
অবলম্বনীয়। বৈশাখ মাসে রথ ও ফাল্গুন মাসে দলের সময় বছুতর ননারী 
ঘোঁষপাড়ায় সমবেত হয়। এ সম্প্রদায়ের মত, তত নিন্দনীয় নয় কিন্ত কতকগুলি 
অনংঘতেক্জরিয় মূর্খ ব্যক্তির শ্বভাবের দোষে সম্প্রদায়ে ব্যভিচারের শোত প্রবল 
হওয়ায় শিক্ষিত সমাজের নিকট উহ অনিশয় দ্বণিত হইয়াছে। “ল্ীম- 
. জ্বল্ল্পভী ” মন্প্রদায় এই কর্তাভজ|রই একটা শাখা বিশেষ । শিবচতুর্দশীক দিন 
পাঁচঘর। গ্রামে সম্প্রদায় প্রবর্তক রাঁধাবন্্রতের উদ্দেশে একটী উৎপব হয়। সর্ব 
ধর্ম সমন্বয়ই ইহাদের ধর্মমতের উ্দেস্ত। * কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা, কোন 
নামে নাহি বাঁধা, বাদীর বিবাদে দ্বিধ, তাতে নাহি টলোয়ে। মন! কালীকৃষণ 
গর খোদ! বলরে।* ইহাদের মতে পরদব্য-গ্রহণ ও পরনত্রীহুরণ 'অতিশক 
নিষিদ্ধ। “তনাহেলক্ধনী ”"-ইহাও কর্তাতজা-সম্প্রদয়েরই শাখা বিশেষ। 
কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত, শালিগ্রার-দৌগাছিয় গ্রামের অন্তবন্তী বনে এক উদাসীন 
: বাঁস করিতেন; তীহার.নাম দাহেবধনী। গ্রোপবংণীয় ছুঃখীরাম পাল ইহার মুল 
শিল্প। ইহার পু চ্ণ পাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষদপে প্রচার করেন। 


আউল সম্প্রদায় । 8০৫. 








ইহাদের উপাসনা স্থানের নাম « আসন ”-- ইহা! একখানি চৌকি মাত্র। ইহার 
উপর পুষ্প, চন্দন, মাল্যাদি দেঞ্য়] খাকে। ইহাদের মধ জাতিভেদ বিচার নাই। 
কর্তাতজাদের মতই সপ্দীত করিয়া! থকেন। ইহারা * দীননাথ দীনবন্ধু, দীনায়াল 
দ্রীনবন্ধু ” এই নাম মন্ত্র উপদেশ দেন। 
আউল সম্পরদাস্। 
ইহারা প্রকুতিকেই পরমদেবতা মনে করেন। এই সম্প্রদায়ীরা বাউলদের 
ম্ত শ্ররাধাকৃঞ্ের প্রেম, কেবল স্ত্রী-পুরুষের গ্রাফৃত কামৌপভোগেই পর্যযবণিত 
মনে করেন । লোকাচার ও বেদাচার লঙ্ঘন পৃর্ক যথেচ্ছ পান ভোজন, ও প্রব্কাতি- 
সঙ্গ ভিন্ন ক্কন্য কোন অনুষ্ঠান দেখা বায় না। সশাইদের মত * চারিচন্্র ভেদ ” 
প্রচলিত আছে। ইহার! গৌঁপ দাড়ী রাখেন না। তিলকাদিও প্রায় করেন না। 
" শুসী-লিম্বীী ”-্ঞ্চনগর জেলার অন্তর্গত দেবগ্রীমের নিকট ভাগাগ্রামে 
খুসী-বিশ্বীদ নামক একজন মুনলমান বৈষ্ণবধশ্ম গ্রহণ করিয়া! এই সম্প্রদায় প্রবর্তন 
করেন। বিশ্বাসই এ সম্প্রদায়ের মূল। শিষ্যদিগকে বলিতেন-_-“ তোরা আমাকে 
ডাকিন্‌, আমার কেউ থাকে আমি ডাকবো ।» শিষ্যগণ গুরুকেই তজিবে ইহাই 
মুল উদ্দে্ত। রোগীকে ওুষধ দান, নিঃসস্তানকে সন্তান লাভার্থ কবচ দান 
করেন-_বিশ্বাস করিয়া উহা! ধারণ করিলে খুনী হওয়া যায়। "সাধন সত” জানা 
যায় নাই। তবে হরিনাম দস্কীর্তন করেন। প্বলল্লীমী”_ নদীয়া-মেহেরপুর 
গ্রামে মালোপাড়ায় বলরাম হাড়ী অনুমান ১২৩* বঙ্গার্ধে এই সম্প্রদায় গঠন 
করেন। বলরাম সোহছং বাদী ছিলেন | ' এই সম্প্রদারী লোকের মধ্যে জাতিভেদ 
নাঁই। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়ই এই সম্প্রদায়ে আছে। ইহাদের সংগ্রন্থ নাই, 
বিগ্রহ-সেব! নাই। গুরু-পরম্পরাও দেখা যা না। ফলত: এই সকল উপ- 
সম্প্রদায় যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়নের বা গৌড়ীয় বৈষ্ধবধর্দের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহ] 
সহজেই অনুমিত হইতেছে। 


প্রকবিংশ উল্লাস । 


2০: 
অন্যান্য প্রদেশেল্র বষ্ব। 

ইহারা গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ষের সম্পূর্ণ মতান্ুবর্তী না হইলেও বিশুদ্ধ ধন্া- 
বলম্বী ও সদাচারী। 

'হাপুক্ীন্ষ শর্্দ- সম্প পদীম্ব। 

১৩৭০ শক আস।ম প্রদেশে আলিপুখুরি গ্রামে শিরোমণি ভূঞম 
কুম্ুমবর নামক কাঁযস্তের ভবনে সহাপুরুষীয় ধন্-প্রবর্তক শ্রীপক্করদেব জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি বাল্যে শাস্ত্র অপায়ন করিয়] আক্ষেত্র, গয়া, কাশী, বুন্দীবনাদি তীর্থ 
পর্যটন করেন। অবশেষে শ্্রীনবন্থীপে শ্রীমন্হাপ্রভুর মতে বৈষ্ণব ধর্দে দীক্ষা 
গ্রহণ পূর্ববক দ্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বৈষঙব ধন প্রচার করেন। আসাম 
গ্রদেশে ও কুচবিহার অঞ্চলে বহুবাক্তি এই মতাবলম্বী। শঙ্করদেবের প্রধান 
শিল্কের নাম মাধবদেব। মাধব, পুরুযোত্তগ ও দাঁখোদর প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ 
ধর্ম প্রচার করেন। সাঁপনাদি বিষয়ে উষ্রা প্রার়ণঃ গৌড়ীয় মতাবলম্বী। 
শঙ্করদেব অংস্কৃত, বাঙলা, ব্র্গবুলি ও আসামী ভাষা-মিশ্রণে, কীর্তন, নাঁমমালা 
রচনা ও শ্রীভাগবত|দি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মাধনদেবও বড়াবলীঃ নামঘোষা 
প্রভৃতি কয়েকখানি গ্র্থ রচনা করিয়া যান। শঙ্কর-রচিত কীর্তনের নাম_ নাম “ 
এবং ধর্মভাবেদীপক নাটকের নাম *ভাগুনা?।  শঙ্করদেবের ছুইটী প্রধান, 
' আখড়া আছে নওগী জিলায় বড়দওয়। গ্রামে একটা এবং গৌছাটা জেলায় 
বড়পেটা গ্রামে একটা । উভয় জত্রেই বড় বড় নামঘর ও তাওনাঘর আছে। 
অত্র শ্রীমন্ডাগবত গ্রন্থ ্রীবগ্রছ্র স্যায় পুজিত হন। অন্য বিগ্রহ নাই বটে, কিন্ত 
প্রস্তর ফলকে শঙ্কর দেবের চরণ-চিস্ ভক্তগণ কর্তৃক সাদরে অর্চিত হইল খাকেন। 
ভক্তগণের মধ্যে ধাহারা সংসারত্যাগী তাহারা “কেবলিয়'” নামে অভিহিত। 

বড়পেটার সরে শঙ্করদেব ও তৎ-শিয্বা মাঁধবদেবের সমাধি জাছে। ইহাদের 
.. নামতর ভি্ন অন্ত কোন দেবমদিরের কথা গনী যায় না। 








৪০৮ বৈষ্ঃব-বিবৃতি। 

০৫০ 22525222282277285252725555 
বিখাঁত এবং এক কণ্ঠী মালাধারণ করেন। ইহারা অন্তের পঙ্ক অন্ন গ্রহণ করেন না। 
ইচ্থীদের মধ্যে গৃহস্থ ও উপালীন ছুই আছে। কেহ কেহ বলেন-_-এই 
গৃহস্থ্রাই স্পষ্টদায়ক। এতঘ্্যতীত মান্দ্রাজের নবভগান ও তিত্জভন সম্প্রদায় 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গ্রাম ৬** শত বৎসর পূর্বে কাঞ্চীপুর-নিবাসী বেদান্ত 
ভোসীকর নামে জনৈক ব্রাঙ্গণ এই সম্প্রদায় স্বয়ের প্রবর্তক। ইহারা সাক্ষাৎ বিষুর 
উপারনা করেন। মহারাপ্রদেশে “ন্বিপ্ধতলভক্তন” নামে একটা বৈষ্ণৰ 
সম্প্রদার আছে। ইহশদ্ধের উপান্ত দেবতার নাম পাত্র বিখল ও বিখোৰা। 
কেহ কেহ ইীদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়! থাকেন। খুঃ ১৪শ, শতাব্দীতে এই 
শপ্রদায় গঠিত হয়। দ্বিতীয় আলমগীরের সময় দিল্লীনগরে ধুর বংণীয় চরণদাঁস 
নামক এক ৰাক্তি " চললপ্পালীতলী ” নামে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। ইহারা 
শ্রীকৃষ্ণের উপাঁসক,__বর্শম ও ভক্তিই তাঁহার সাধন বলিয়া অবলম্বন করেন। দিল্লীতে 
ইঞণাদের ৫1৬ মঠ আছে। দ্বারকা অঞ্চলে মার্স” নামে এক সাধু বৈষাব। 
সম্প্রদায় আছে। রামানন্দী বৈষ্ণবদের সহিত ইহাদের মতের এঁক্য আছে 
ইহখদের মদ্যে সকলেই গৃহস্থ। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে বলদেশ ভিন্ন অন্যান্ত 
দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ আলোচিত হুইল না। প্রসঙ্গত; কেবল 
নামমাত্র উল্লিখিত হইল। ততিন্ন বঙ্গদেশেও তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী হজরতী, 
গোব বাই, পাগলনাথী প্রভৃতি আরও কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসশ্প্রদায় আছে। 
উহার! চারি সম্প্রদায়ের কাহারও মতাবল্বী নহে । কেবল ভিক্ষা-ব্যবসারী বণিয়| 
বৈষ্ণব ৰ| বৈরাগী নামে অভিহিত, বস্ততঃ উহারা বৈষ্ণব নামে অযোগা । 

বৈষ্ণব-উতিহোর প্রকৃত বিবরণ সঙ্কলিত করিতে হয়তঃ অনেক অপ্রিয় সত্য 
বিবৃত করিতে হুইয়াছে। ভজ্জন্য সকল সম্প্রদায়ের সকল থাকের সাধু বৈষ্ণব 
মহাত্মাগণ যেন নব স্ব উদ্বারতাগুণে এ অধম লেখকের অপরাধ মার্জন। ফরেন, 

. ইছাই উপসংহারে বিনীত প্রার্থনা! । 


ইত্তি-ভীক্ গালি আত্ভ। 


আর্য বর্ম । 
আধ্য শবোয় অর্থ বিশিষ্ট মান্য ও সংকুলোষ্তব | বেধ-সংহিত|র হিন্দু 
ধর্দীবা্ধী লৌকমাব্রকেই আর্ধ্য ঘলিয়! অভিহিত কর! হইয়াছে। যথা--খণেদে- 
শ্ৰিজানী হ্যার্ধান্‌ যে চ দশ্থাবো বর্িষ্মতে বনয়া শাসধব্রতাঁন। ১ম। ৫১৪ । 
হেইন্ত্র! ভূমি আধ্্যবর্সকে এবং দন্থযর্দিগকে বিশেষরূপে অবগত হও। 
এ ব্রতবিরোধীদ্দিগকে নিগ্রহ করিয়া বজ্ঞানুষ্ঠাতা ঘ্মানের অধীন কর। 
এই দনুয বাঁ দ্বাসগণই শুদ্রনামে অভিহিত। এই দ্ার্যযগণের ধর্মই সনাতন 
হ্্-_আর্ধ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম । 
আব্মাবণ্ড। 
খক্মন্ত্র পাঁঠে বুঝা যায় যে, আধ্য ও দন্যু বা দাসগণ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব 
ও বিরুদাত্তি ছিলেন। অথর্ববেদ সংহিতা পাঠে জানা যায়, সমগ্র মানব আর্য 
ও শৃদ্র এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। 
“তথাহং সর্বং পশ্ত।মি ষশ্চ শূদ্র উতাধ্যঃ। কাঃ 81১২০1৪। 
প্রিযবং সর্বস্ত পশ্রত উতশূদ্র উতার্য্যে ॥ কা ১৯1৬২1১। 
আবার শতপথ-ব্রান্মণে ও কাত্যারন শ্রোতস্থত্রে কথিত হইয়াছে--ব্রঘ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই বর্ণপ্র্নই আর্ধয। ূ 
ৃদ্রার্ধ্যা চশ্মণি পরিমণ্ডলে ব্যবচ্ছেতে। ১৩অ, ৩ক, ৭স। 
এই স্তর অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন_- | 
“পৃ শ্তুরথবর্ণঃ আধ্যাকৈবর্ণিক:1” 
অতএব শুদ্র পৃথক এক অনার্ধ্য ভাতি বলিয়া বোধ হয়। আর্স্বাতি 
এই অনার্ধান্দিগকে আপনাদেশ্ন সমাঁদতুক্ত ক্রিয়া লইয়াছিলেন এবং অনেক 
আরধযিজাতিঙ আচার হই অনার্য্বাতির ঘলপুষ্ট করি্লাছে। 
৫২ 


১ বৈষ্য-বিবৃতি | 


স্পা 





এই আর্ধাজাতি যথায় বাঁপ করিতেন তাহার নাম আর্্যাবর্ত। মন্ুসংহিতায় 
ইহার চতুঃসীষা এরূপ কথিত আছে।__ 
“আসমুদ্রত্, বৈ পুর্বাদালমুদ্তাত্ব, পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং গির্ঘ্োরাধ্যাবর্ং বিছুবুধাঃ ॥ ২য়,অঃ। 
উত্তরে হিমালয়. দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচল, পৃর্ষে পূর্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম 
সমুদ্র এই চতুঃসীমাুক্র ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আধ্যাবর্ত কহেন। 
আর্ধযাবর্ প্রধানত: আধ্য অর্থ।ৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষিয় ও বৈশ্ত এই দ্বিজীতিবৃন্দেরই 
বাসস্থান ছিল। অতএব আর্ধ্যশব্দ হিন্দু্দগের জাতিগত সাধারণ নাঁম। 
এএতান্‌ দিজাতয়ো৷ দেশান্‌ সংশ্রয়েরম প্রবত্তত:। 
শৃদ্রস্ত যশ্মিন্‌ কশ্মিন্‌ বা নিবসেত বৃত্তিকর্ধিতঃ ॥ মনু ২য়'অ:। 
দিতি অর্থাৎ ব্রাহ্ষণ-ক্ষত্রির-বৈশ্তরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন, 
শুদ্রেরা ব্যবসার অনুরোধে যথা তথা বান করিতে পাবে। 
আমরকোষেও আর্ধ্যাবর্তের এইরূপ সীমা নিদ্দেশ আছে-- 
"আধ্যাবর্ভঃ পুণ্যভূমিমধাং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ | 
বিশ্ধ্য ও হিমালয় পর্বতের মধ্যগত স্থান আধ্যাবর্ত ৰা আঁধ্যরিগের বাঁসভূষি। 





হিল্দুস্ণনেদেন্প উত্পত্তি। 
এই আবধ্যদিগের ধশ্মই আরধ্যধন্্ম বা হিন্দু ধর্ম নামে কীত্তিত হইয়াছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষ, এই হিদদু শব্দটা »ংস্ৃত-মূলক নহে। বেদ, স্থৃতি, পুর।প, 
দর্শনাদি কোন প্রাচীন গ্রদ্থে উহা দৃষ্ট হয় না। এ শব্দটা 'আবন্তিক' নামক 
গ্রাচীন পারদিক ভাষারই অন্তর্গত | সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ হইতেই পারসিক 'হেন্দু 
শবের উৎপত্তি এবং কোন অনিবার্য কারণে এই রূপান্তরিত শবই আর্ধলমাজে 
হিনুস্থানঃ 'হিনদুধর্ নামে প্রচলিত হইয়া এক্ষণে আর্ধত্ের গ্রতিপাদক হ্হ্া 
 পড়িতছে। মেরতন্্ে হিন্দুশবের বুৎপন্তি লিখিত আছে-- 


৪১১ 


চর 


পরিশিষ্ট | 











"্হীনঞ্চ দুষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচাতে প্রিয়্নে। (২৩ প্রকাশ ।) 
হীনকে দুষিত করে বলিয়া হিন্দু নামে কথিত। কেহ কেহ বলেন 
হিমালয় ও বিন্দুপরোবর এই শব্দের আস্ত ও অন্ত অংশ লইয়া “হিন্দু' শব্দের উৎপত্ভি 
হইয়াছে । কারণ উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিনুসরোবর পধ্যন্ত তাবৎ ভৃত্ভাগই 


হিন্দুদিগের বাসস্থান । 


বৈর্ষওবেন্প জল্ম। 
১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ফুটনোটে যে ক্সোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা! সম্পূর্ণভাবে 
এস্কলে উল্লিখিত হইল। কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে বৃহদিষু-যামলের বচন ৰলেন। 


বথা__ 
* ললাটাছৈষ্বে! জাভঃ ব্রাহ্মণে। মুখদেশতঃ। 


ক্ষত্রিয়ো বাহুমুশাচ্চ উক্ুদেশাচ্চ বৈশ্ত বৈ॥ 
জ.তো বিষেগঃ পদাচ্ছদ্র: ভক্ভিধর্্র-বিবন্ভিতঃ | 
তক্মাতৈ বৈষ্ণবঃ খ্যাত; চতুবর্ণেঘু সত্তমঃ ॥” 


ভ্রগু জলের পুত্রা। 
৫৪ পৃঠায় ১৯ লাইনে বেদ নম, ৬৫ হুক্তের কর্থা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 





এই_সারণ ভাষা 
« বরুণ-পুত্রশ্ত তৃগে। রার্ধং। 


হিন্স্তি ভূগু বারুণির্জমদ মির্বেতি | ্‌ 
৫৯ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনের পর-_নিয়োদ্ুত অংশটা পাঠ্য ষথা--*প্রীভাগবতে 
এ বেদ ( অথর্ধবেদ ) অঙ্গিরা খাষির অপত্য ৰলিয়া বণিত হইয়াছে। . 
*গ্রজাপতে র্গিরসাঃ স্বধা পদ্ধীগিত্‌ নথ। 
অথর্বঙ্গিবুসং বেদং পুন্ধত্বে চ/করোৎসতী ॥ 


8১২. বৈষ্তব-বিবৃতি। 
হোম্দ্ুব-সম্ম্যানে শ্পিখা-্ুত্রাচি খান্পণ। 

৫১ পৃষ্ঠায় ২ লাইনের পর নিয়োদ্ধত অংশ পাঠ্য। “বৈষ্ণব-লন্যাস ও 
্ড-ায়াবাঁদ-সনযাম, এতদুভরের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য স্থচিত হইরাছে। সমার্ড- 
মার়াবাদ-সনগযাসে শিখাহতাদি পরিত্যাগ করিবার বিধি ৃষ্ট হয়, কিন্ত বৈষব-স্যাসে 
শিখা-হুআাদি রক্ষা করিবারই বিধি শান্ত পরিদৃষ্ট হয়! যথা হ্রীভাগৰতে-.. 

“হীলো ফজ্ঞোপৰীতেন যদি স্তা ভ্ঞানতিক্ষুকঃ | 

ত্য কিনা: নিক্ষপাঃ স্থাঃ প্রা়শ্িততং বিনীয়তে | 

গায়ত্রী সছিতানেষ প্রাজাপত্যান্‌ ষড়াঁচন্কেৎ। 

পুনঃ সংস্কার মাহত্য ধাধ্যং হল্তোপধীতকম্‌। 

উপবীতং ব্রিদপুঞচ পাত্রং জলং পবিভ্রকমূ। 

কৌপীনং কটিহরঞ্চ ন ত্যাজাং যাবদাযুষম্‌॥ 

স্কলপুরাণ-স্ুতসংহিতার__ 

শিখী যজ্ঞোপবীতী ভ্তাৎ ত্রিতী সকমণগ্ুলুঃ 

স পবি্রশ্চ কাষারী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদ 1, 

ই প্রমাণের মূলে স্মা্-মায়াবাদ-সন্নাসে শিখান্ুত্রাদি ত্যাগ বৈষ্বধর্শে় 
প্রতিযোগিতার ফগ বলিয়াই গ্রভীত হ্য়।» | 
উ্লীচভ্ভীল্গাস্ন। 

২৬৯২ পৃঠায় লিখিভ--* বোধ হয়, এই জন্যই বৈষ্ণব তান্ত্রিক চণতীনাস 
রজকিনী“রামীর (রামমণির ) থেমে আব হইয়াছিলেন।”--“এই চির-গ্রচলিত 
কিছস্ত্ীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন কোন বৈষ্ব-মুধী গবেষণা-পূর্ণ বাদ-প্রতিবাদ 

 ফরিতেছেন। ভাহারা বলেন, চণ্ীদাসের ভণিতাযুক্জ রসতত্বের পদগুলি প্রকৃত- 
পক্ষে চত্তীদাসের রচিত নহে। পরবর্তী কালে কোন সহজিয়া মতের কবি খ 
সকল পদাবলী রচনা করিয়া চণ্তীদাম ও বিগ্লাপতির নাম সংযোিত করিনা 


পরিশিউ | 8১৬. 
দিয়ছেন। পরম তক ₹টু ( বন়,) চণ্ডীদাসের রমমণি নাস্্ী রজক কন্ত] নারিকা 
ছিল, ইহ দর্কৈব মিথ্যা । ও শিক্ান্ত সর্বসন্জতিক্রমে সুমীমাংপিত ও প্রমাণিত 
না হইলেও একূপ অনুমান নিতাস্ভ অযৌক্তিক নহে। কারণ, নব-গ্রবর্তিত ধর্ম- 
মন্তকে সফাজে স্ুপ্রতিঠিত করিধার নিমিত্ত জুপ্রসিদ্ধ বৈষৰ মহাত্মাগণেক নামে 
এইরূপে নিজেদ্দের মভানুকুল জাল পুথি বা পদাবলী প্রচারিত করা এক লমস্বে 
সহজিরা-পন্থিগণের প্রধান কর্তদ্য হইয়াছিল। উহাদিগের গ্রন্থাদি আলোচনা 
করিলে তাঙ্থার প্র গরিচয় পাওয়া যায়। 

সে যাহা হউক, এযনও হইতে পারে, চতীদাস প্রথম অবস্থার তান্ত্রিক 
ছিলেন-কৌলাচার মতে নাঁযিকা সাঁধন করিতেন--সেই অবস্থায় এ সকল রস- 
তত্বের পদাবলী রচনা করিয়া থাঁকিবেন। পরে দেবী বাশুলীর স্বপ্রাদেশে 
বিশুদ্বভাবে বৈষব রস সিদ্ধাস্তাগুপারে শ্রীরাধাকৃষণের ভজন সাধনে প্রধৃত হইলে 
তাহারই ফল স্বরূপ আমরা তাহার রচিত ন্ুমধুষ শ্রীরুষ্ণলীলা -কীর্ভন-পদ|বলীর 
রসাম্বাদ লাভে ধন্ত হইতেছি। কেছ কেহ এইরূপ অভিষত গ্রকাশ করিয়া উত্ত্ 
মতের সামগ্তগ্ত বিধান করেন। 


পা শা 


জীপাদ প্রবোধানন্দ সব্পসজ্বতী। 

১৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্ররীপাদ্দের কেবল “ শ্রীটৈভ্যাচন্রামৃত ”' গ্রস্থেরই পরিচয় 
তত হইয়াছে । কিন্তু উক্ত গ্রস্থভিনন “ ্রীরাধা রসনুধা নিধিঃ স্তোত্রকাবাম্‌ * (এই 
 গ্রস্থখানি যুল, অন্য, বঙ্গানবাদ ও ভজন-তাতপর্্য সহ বিশদ ব্যাখ্যা সমেত 
* তক্তি-প্রতা কার্ধ্যালয় '” হইতে প্রকাশিন্ভ হুইয়াছেন।) * ললীত-মাধব " 
(সংস্কত বঙ্ছগীতি-কাব্য--কবিবর শ্রীয়দেবের * শ্রীগীতগোবিনের" অনুমরণে 
লিখিত ) এবং * শ্রীবম্দাবন-শতকম্‌ ” (এ পর্য্যন্ত ১৬টা শতক সংগৃহীত হইঘ্াছে) 

গ্রভৃতি উপাদের শীগ্রন্থগুনি গ্পাদ প্রবোধানন্য কৃত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 





বৈষণব-বিবৃতি | 





উীল লল্লোতঙ্ম পাকুবু । 

১৭৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কৃত গ্স্থাবলীর যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে 
তঙসখ্যে * শ্রীবৈরাগ্য-নির্ণর ” নামক গ্রস্থতীর উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে 
পারদারিক মর্চটি-বৈরাগীদের অপূর্ব আখ্যান বণিত আছে। ইহাও "্ীতকি- 
প্রভা কাধ্যালয়” হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন । 

বৈদিক ৪৮ সহক্ষালু। 

(২৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্লিখিত)_বেদে যে ৪৮ প্রকার সংস্কার ফণিত আছে গ্রাহা 
. নিষ্কে পিখিত হইল। যখা-গৌতমীয় বৈদিক ধম্ছত্র--৮ম। অধ্যায়ে-_ 
্‌ (১) গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমস্তোননয়ন, ৪ জাতকণ্ধ, ৫ নামকরণ, শু 
. অনপ্রাশন, ৭ চৌল (চুড়াকরণ) ৮ উপনয়ন। ৯ মহানামীব্রত। ১* মহাব্রত। ১৯ 
| উপনিষদ্ব্রত, ১২ গোদানব্রত, ১৩ সমাবর্তন, ১৪ বিবাহ, ১৫ দেবহ্ঞ, ১৬ পিতৃষজ, 

১৭ মনুত্যযজ্ঞ, ১৮ ভূতযজ্ঞ, ১৯ বর্ষযজ্ঞ, ২ অষ্টকা, ২১ পার্বণ, ২২ শ্রান্ধ, ২৩ 
শ্রাবণী, ২৪ আগ্রহায়ণী, ১৫ চৈত্রী, ২৬ আশ্বযুজী (টা পাকযজ্ঞ) [৭ অগ্যাথের, 
২৮ অগহোত্র, ২৯ দর্শপৌর্ণযাস, ৩* আগ্রকর্। ৩১ চাতৃদ্মন্ত। ৩২ নিরুট পশ্তুবন্ধ, 
৩৩ সৌন্রামণি (৭টা হবিরজ্ঞ), ৩৪ অগ্রিষ্টোম, ৩৫ অত্যাগ্রিষ্টোম, ৩৬ উকৃথ্য, ৩৭ 
যোড়লী, ৩৮ বাজপেয়, ৩৯ অতিরাত্র, ৪* আপ্তোর্ধাম (৭টা সো যয), 9১ সর্বূতো- 
পরদয়া, ৪২ ক্ষা্তি, ৪৩ অনমুয়া, ৪৪ শৌচ, ৪৫ অনায়া, ৪৬ মল, ৪৭ অকাপণ্য 
ও ৪৮ অম্পৃহ!। 

গ্এরই ৪ষ্টা সংস্কারের মধ্যে প্রথম ১৪টা সংস্কার জীবিত দেহের এবং ১৫ 
হইতে ৪* অর্থাৎ ২৬টা কর্তার ও দ্রব্যের সংস্কার এবং শেষ ৮টা আত্মার গুণ-সংস্কার 
'অষ্টকা হইতে *আশ্বযুজী” পর্যাস্ত *টা পাঁকষন্জর, অগ্যাধের হইতে সৌত্রামপি 
ধ্যন্ত ৭টা হ্বিব্ঞ এবং “অগ্িষ্টোম” হই "আত্বোরধ্যাফ” পথ্যন্ত সোমহন্ত নাঁছে 
মভিহিত। 


পরিশিষ্ট । 





নণভ্ডাগাল্তিষউ। 
২২৪ পৃষ্ঠার-উল্লিখিত নাভাগাগিষ্ট সম্বন্ধে ব্রদ্থ পুরাণে উক্ত 
নেদি্ট: সপ্তম: স্থৃতঃ ৮_ নেদিষ্ট মন্তুর সপ্তম পুত্র। কুন্-পুরাপে 
রিবর্তে “ অরিই্” শব প্রযুক্ত হইয়াছে--পনাভাগো! হারি&:1৮ হরির: 
ঘটা --* নাভাগারিষ্ট * বলিক্বাছেন। বথা-_ | 
| পনাভাগারি্ট পুহৌ দৌ বৈশ্তো বরান্থণতাং গতৌ | ১১ অধা়। 
আবার হুর্রিবংশের টীকাঁকার একটা শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন-_ 
* নাভাগণিষ্টং বৈ যানবমিতি শ্রুতি 1 | 
অর্থাৎ এ নাম নাভাগারিষ্ট নয় নানা গিট । অপিচ তরে ব্রাহ্মণের 
একটা উপাখ্যানে এ নামটা ' নাভানেদিষ্ট ? বর্ণিত আছে। বথা__ 
* নাভানেদিষ্টং বৈ মানবং বহ্ধচরয্যং বসন্তং ভ্রাতরো৷ নিরগজন্‌ 1” 
অর্থাৎ যন্ুর পু নাভানেদিষ্ বরন্ষচরধয ব্রত অবলঙ্ধন করার তাঁহার ভ্রাতার। 
তাহাকে ভাগচাত করেন। 


শক টপ 


উপনীত ধালপশেল কাল । 
২৫৯ পৃষ্ঠার পর নিস্োদ্ধত অংশ অতিরিক্ত বূপে পাঠ্য । 
হজ্ঞনত্র ধারণের একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। আশ্বলাসন গৃহস্থত্রে উক্ত 

হইয়াছে 

* অষ্টম বর্ষ ব্রান্মণমুপনয়েদ্‌ গর্ভাষ্টমে বৈকা দশে ক্ষতরিয়ং দ্বাদশে বৈশ্ম্‌। 
আবোড়শাদ্‌ তরন্ষণস্তানতীতঃকাল আদঘাৰিংশাৎ ক্ষতরিযস্ত আচতুরিংশাদ্‌ বৈশ্ব্ত অত 
উর্ং পতিত সাবিত্রীক ভবস্তি 1 ১২। 

অর্থাঘ ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, কষত্রিয়ের একাদশ বর্ষ, এবং বৈশ্তের দ্বাদশ বর্ধ, 
উপনধনের মুখ্য কাল। কিন্ত ব্রাঙ্গপের যোড়শ বর্ধ, ক্ষতির ছাবিংশ বর্ষ এবং 


বৈহ-দ্বিতৃতি | 

টিটু 
এখংপ বর্ধকাল অতীত না হইলে সাবিত্রী পতিত হয় না অর্থাৎ উৎ্ 
ল অভী হয় না। 

- শরস্থশাসন বাঁকোরই অন্থুরূপ যহ্থুং হিতাতেও উক্ত হইয়াছে__ 

* গর্ভা্টমেহকে কুব্বাত ত্রাঙ্মণচ্োপনয়নং | 

গভাদেক দশে বাজ্ঞো গর্ভাত্, দ্বাদশ বিশঃ ॥ 

আফোড়শাদ্‌ ব্রাজ্মণন্ত সাঁথবী নাতিবর্ভতে। 

আঘাবিংশাত ক্ষত্রবন্ধে। আচতুবিংশতেধিশ:॥” ২ন অধ্যায়। 





১০০ 


গোঁড়ীস্ত্র টম । 


গৌড় দেশবাসী বৈধ্ঠবগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত । গৌড়দেশ 


বলিতে এন্থলে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইয়া থাকে । সুতরাং গৌড়ীয় বৈষঃব বলিতে 
মমগ্র বদেশবাসী বৈষ্ংই বুঝিতে হইবে। পুরাভনপবিদ্ণ বলেন বঙগগ্রমুখ গৌড় 
দেশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । রাঁজতরঙ্িনী পাঠে জানা যায়, কাশ্মীররাজ ললিতা- 
দিত্যের পুত্র জয়াদিত্য গৌড়ের ধজধানী পৌগু বর্ধন নাক নগরে প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন” শ্রীচরিতামূত পাঠেও জানাযায় বঙ্গদেশ সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামেই 
অভিহিত ছিল। হথা-_ 


“হেনকালে গৌড় দেশের সব ভুক্তগণ। 
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিল গমন 1) 


পুনষ্চ শ্রটৈভত্-ভাগবতে-_ 


শেষ খণ্ডে সম্যাসীবূপে নীলাচলে স্থিতি । 
নিত্যানঙ্ছ স্থানে সমর্পি়। গৌড়ক্ষিতি ॥% 





ইত্তি-প্ন্রিশ্িউ সপ্ত । 





প্রীঅভয়পদ দে 
বাইগাস্ অর্ভার সাগ্লামার 
২২।এ, গোলক দন্ত লেন 

কলিকাতি।--৫ 


ূ 
ূ 


